ভক্ত 


ধম্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা! 


“ভক্তির্ভগবতঃ/সেবা ভক্তি প্রেমস্বরূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ক্তম্ত জীবনম্‌ ॥৮ 


০ 


২৬শ বর্ষ 
(১৩৩৪ ভাস হইতে ১৩৩৫ শ্রাবণ ) 


সম্পাদক 


শ্রীদীনেশচন্্র ভষ্টাচাধ্য গাতরতু 


মাসিল! “ভকি-নিকেতন” 
পোঃ- আন্দুল-মৌড়ী, জেল1--হাওড়া । 


বার্ষিক মূল্য সর্ব্বপ্ত সডাঁক ১7* টাক! 
ভিঃ পিতে ১৮/০ আনা । 


জেল! হাওড়া, পোঃ আনুল-মৌড়ী 
মাসিল৷ “ভক্তি-নিকেতন” হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত 


ভল্তি_ সম্পাদক মহাশয়ের 
সম্পাদিত 


বীর্ডন-গীতি-মংগ্রহ 


দ্বিতীর সংস্করণ 


১॥ দেড় টাকা 
ভিঃ পিতে ১৪৮ মাত্র । 
ভক্তিকাধ্যালয়ে পায়! যায় ॥ 


১৬'১এ বিডন গ্রীট মানসী প্রেদ হইতে 
প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত 


ণ্ভ্ভ তত” 


ধর্্ম-স্ম্বন্ধীয় মাসিক পন্ত্রিকা 
( ২৬শ বর্ষ ১ম হইতে ১২শ সংখ্যা!) 


ন্ল্ীলত্ 

বিষয় লেখক পত্রান্ক 
প্রার্থনা সম্পাদক ১১৩৩১ ৯৭, ১২৯, ২৫৭) ৩২১ 
শ্ীজন্মলীল!  ভ্রীযুক্ত অচ্যুনডরণ চৌধুরী তত্বনিধি. ও 
আত্মসমর্পণ ”. প্রভাকর চক্রবর্তী কাঁব্যনিধি 6 
শ্ীীরুষ্ের ঝুলন যাত্র। “ গোপীবললভ বিশ্বাস ৫ 
নববর্ষে প্রার্থন। ” শিশিরকুমার বকৃসি ০৬ 
ভক্ত ধন্ুর্দীস ” ভুলুমা বাব! ১৮ 
গান ” স্থবোধকুমার পাল ২৪ 
ভক্তি ও প্রেম ” উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়. ২৫, ৭৩ 
শ্রশ্রীজন্মাষ্টমী ” গোপীবল্লভ বিশ্বাস ৩৫ 
আগমনী *. উমেশচন্দ্র বন্ট্যোপাধ্যার ৫৪ 
আগমনী গীতি ” মঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র ৫৭ 
শ্রীতুলমী * সদানন্দ শঙ্মা ৫৮ 
অনস্তদামের অগ্রকীশিন্ড পদাবলী * বিধুভুষণ শাস্ত্রী বেদাস্তরত্র ৬৫ 
কুরেশের গুরুতক্তি * ভুলুয়া বাঝ! ৬৮ 


যুগল-মিলন * উমেশচন্ত্র বন্য্যোপাধ্যায় ৭২ 


বিষয় লেখক পত্রা্ন 
শ্রহ্ীঅমিয় নিতাই চরিত শ্রীযুক্ত ডাঃ ভোলানাঁথ ঘোষ দস ৮১, ১৯৪, 


২৩৯, ২৬০৪ ৩২৫ ৩৭ 


ফিরে চাও ” ব্রজেন্দ্রচন্্র রাঁয় বিষ্যানিধি ৮৯ 
শ্ীতরীরামেশ্বর তীরে উযুক বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ ৯, ১২০) ১৬৪, ২২৬ 
শ্টপাট পানিহাটাতে শ্রীশ্ীগৌরাঙ্গ দেবের আগমন মহোৎসব ৯৫ 
লিবদন্‌ আধুক্ত' হরিদাস নন্দী হী 
কবে? ” নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ৯৯ 


৬কাশীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রকাশানন্দ মিলন 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদার বি এল ১০০, ১৩৭, ২০৪ 


নিমাই তীর্থের ঘাঁট ». অমুল্যধন রায় ভট্ট ১৯৭ 
প্রভূদ্ধদের তিরোভাব লীলা »* যছ্ুপতি দাস ১১৫ 
কলিকাতায় বৈষণব-প্রদর্শনী ৮” সত্যকিস্কর রায় বি-এ, ১২৬ ১৪৪ 
নিযাইয়ের পৌগণ্ড * বিশ্বরূপ গোস্বামী ১৩২ 
যাদব্গ্রকীশের পশার নষ্ট ” ভুলুয়া বাবা ১৩ 
ভক্তির বাধনে ভ্তি র প্রার্থন। শ্রী-__ ১৫৬ 
শ্রীঞ্ীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেবের মহোৎসব সংবাদ ১৭৪ 
সঙ্যদর্শন শ্যুক্ত উমেশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যার ১৭৫) ২১৬, 

২৫১) ২৮১১, ৩৪৮ ৩৭৭ 
টাক! শ্রীহরিসভাঁর নিবেদন শ্রী_ ১৮৯ 
পদ্দক ও পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বি্যাভূষণ ১৯১ 
কীর্তন মহোৎদব শ্রী_ ১৯২ 
প্ীপ্রীফান্তণী পুণিমা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বসাক ১৯৩ 


শ্রীচৈতন্য আবাঁহন * . উমেশচন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায় ২৫৩. 


&/৩ 


বিষয় লেখক পত্রান্ক 
শিবরাত্রি শীযুক্ত রামদগাঁল মছুমদার এম, এ ২০৯ 
শমতী রাধিকার বদস্ত বিলাপ * শিবরুষ্ণ রায় বি, এ ২১৩ 
শ্রীমৎ রামদাস বাবাঁজীর কীর্তনের তালিকা শ-- ২২২ 
যড়ুরিপু শ্রীযুক্ত ফণীভঘণ ঘোঁধ ই, এম, ডি ২২৪,৮৩ 
প্রার্থনা-গীতি শ্রীযুক্ত যতীল্ত্রনাথ রাঁয় ২৯৫ 
রসরাজ গোরা * যোগেন্দ্র মোহন বায় ২৪৯ 
ছলন! » নবীন্টাদ দত্ত ২৫৮ 
মন্মব্যথা ”. অনস্তপ্রসাদ রায় ২৫৯ 
কৃষ্তপ্রেম অকৈতৰ ” ঘোগেক্্রমোহন বায় ২৬৮ 
শ্রীশীযমুনাঁচাধ্যের বৈরাগা ৮” সুলুস্থা বাব! ২৭৫ 
পথের দেখা ” জীবনভূষণ গঙ্গোপাধায় ২৮৮ 
বর্ধশেষে ” করেজ্্নাথ সিংহ ২৯০ 
উপাস্তে নানা মত ”» হরমোহন দান ১৯১ 
জ্ীগৌরাঙ্গ ভজন * ডাঃ ভোলানাথ ঘোষ দাস ২৯৬ 
সঙ্কীর্ভন লীল! * যছুপতি দাস ২৯৮ 


শ্ীহরির মূর্ত্যাগমন ও মহাত্মা! শ্রীনিবাস 
শযুক্ত দেবেজ্জনাথ গোস্বামী পুরাঁণতীর্ঘ ২৯৯ 


আরঙ্গজেব প্রদত্ত ফরমান ৮. আঅমূলাধন রায় ভট্ট ৩০৭ 
দরদিয়। * যছুপতি দাস ৩১১ 
স্মুযণ মঙ্গল শ্রীহবিনাম ” বিশ্বের দল বিএ ৩.৩ 
কেলি কদন্ব ”. নদ্দকুমার মিত্র ৩১৯ 
ভোগবিরাগের বিবাদ ” মহেজনাথ মাইতি ৩২৩ 


গোরা চিভ-চোরা ৮ বনভ্তপ্রলাদ রায় ৩৩৩ 


1০ 


শ্রচৈভন্য ভাগবতে গৌর চরিত কথ| ব। বিশ্বজনীন বৈষ্ণব-ধন্ম 


প্র 


( ২৬শ বধের সুচীপপ্র সম্পূ ) 


. ওজোন স্লিপ পাত দিতি হি পাপা পল 


তাগামী বর্ষ হইতে ভর্তির কলেবর্ এ প্রবন্ধ নিব্বা- 


চনাগ্ধর “বশেষ উৎকর্ষ করা হইবে । ভভ্তগণ নিজ নিজ ! 


শযুক্ত যে!গেন্জরমোহন ঘোষ ভক্তিবিনোদ 
পারের নাবিক * হ্আাম।পদ বন্দেোোপাধ্টায় 
বিধি ও মানুষ ” কুলদাপ্রসীদ মল্লিক ভাঁগবভরত্ব বি,এ 
বৈরাগোর প্রবোধ ”*. ভুলুয়া বাবা 
নবেদন ”» নুলিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 
বৈষব-পন্মের অবস্থা *. ভবঘুরে 
উপদেশ মালা * লীশ্বরচন্দ্র পড়িয়া 
বর্শেষে অয) কথা ৮» সম্পাদক 
শীতিনাঁটো ভক্তির উপকরণ ভযু্ বিশ্বেশ্বর দ।স বি এ 


ৃ 


বছু-বাফুব গণের মধ্যে ভিত বহুল প্রচার করিয়া আমা” | 


দিগের কাধ্যেষ সহায়তা করুন ইভ1ই প্রার্থনা । 








ওলী বাধ ব্রসমণো। জন্র্তি ॥ 














২৬শ বর্ষ | ভাদ্র ১৩৩৪ 
১ম সংখ্যা ) ভস্ি শ্ীজন্মাষ্টমী 


জল লঁললাহ্ললটিি লা 


ধন্মসহ্বন্ধীয় মাসিক পত্রিক1। 








০৮টি 6 শর এপ 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্ভিঃ প্রেম-ম্বরগিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিক্তম্ জীবনম্‌ ॥% 


স্থ ৫ “১০ 


প্রাথথন! 


জগৎগুরে! জগত্বন্ধো জগৎপিতা জশৎ্ম্বামি ! 
জ্বালায় জলে শীতল হ'তে ভোমার পদে নমি আমি ॥ 
হে সর্ক-মঙ্গলাঁধার চিরশান্তিদাতা ! ভোমায় নমস্কার, আধিদৈবিক, 
আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ব্রিবিধ তাপেই আমি সর্ধদ! সম্তাপিত, 
বড় লীতল জান্য়। আজ তোমার এ রাতৃলপদ্দে শরণ লইলাম। তুমি রুপা 
করিয়! ভক্তি ও শান্তি প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। 
তুমি সকলকেই যে মঙ্গলের পথে লইয়া যাঁইতেছ, তাহাতে কোনই 
সন্দেহ নাই । পিতা মাতা ষেঘন পুত্রের মঙ্গলের জন্যই শ্বভাবানুসারে 
কাঁহাঁকেও মিষ্টবাকো, কাহাকেও বা কটুবাঁক্যে, কখনও লীলন, কখনও 
পীড়ন করিয়া সৎপথে আনয়ন করিয়া থাকেন, তুমিও সেইক্সপ সম্পদ 
ও বিপদ, শাস্তি ও অশান্তির মধ্যদিয়া সকলকে মঙ্গলের পথেই লইয়া 





২ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখা! 








ধাইতেছ। কিন্তু জ্ঞানতা বশভঃ তোমার এই চিরমগলমন্র ভাব আমি- 
বুঝিতে পারিলাম না। ঘোহ-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া সুখ-দুঃখের ঘাত- 
প্রতিঘাতে সর্ধদ। নিম্পেষিত হইতে, তথাপি টঠৈতন্সোদয় হইতেছে 
না। তুমি সব্বশন্তিমান, দীনের প্রতি কৃপা করিয়া হৃদয়ে সাধন-শক্তি 
সঞ্চার করিয়া দা9 এবং কুপারজ্জু ধরিয়। তোমার দিকে টানিয়া লও 
এমন ভাবে বিভোর করিয়। বাথ যে, যেকস্টা দিন সংসার থাকিব, 
যেন ভোমার হইয়া নংসারে থাকিঘ়! মন্কুম্য জীবনের কর্তব্য পালন 
করিতে সমর্থ ভই । 

আজ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আঁমার মনত কাঙ্গালের সাঁধানও উপকরণে 
“ভর্তি” ডালি সাজাহমা তোমার উদ্দেশে দিয় আসিভেছ, জানি না 
এডালি ভোমার সেধার উপযুক্ত হইভেছে কিনা। জানি ঝানাজানি, 
তোমার সাড়া পাই বান! পাই, যে কঈদিন সামর্থ রাখবে, সে কয়দিন 
আমি এই ভাবে তোমার উদ্দেশে হাঁহাতে ভক্তি” অর্গণ করিম! জীবন 
ধন্ত করিতে পারি সেইরূপ আশাবাদ কর। তুমি করুণাময়, তুমি 
শান্তিময়, তুমি সক-নস্গলাধার । আহ ভঙ্তন সাধন বডি দাঁনতীনের 
প্রতি ক্ুপা করিয়া শক্তি সঞ্চার গুববক মনোবাসনা পুর্ণ কর। 

সন্দয় পাঠকগণ ! আল বড়ত আনন্দের দিন | আজিকার এই 


উ্জন্মাষ্টমীর দিনেই কংসের কারাগারে সুৃট নিগড-নিবদ্ধা দেবী প্রতিমা 


ভ্ীদেবকীর গর্ভাকাশে পরম প্রেমময় ভগধান আকুঝ্চন্্র উদয় হইয়া 
শিখিল সাধক-হদয়ের জন্ধতম শীশ করিচা ছিলেন। আজ সেই দন, 
যে দিনের েপুণ্য আবিডাব-লীলায় শোক, তাপ, জরা, মৃত জজ্জারত 
এই মর্তযধামও কমরধ।মবাসী দেববুনের আুখপ্রদ বিহারস্থান হইয়া 
ছিল। আজিকার এ শুভদিনে আমন আমরা সকলে মিলিযা ভক্তি 


গদগদ কণে শ্রীকঞ্চচরণে মস্তক লোটাইয়া বলি 


শ্রীশ্রীজন্মলীগ! 








ভাদ্র, ১৩৩৪ ] 
পকন্তুক্টরতিলকং লল।ট পটলে বঙ্গস্থলে কৌ স্ব 
নাসাগ্রে গজমৌক্তিকং করভলে বেণঃ করে কঙ্কণম্‌। 


সর্কাঁঞ্গে হরিচন্দনং স্ুল্লিতং কে চ যুক্তাবঙ্গী 
6০... 


গোপত্ত্রী পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল চুড়ামণি । 
নন্দন চ। 








কৃষ্ণায় বাস্দেবায় দেবকানন্দনয় 
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্বায় মো নমঃ ॥ 
পীন-- এ 


৩ উন রে ল। 


( শযুক্ত অঠাতস্রণ চৌধুরী 
জীনমদ়ে রজরাঁজ কমার । 
রঃ শবারু। 


ঘন ঠা ঘন 


চঞ্চল সৌদামিণী সার । 
নাঁচত ময়দা 
গাওত শুক-সারী 
বর্গ বালক নাচে খুরি ঘুবি আর; 
অচুযত-_ আনন্দ হেরি নন্দকুমার । 


আত্ম-সমর্গণ 
( শ্রীযুক্ত প্রভাকর চক্রবত্তা কাব্যনিধি লিখিত ) 


জীবনের যত কাজ, শিরে তোলা বড বোঝা, 
ঠেলিয়া! ফেলিছে চাই, চাঁইষে দাড়াতে সোজা ! 
কই প্রভু দুরে যায়--মাথার পাষাণ-ভার। 
নুয়ে পড়ে ক্লান্ত দেহ, নাহি কি উপাঁয় আর? 
দিনে দিনে বাড়ে বোঝা, যাহ! পাই তুলে লই। 
বাসনা অনল জ্ৰালি, জলে পুড়ে সারা হই ॥ 
কোথা প্রভু দয়াময়, তুলে লও সব ভার । 
পাঁয়ে রাখি শ্রীস্ত মাথা, লতি শাস্তি একবার ।! 
(২) 
বিঅনে নদীর ধারে, আমিই চলেছি একা । 
চলে গেছে কত সাথী, পড়ে আছে পথরেখা ॥ 
অদূরে গরজে ওই, শ্বাপদ রিপুর দল। 
কামনা-করিণী-মত্তা, ক'রে$ওই কোলাহল ॥ 
সংযম-সাঁয়ক * দিয়ে, বিদ্ল সব কর দুর) 
ভক্তির তড়িদাঁলোকে, আলে! কর হৃদিপূর |! 
ভাঁপাও জোয়ারে ভরি, জাগাও বিবেক মাঝি! 
প্রেমের তুফানে ভেসে, শুতযাত্র। করি আজি ॥ 
লইও ভিড়াঁয়ে তরি খেয়াশেষে পদতলে, 
জীবনের যত ভূল, ক্গম। পাবে আখিজলে 1! 


চা 


হীরক 


ধ্যম-সায়ক অর্থাৎ সংযমরূপ বাণ বা শর। 


শ্বীস্বীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্র। 


( শ্রীযুক্ত গোগীবল্পভ বিশ্বাস লিখিত ) 


আমরা বিশেষজ্ঞগণের মুখে শুনিদ্া থাকি, জ্ঞানীর ব্রহ্ম নিরাকার ৪ 
নির্বিশেষ। যোগীর পরমাশ্ম। ব্রহ্মাণ্ডের ভিঙর বাহির জুড়িয়া আছেন, তিনি 
অন্তর্ধামী পুরুষ । আর এশ্বধ্য-মার্গের যিনি ভক্ত, তাহার ভগবান্‌ শঙ্খ চক্র 
গদা পদ্মধারী চতুভূর্জ নারায়ণ, লক্ষী স্তাহার চরণ সেবা করিয়! থাকেন। 
কিন্তু প্রেমিক ভক্তের ভগবান্‌ নিরাকার নহেন,তাহার নিত্য নব নব আকার 
আছে + তিনি নির্বিশেষ নেন, সবিশেষ, ভক্তগণ ভাঙার কথ! বিশেষ 
করিয়া বলিতে পারেন। তিনি সর্ববাপী নহেন, একটি খাটি মানুষের নত 
সাবয়ব। তীহার হস্তও চারি খানি নহে, ছুই খানি, তাহাতে লীলাপগ্ম 
থাকিতে পারে, কিন্তু শঙ্খ চক্র গদা যে নাই তাহা নিশ্চয়, তবে কুলনাশা 
সরল! বাশের বাশীটী যে আছে,ভাহাতে আর সন্দেহ মীত্র নাই । এই শ্রীভগ- 
বানের ভগ অর্থাৎ রশ্বর্যয অবস্তই আছে, কিন্তু তাহা গুপ্ত, তাতার অসমোদ্ধ 
মাধুধ্যই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত । তিনি বড় বাধ্য, বড় বশহ্বদ, বড় রসিক | 
তিনি ভক্ত পিতার বাঁধা মাথায় বহিয়া থাকেন,_-ভক্ত মাতার রজ্জ্ুতে এই 
ননীচোরা! স্বেচ্ছায় বাধা পড়িয়। রহেন, ভক্ত সখা খেলায় জিতিয়া তাহার 
কাধে পর্য্যন্ত উঠিয়া লন, আর প্রিক্মতমার শ্রাচরণ কমলে পতিত হইগ্রা “দেহি 
পদপল্লবমুদারম্* বলিতে তিনি সঙ্কুচিত হন না। ভগবান যে এইরূপ 
হইতে পারেন বা এইরূপ একজন রসিক ভগবান আছেন, তাহা বন্ধার 
মুকুটমণি স্বরূপ এই ভার্তবর্ষেই প্রমাণ হইয়। গিয়াছে, কাঁরণ এই পুণ্য- 
ভূমির মধুর বৃন্দাবনেই তিনি দ্বাপরের শেষে পরিকরগণের সহিত আবিভূতি 


৬ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 





ভইয়াছিলেন। অন্যান্ঠ জাতির নিকট এই স্বয়ং ভগবানের কথা উপন্তাসের 
মভ একট| কিছু বোধ হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুদিগের নিকট ইহা সত্যের 
সতা। যাভারা হাতে করিয়া তাহাকে পর-ননী খাওয়াইয়াছে, যাহাদের 
হাতে তিনি সতা সতাই নাচিয়। গিয়াছেন, তাহারা কেমন করিয়া সেই 
প্রাণের প্রাণ কৃষ্চগোপালের কথা উড়াইয়। দিবে? হিন্দুদের কিছু না 
থাকিলে? এক শীকুঙের জন্ত জঞাভাদের গৌর» অঞ্ুভব করিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে । এই সর্বকারণ কারণ-_-সচ্চিদানন্দ বিগ্রঃ-_অনাদিরাদি- 
আীগোবিন্দের প্রেমরাজো প্রবেশ করিতে হইলে হিন্দুর দ্বারে উপস্থিত না 
তইয়া কাহারও উপায় নাই । এই ভগবৎ রাঁজ্যের দ্বার খুলিয়া দিবার ভু 
জগতের মধ্যে এক নাত মহা ভাগাবান্‌ হিন্দুগণের উপরই নিদ্দিষ্ট ভইয়াছে। 

আমরা যে ছূর্কোধ বাকা ঠাকুরের কথা আরন্ত করিয়াছি, তিনি তাহার 
জি্-প্রমতমা রাধা! ঠাকুরাণীর জহিত নিত্যই নানাবিধ নৃতন ও মধুর লীল। 
করিয়া থাকেন। এইসব লীলা তাহার বুন্দাবনবাসের সময় প্রকটিশ 
ভইয়াছিল,_কিন্তু মানব সমাজে তিনি বিশেষরূপে প্রচার করিয়। যান 
শাই। এই রসিকশেখর অবশেষে মহা করণায় সেদিন আমাদেরই নদীয়ায় 
রাধা ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করতঃ শুশুবৃন্দাবনলীলার দ্বার জগতের হাটে 
মাঠে ঘাটে সর্বত্রই খুলি দিছেন, তাহার ককুণায় গুহ্থাদপি গুহালীলা 
এখন মর্ভ্যবাঁলী মানব সমীজে বিশেষরূপেই ব্ক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমর! 
প্রাকৃত চক্ষতে দেখিতে না পাইলেও নশ্বর বাঠিদেহ এবং সমষ্টি ব্র্গাণ্ডের 
পশ্চাতে যেয়ূপ অবিনশ্বর আত্মা নিত্য বর্তমান আছেন, সেইরূপ এই দৃশ্ত- 
মান চরাচরের পশ্চাতে প্রক্কাতির অতীত ভগবানের নিত্যধাম বিরাজমান 
আছে,_-এ সম্বন্ধে আমর! তাহার নিজমুখে গীতাতে শুনিতে পাই 

“ন তন্ভাসয়তে সষ্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকহঃ। 
যদ্গত্বা ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পর্মং মম ॥ গীতা--১৫।৬, 


ভীদ্র, ১৩৩৪ 7 মহ, কৃষ্ের বুলন্যাত। ৭ 





রক 


জো]তিশুয় এবং বস্তু প্রকাশক বলিয়। যাহারা বিশ্বে প্রপিদ্ধ, সেই ৃর্যয 
চক্র এবং অগ্নি যে দিব্য জ্যোতিশ্ময় স্থানকে গ্রাকাশ করিতে পারে না, 
এবং যেখানে গেলে আব এই মুত্তাময় সংসারে ফিরিয়া আদিতে ভয় না 377 
তাহাই আমার পরম ধাম। 
এই ধাম সব্বন্ধে ব্রহ্মনংহিতাঁধ এইরূপ শুনতে পায়া যায় 
শ্রিমঃ কান্তাঃ কাম্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো: 
দুগা ভূমিশ্চিম্তামণিগণময়ী তোয়মমৃত্ম্‌। 
কথা গান* নাটাং গমনমপি বংশী প্রিযসখী 








চিদানন্দ* জ্যোতি: পরমপি হদাস্বাদ্ভমপি চ ॥ 
স যর শ্গীরান্িঃ অবনতি সুরভিভাশ্চ সুমহ।ন্‌ 
নিমেনদ্দীগ্যে। বা ব্রঙ্গতি নহি যক্রাপি সমুহ | 
ভে শ্বেতদীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং 
বিদভ্তষ্তে স্গঃ ক্ষিতিবিরলচাঁরাঃ কতিপগ়্ে | 
মেস্থানে সাক্ষাৎ লক্ষীন্বরূপা বদস্থন্দরীগণ কাঁস্তা, প্রমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ 
কান্ত, বুক্ষ সকল কল্প হুর, ভূমি চিন্তামণিগণস্বরূপ! ও ভলঙ অনুভময় 1 যে স্থলে 
কথা সমস্্ই গান, গমন নাটা, বংশীত প্রিমসখী, চিদানন্দ জ্যোতি এবং 
তাহাই নিভা পরম আপ্বাগ্ত | যে স্থলে সুরভিগণের ছুগ্ধভাও হইতে 
স্থমভতী দগ্ধ ধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে, ঘেস্থানে নিমেবার্ধ পরিমিত সময়ও 
বুথ। অভীত হয় না, আমি সেই শ্বেতছ্বীপকে ভজনা করি। পৃথিবীতে 
কতিপয় বিরল প্রচার সাধু বাঁহাকে "গোলোক” এক্ট নামে অবগত হইয়া 
থাকেন, অর্থাৎ তাহাকে গোলোক বলিয়া জানেন, এতাদৃশ সাধুগণ 
পৃথিবীতে অভ্ভীব বিরূল এবং ছুর্লভি। 
এই দিব্য চিন্তামণি ধামে-এই কামধেন্ুর বাজো,-_এই কল্পতরুর 
দেশে বানা কল্পশুরু রলিক শেখর শ্রীকৃক্ণ তাহার পূর্ণতম শক্তি শ্রীরাধার 


৮ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখা! 


সহিত বিজড়িত হইয়! কল্পভরু-শীখাবদ্ধ রত্ুহিন্দৌলায়__ভক্তগণের হস্তে 
নিত্যই ঝুলিতে ঝুলিতে মধুর হইতে সুমধুর লীলামৃত রস বর্ষণ করিয়া 
থাকেন। নিত্য বুন্দাবন ধামে--ক্রমান্বয়ে ছয় খতুর উদয় হইলেও, 
তাহারা প্রতাহই শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত উদ্দিত হইয়া 
থাকে, তাঁই লীলাগ্রন্থে দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়_-হর্ষ-বর্ধাগমে নিষ্ভাই 
বর্ধার উদয় হইয। থাঁকে, তথায় নিভ্যই বাঁধাকৃষ্টের ঝুলন দেখিতে 
পাওয়া যায়। তবে বর্ষা খতুতেই এই পরমানন্দপ্রদ লীল1 বিশেষরূপে 
প্রকটিত হইয়া! থাকে | 

আমরা এই জগতে দেখিতে পাই, শোকে ছুঃখে তাপে দুশ্চিন্তায় যাহার! 
জড়প্রায় হইয়া পড়িয়াছে, ভাহাদের না আছে আমোদ প্রমোদ, না আছে 
নৃত্য গীতি,_তাহারা আনন্দ হইতে অনেক দূরে । কিন্তু সংসারের আবিলত! 
এবং কুটিলতা যাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, মেই সরল প্রাণ নিন্মল 
হৃদয়-_বালক বালিকাগণ আমোদ প্রমোদ না হইলেই থাকিতে পারে 
না, সময়ে অসময়ে তাহারা নাচিয়া গান করিয়া, কিন্ব। এব্ধপ একট কিছু 
করিয়া থাকে,_-আনন্দময় তাঁহারা, স্থযোগ পাইলেহ একটু আনন্দ কাঁরয়া 
লয়। তৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায়, শ্যামল প্রাস্তরের বটবুক্ষ শাখা 
বিস্তার করিয়া পস্বপ্তি” “স্বাগত” রবে রাখাল বালকগণকে আহ্বান 
করিতেছে । তাহার।__ধেন্ুগণকে ছাড়িয়া দিয়! বুক্ষতলে উপস্থিত হইয়াছে । 
প্রিয়সথ। রাখালরাজ ঝুলনে বসিল, রাখালগণ তাহাকে ঝুলাহতে ঝুলাইতে 
রসের গ'নে আনন্দের ফোয়ার! খুলিয়া দিল। তাহারা মাঠের রাখাল 
হইলেও,_-ইংলগ্ডের অন্ধ বালকের মত বড় গলাঁতেই বলিষ্চে পারে-_ 
“ড0)]৩ 01789 1 9100] 200 21105.» জীতিরাজোর একটি নিঘ্ম 
এই,_-যে যাহাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে, সে-ই তাহাকে ঝুলাইতে 
চায়। মাতা তাহার সম্তানটিকে বড় ভালবাসে, তাই সে তাহাকে 


ভাদ্র, ১৩৩৪ ] গ্ীশ্রীকষের ঝুলনযাত্র। ৯ 








আরামের দৌলার উপর চড়াইঘ়া দোলায়, আর গুন্গুন রবে কতই ন! 
গ্রীতিকর গাঁন গাহিয়৷ থাকে । 

একটু আনন্দময় হইলে কিন্ব। একটু আনন্দের আভাস পাইলে গ্রীভ্যাভা- 
সের সম্বন্ধ বশভঃই- প্রাকৃত নরনারী প্রিয়জনকে স্থখের দোলায় ঝুলাইতে 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । এই ঝুলনই জগতে একরূপ ছুলভ। আর হাঁড়- 
মাংসের সহিত বাহারের কোন সম্বন্ধ শাই,ধাহারা পরানন্দেরই দিব্য 
প্রতিমু্তি, তীহাদের ঝুলনলীল। কিরূপ তাহা তীহাঁরাই জানেন, আর 
আভাসে কিঞ্চিৎ জানেন তীহারা_ধাহারা এই বহিজগৎ হইতে দৃষ্টি 
ফিরাইয়া লইয়া লীলাম্মরণে আত্মনারা হইয়া পড়েন। 

তাঁপের্‌ গ্রীষ্ম চলিয়া! গেল, রসের বর্ষ আসরে নামিল, নীরদ দৃষ্টি 
পথ ুঁড়িয়া বলিল, ভাহার অকালে দামিনী হাসিয়া উঠিল, মঘুর মযুরী 
নাচিতে নাচিতে ডাকিয়া উঠিল “কেও কে৪*। ঠ্যামল বনে শ্যামস্ন্দর 
গৌরাঙ্গী রাধার করকমণ ধরিয়াপ্রয় গোপীজনের ছিন্দোলার উপর 
উপবেশন করিলেন, বিন্দু বিন্দু বাঁরিবর্ষণ হইতে লীগিল, সখীগণ্র 
করকমলচাঁলনে জয় জয় ধ্বনির মধ্যে- প্রীতির হিন্দোলা অঘটন 
ঘটাইদা ফেলিল,--ভুমির উপরই রসামুতসিন্ধুর সৃষ্টি করিল । 

এই রস বুন্দাবনেরই একচেটিয়া সম্পত্তি । নিরাকার নিব্বিশেষ 
বন্ষের ঝুলন দাই_হইতেও পারে না। সর্বব্যাপী পরঘাত্মাও একটি ক্ষুদ্র 
হিন্দোলায় উঠিয়া রসভঙ্গ করেন না'। এই বন্ত গোপ গোপীর লীলা-খেলায় 
টবকুণের নারারণও যোগদিতে কুন্তিত ভইয়! থাকেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দা- 
বন ছাড়িয়া মথুরা দ্বারক! প্রভৃতি ভাতী ঘোড়ার রাজধানীতেও কাব্য-কাননের 
এই যানাহর লীলা প্রকটিত করেন না। প্রীতির গহনবনে প্রেমময়ী 
বনবাদিনী রসিকা গোপীজনের দ্বারাই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের এবং মহাভাব 
স্বরূপিণী রাধার এই হৃৎকর্ণরসাঁয়ন রসের খেল! সম্ভবপর হইয়। থাকে । 





১০ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ১ম সংখ্য। 





আমাদের ঘরের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ বুন্দাবনের লীলারস অশেষ বিশেষে 
আন্বাদন করিয়। ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়াছেন। তাহার শ্রচরণা- 
শিত বঙ্গীয় মহাজন কবিগণ--প্রেমভক্তির নেত্রে লীল! দর্শন করিয়া! বঙ্গাওড 
ছলভি পদ্ররচনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের চক্ষু কর্ণ না থাঁকিলেঞ্ 
আছ্ধ|। খিশ্বাসের সভিভ তাহাদের পশ্চাতে দ্লাড়াইলে অন্ততঃপক্ষে 
নৃদলতি বুলনের একটু আভাসও দর্শন হইতে পারে। 

তবে সংসারের সমুদয় কোলাহল হইতে নিবুত্ত হইয়া বহিরিক্্িয়ের 
দ্বারগুলি রুদ্ধ করিয়া, আসুন সহ্দম পাঠক পাঠিকাঁগণ, ক্ষণকাঁলের 
জন্ত9 আমাদের বুন্দাবনের পথ প্রদশক মভাজনবন্দের পশ্চাতে দাড়াই। 

তর্ষবধায় এ শুন্তন উদ্ধব্দাস কি বলিতেছেন- আষাঢ় গিয়াছে, 
শ্রারণ আসিয়াছে, আর বমুনার ভীর যেন স্ুখপান করিতেই উগ্ঠত 
হইয়াছে । এমন সুন্দর রাত্রি কি আর হইবে? সুধার চাদ আর 
রসের মেঘ ইভাকে স্খমম করিয়া তুলিয়াছে, সাহাতভে আবার মন্দ 
মন্দ মলয় সমীরণ বহিতেছে, অধিক কি মু্তিমান আুখেরই যেন ইহাতে 
উদয় হইয়াছে; 


“আষাঢ় গত পুন মাচ শাছন, সুখদ যমুনাতীর। 
টাদনী রজনী সুখময় সুখোদর়, মন্দ মন্দ মলয় সমীর ॥” 
শৃন্ঠ সরোবর পরিপূর্ণ হইয়াছে, রমে রসে তরুগুলি সরস হইয়া প্রকুষ্টবূপে 
ফুল হইয়া দীড়াইয়াছে, ঢল ঢল জলধর গগনে গর্জন করিতেছে, দামিনী 
তাঁহার অঙ্গে অঙ্গ দফা মুচকি মুচকি হাসিয়া উঠিতেছে ; উভদ্বের 
ভীতিসঙ্গমে ষেন বিন্দু বিন্দু বারি বধণ হইতেছে-_ 


“পরিপূর্ণ সরোবর, প্রফুলিত তর, 
গগনহি গরজে গভীর । 


ভাদ্র, ১৩৩৪ ] শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্র! ১১ 











ঘোর ঘট! থন, দামিনী দমকত, 
[বন্দু বিন্দু বরিখত শীর |” 
এই সরস দৃশ্যেঃ ভিওর আমরা এখন গোবিন্দদাসের সঙ্গে কিইদুর 
চলিয়া দেখি-- 
“নবঘন কানন মোহনকুগ্ী |” 
কুঞ্জ ভরুতে ফুল ফুটিয়াছে। আর সেই সব ফোঁটা-ফুলে অলি কুল মধুর 
রস আম্বাদন করিবার জন্য গুন্‌ গুন্‌ করিতেছে 
“বিকাসত কুহ্নম মধুকরগুপ্র ॥” 
এই শোভন কুপ্তে বির বা নীরস কিছুহ্ই নাই। যেমন নবীন তন, 
তেমন তাহার কচি কচি ড'লগুলি, সেইসব ভালে একটাও প্রাচীন ঝা 
শুক পত্র নাই,-নব নব গললবগুলি লা শোভার বিস্তার করিমাছে- 
“নব নব পল্পবে শোভিত ডাঁলি।” 
তাহাতে কাকজাতাঞ্ কোন কটুভাষীর সাড়| এব নাহ! যাহারা 
রসব্ধণ করিতে সিদ্ধিক্, সেইসব শাপী শুক কোকিলগুলি কেবল 
রসের গানেরই চরাঢ মুখরিত করিতেছে-_ 
“শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল |” 
যাহার ফুলে বাঁসয়া মধুকর গুন্‌ গুন্‌ করিতেছে, যাহার পল্লবে শারী 
শুক পিক রসের উপর রূসবর্ষণ করিতেছে,_-সেই লাঁলত ডালে ঝুলিতেছে 
কি দেখিয়াছেন? এ যে প্রাণ মন আন্দৌলনকারাঁ বড় অপরূপ 
হিন্দোলা! ইহা সাধারণ হাটবাজারের দোলনা নহে, অন্ন্-সাধ(রণ 
ষত্বে যে অমুল্য রত্র মিলে, এ সেই তাহারই হিন্দোলা । 
“তহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল 1* 
এ "রতন-হিন্দৌলাশ্য়-_বমিলেন কাহারা দেখিতেছেন? যাঁহাদের 
অলৌকিক “রপ-লাবণ্যের এক কণিকাঁয় ভ্রিলোক পাগল হয়, বাহার 





১২ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 


না বালক বালিকা,_-ন! যুবক যুবতী | ধাচারা অনম্ত কাঁল ধরিয়া_ 
নিত্য কিশোর-কিশোরীরূপে বিরাজমান আছেন, সেই পূর্ণশক্তিমান্‌ 
শীকৃষ্ণ এবং পূর্ণশক্তি গ্রারাধিকা প্রিয়তম প্রাণাঁধিক ভক্তগণের বহু যনের 
রভন-হিন্দোলায় - মধুর মধুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন__ 
“ভ1”পর ঠবঠলি কিশোরী কিশোর ॥” 
আর দেরী নাই, ঝুলন আরম্ভ ভইল--এ দেখুন, ধাঁভাদের সিদ্ধহক্তে 
আদিপুরষ এবং আদদিপ্রকৃতি চিরদিন ঝুলিয়া থাকেন, সেই নিত্যপিদ্ধা 
ব্রজরমণীগণ কতই না রঙ্গে ভঙ্গে জীবনের জীবন কিশোর কিশোরীকে 
ঝলনায় দোল দিতেছে ন-- 
“ব্রজ রমণীগণ প্েওত ঝকোর 
প্রীতি-রাঁজোর এই ঝুলনদৃশ্য দর্শন করিয়া_-আমাদের অগ্রবস্তী কবি 
শিবরাম কি বলিতেছেন সাঁবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। গগনের যে চাঁদ 
নিখিল নর-নারীকে পাগল করিয়া থাকে, অগণন তারাগণের সহিত 
দেআজ বুন্দারণ্যের যুগল চাঁদকে দেখিয়া পাগল হইয়৷ পড়িয়াছে। 
তীভাঁরা সকলেই আনন্দে আম্মার । 
গগনহি ঘগন মগন রজনীকর 
আনন্দ করত নেভারি ॥ 
কোমল-হাদয় বারিদগুলি আর কতঙ্গণ স্থির থাকিবে? ভাবে তাহার! 
উদ্ভ্রান্ত হইল, দ্রিথিদিক জ্ঞান হা'রাইয়া-- গর্জন করিতে করিতে ঝুলনের 
দৃশ্স্থলটী ঘিরিয়া ফেলিল। আর কি তাহারা প্রেমময় প্রেমমযীর ঝুলন 
দর্শনে না কাদিয়া থাকিতে পারে? ভাই তাহাদের প্রেমাশ্রুবিন্দুপাত 
ঘআরুন্ত হইল-_- 
প্বারিদ গরজি সব ঘেরল 
বু বুন্দু করু পাতা” 


ভাদ্র, ১৩৩৪ ] শীশ্রীকষ্ণের ঝুলনযাত্রা ১৩ 











হিন্দোলার আন্দোলনে মলয় সমীরণ ছুটিয়া আসিল, সে যেন রদ্বশ্বাসেই 
দুইজনের উপর মুছু মুছু বহিয়। সেবা করিতে লাগিল-_ 
“কহ শিবরাম মলয় চলু ছুই পর 
মুছ মু করছি বাত ॥” 
আমরা এখন কবি জগন্নাথের চক্ষুতে চক্ষু দরিয়া দেখিতেছি, আত্মহারা 
স্খীগণের আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই,_তাহারা আনন্দে করঙালি দিয়, 
কেবল যুগলকে ঝুঁলীইতেছে-__ 
“ঝুল[য়ত সখীগণ করতালি দিয়া ।* 
ঝুলনে প্রেম্নমীর নিজের জন্ত কোন চিন্তা নাই,_-ভয় তাহার পরাণ 
বিধুয়ার জন্ঠ, পাছে বা সে পড়িয়া যায়, তাই--- 
“স্ুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়” ॥ 
ঝুলন যে চরমে উঠিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, ছুই জনেরই 
বসন খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, বিশেষ 
শমের নিদর্শনশ্বরূপ স্ষেদবিন্দু ছুই জনের শ্রীন্গেই বাহির হইয়া 
পড়িয়াছে, মুখচন্দ্রে তাহা স্ুন্দররূপে গ্রকটিত হইয়াছে। কে বলে 
এ স্বেদবিন্দু ?--এ যে অমিয় ঝরিয়া পড়িতেছে,_ 
“বিগলিত ছুকুল উদ্দিত স্বেদবিন্দু। 
অমিয়--ঝরয়ে যেন ছুহু মুখ-ইন্দু ॥* 
সবীগণের আত্মস্থখ নাই, যুগলের সুখেই ম্থথ। দুইজনের শ্রম, 
দেখিয়া দরদিনীগণের বড় দরদ হইল)-_ঝুলাইতে তীহাদের আনন্দ 
হইলেও আর তাহাদের হাত সরিল না, তাহারা তখন শরম দূরীকরণ 
মানসে চামর হস্তে গ্রীতিসেব! করিতে লাগিলেন-_- 
"হেরি সব সখীগণ দৌহাকার শ্রম, 
চীমর বীজন লেই করয়ে সেবন |” 





১৪ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ১ম সংখা 











হ্রীত্রীরাধাগোবিন্দের এই প্রেমসেবা দর্শন করিয়া--তক্ত ভ্রমর উতলা! 
হইয়া! পড়িল, ভক্ত কোকিল গলা ছাড়িয়া দিল, তাঁহাদের মন্মস্থল হইতে 
গগন পবন ভেদ করি] “জয় বাধাকিঞ জয় রাধাকুষ” ধ্বনি উ্িভ 
হইতে লাগিল- 
“ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু ডালে। 
ভয় জম পাবাকু্ পাপাকুষ্ত বোলে |” 
ইহার চেয়ে শুভ দশন এবং শুভ শ্রবণ আর কি হইতে পারে? 
কিন্ত আমার পিন গেল দিছে কাজে রাত্রি গেল নিদে। না ভজিলাম 
রাধারুফের চরণার বিন্দে ৮ আমার এমন শুভদন কবে হবে, 
যে দিন নয়ন ভরিয়া সপ্ধাগণ- বষ্টত ছুইজনকে বৃন্দীবিশিনে দশন করিব। 
“কছে জদইণ কছেক হব শুভ দিনে। 


সবাঁ সঠ দেহাক'রে ভেরিব বিপিনে 1” 


০ 


4৯ 
পপ 


যুগল সেবা দর্শনে উবঞ্চবদাসের অধিকার, আমছা তাহার 


পশ্চাতে দাড়াইরা! সবীগণের মধো হইজনকে একটু পশন করিছা 


আডড 


কুতার্থ হই । নৃত্য কীর্ভন, হাসাহাসি ভাদাভাসিতে, করাকরি ধরা, 
ধরিতে ঝুলন থাসিল ( তখন-- 
“ঝুলন। হহতে।, নাগিলা তুরিতে, 
রসবতঠী রসরাজ । 
রতন আসনে, বমিল্সা যনে 


রতন মান্দর মাঝ ॥” 
মেবাপরারণা সখাগণের চামর বাঁজন চপিতে লাগিল,কেহ পবাপিত 
জলে, মুখ ছুখানি ধোঁত করিয়া নিজের বসন দিয়া মুছাইতে লাগিল__ 
আর ছল ছল লোচনে চাহিয়া বরহি-_ 


ভাদ্র, ১৩৩৪ ] শীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ১৫ 








*্লুচামর লই, বীজন বাঁজই, 
সেবাপরায়ণ! সখী । 
স্ববাদিভ জলে, বদন পাখালে, 
বনে মোছাঞা দেখে 1৮ 
কেহ কেহ প্রীতির থ!লীয়ু প্রীতির মেঠাই লইয়া সম্মুখে ধরিল- 
থ[রি ভরি কোই, বিবিধ মেঠাই, 
পরি তই সনমুখে ৮ 


রন 


আনন্দ-ভোজন শেষ হইতে না তি রসের 
তান্বল লইয়া উপস্থি,-নিজ ভাতে তুলিতে শ্রম হইবে, তাই তাহারা 
নিজেরাই ব্দনের ভিতর তুলিয়া দিল 
“তানুল সাজাঞা, কোন সমী ল এস, 
দোহার বরনে দিল ৮ 


অন্যদিকে শান মন্দিরে পীগতিব পালঙ্কেউিজনধা পাতি শেষ, 
ধীরে ধারে রাধাশ্যাম তাহার উপর গিদ বসিলেনন 
“কুম্থম তলপে, অলপে অল্পে, 


বসিল। রাধিক। শ্যাঁম।” 
বহু ঝুলনে আম হইয়াছে, শ্রমের পর আবার- প্রীতির ভোজন কম 
হু নাই, ভারপর চামর চলিতেছে, গন্ধব্ষণ হইতেছে, ভাই-যুগল 
চক্ষু রসালদে ঈষৎ মুদ্রিত হইয়া আসিল,__রাঁধামাঁধবের এই সম্মিলন 
দর্শনে -অন্টের কথা দূরে থাক, যে কাম নিখিল বিশ্বরঙ্গাণ্ডের উপর মোহ 
বিস্তার করিয়া থাকে, সেই কামও মোহিত হই] পড়িল-_ 
“অলসে ঈষত, নয়ন সুদিত, 
হেরিয়া মোহিত কাম ॥” 


১৬ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 





বিশেষরসঙ্ঞা সখীগণ তখন রাধা মদনমোহনকে-_ফুলশয্যায় শয়ন 
করাইলেন-_ 
“দেখি সখীগণে, কতই যতনে, 
শুতায়ল দু তাঁয়।” 
বৈষ্বদাসের প্রতি গুরুরূপ! সখীর ইঙ্গিত হইল,_-সে আকাশের চাদ 
হাতে পাইয়া--যুগলচাদের চরণ-সেবা করিবার জন্ত মনোরথে চাপিয়া বেগে 
ধাবিত হইল -- 
*সবীর ইঙ্গিতে, চরণ গেবিতে, 
এ দস বৈষ্ণব ধায় ॥৮ 
জীবের সৌভাগা ইহার উপর আর কি হইতে পারে? আমরা এখন 
উপসংহারে মনোহর দাসের সিদ্ধ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া _্রঙ্গাগুভেদী 
জয়ধ্বনি তুলিয়া বলি-_ 
"জয় রাঁধে শ্রীরাধে জয় জয় রাঁধে গোবিন্দ রাধে । 
ঠাকুর হামারি নন্দকি লালা ঠাকুরাণী শ্রীমতী" রাধে ॥* 


পক পন 


নববধে প্রাথন। 
( শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বক্দী লিখিত ) 


কোথা ভক্তবুন্দ এ নব বরষে সকলে মিলিয়। এস ভে, 
ছরি হরি বলি? সকলের পায়ে মন্তক নোয়ায়ে দিব হে। 


* গ্জন্মাষ্টমী স্বানাভাবে এবার প্রকাশ হইল না আগামী মাসে 
প্রকাশ হইবে । (সঃ) 


ভাদ্র, ১৩৩৪ ] নববর্ষে প্রার্থনা ১৭ 





নাহিক ভকতি নাহি জানি স্ততি হম্মাতি অতি অভাজন, 
আমার সাধন আমার ভজন তোমাদেরই এ গ্রচরণ। 
শুন নিবেদন অনাথ শরণ ! আমি নাহি চাহি অন্ত ধন, 
( শুধু) এই আকিঞ্চন, থাকি যেন সদ। 'ভ্5ভ্তিনতে নিমগন। 
ভকত বৎসল! অগতির গতি ! কাতরে করি এ মিনতি, 
সম্পদে বিপদে প্রতি পদে যেন ুক্তিন্তে রহে মতি । 
(যেন) অনিত্য বিষয়ে কাটে না কাল নববর্ষে এই প্রার্থনা, 
ভক্তিভরে যেন বলি হরি হরি কুপথেতে মন যায় না। 

আর নিবেদন-- 


প্রণতি দীনের এ নব বর্ষে 
আর নিবেদন চরণে । 
(দাসের) সকল সময়ে সকল করমে 
চাহিও করুণা-নয়নে | 
নিদ্রা আলন্ত অসার গল্পে 
( যেন) যায় না বর্ষ চলিয়া । 
(যেন) তৰ প্রিয় নাম জপি অবিরাম 
সকল কুসঙগ ছাড়ি ॥ 
নব বর্ষের ভক্তিভাব সহ 
বারষার করি বন্দনা 
নাম-তব্বে মোরে ক্ষর সমাহিত 
বিতরি অপার করুণ! ॥ 


শা আসি 


ভক্ত ধনুর্দাস 
( অবধূত শ্রীযুক্ত ভূলুয়া বাবা লিখিত-) 


হইসম্প্রদায়ের প্রবর্তন কর্তা শ্রীম্ৎ রামাহুজাচার্যের শিষ্যবর্গের মধ্যে 
ধনুর্দন তাহার একজন বিশেষ কৃপাপাত্র। ধনুদ্দীসের জ্ঞান টৈরাগ্যের 
নিদশন প্রশংসনীয় । তাহার অনাসক্তি, তাহার গুরুভক্তি, তাহার 
ভগবাঁনে নির্ভর, তাহার অবিচলনীয় বিশ্বাস সাধন-জগতে অনুকরণীয় 

একবার শ্রীরঙ্গমৈ গরুড় মহোৎসব) শত সহঅ যাত্রী শ্শ্রীরঙগনাথ 
স্বামীকে দর্শন করিবার জন্য গকুড়স্কন্ধে উদগ্রীব, হইয়া দণ্ডায়মান । সকলেরই 
দুটি শ্রশ্ররগনাথের দর্শন জন্ত ব্যাকুল। কেহ কাহাঁরও দিকে লক্ষা 
করিতেছে না, কেহ কাহারও সঙ্গে কথ। বলিতেছে না, কেহ কাহারও 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিষেছে না । সকলেই একমান্ধ ভগবনদর্শনের জন্গ 
অনন্তমনে দণ্ডায়মান । কতক্ষণে শ্রাবিগ্রহ মন্বির হইতে বাছির হইবেন, 
সেইজন্ত সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত। শ্রীমন্দিরের সন্ুখে বিপুল জনতা 
লোকে লোকারণা, বাদরের জলম্রোতের মত জনশ্োত মন্দিরাভিমুখে 
বহমান । গরুড়োৎ্সবের বিরাট জনসজ্ব কেন্ল দর্শনীয়, বর্ণনীয় নহে। 

এই ম্ুবিপুল জনতার মধ্য দিয়! এক অদ্ভূত দৃশ্ঠ বছুলোকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিল। একজন দীর্ঘ কৃতি মহা বলশালী পুরুষ, এক পরমাস্ন্দরী 
যুবতীর মন্তকে, একট সুসজ্জিত বৃহৎ ছজ্র ধারণ করিয়! স্ুবিপুল জনতার 
মধ্য দিয়া, ,খিরুড়ন্তভ্ভের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যুবভীর 
অঙ্গে বহু মূল্যবান বন ভূষণ। পুক্রষণী এক মনে এক ধেয়ানে যুবতীর 
মুখের দিকে দৃষি রাখিয়া চলিতেছে । লোকের উপহাসের দিকে তাহার 
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লক্ষ্য নাই__হ্ীপ্রীরঙ্গনাথের প্রতিও লক্ষ্য নাই,_আত্ম সম্মানের প্রতিতো 
লক্ষ্য নাই-ই-_সুবিপুল জনতার লৌন্দর্য্যেও তার ভ্রক্ষপ নাই ৮ লক্ষ্য 
কেবল যুবতীর বদন মাধুরিমায় ; লক্ষ্য কেবল যুবসীর অঙগপ্রত্যঙ্গে, আর 
বিভোর কেবঙ্স যুবতীর তুষ্টি সাধনে । পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে, ধর যুবতীর নাম হেমাম্ব! আর এ পুরুষটার নাম ধনুর্দাস। 

ধনুর্দীন, যত জনভার মধ্যে অগ্রনর হইতে লাগিল, ভতই ভাহার গ্রতি 
বিপুল জনতার দৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। নানাজনে নানারূপ কটাক্ষ 
করিতে লাগিল। নানারূপ নিন্দা নানারূপ সমালোচন! উখিত হইতে 
লাগিল। ধনুর্দীন এক ভাবেই চলিতে লাগিল। তাহার ষন প্রাণ বুদ্ধি 
বিবেচনা! একমাত্র যুবতীর অঙ্গ-সঙ্গে সমর্পিত। তার ভাবে সে বিভোর;-- 
মার মোহে সে মাতোয়াল। | 

হেমান্বা ধনুর্দাসের বিবাহিতা পত্বী নহে ; তাহার প্রেমিকা । ধন্ুরর্ীস 
যেমন হেমান্ার মোহে উন্মত্ত, হেমাম্বাও তেমন ধন্ধুর্দীসের অনুগত | ক্রমে 
এই সংবাদ রামানুজের নিকটে পোছিল। রামান্ুজ ধনুর্দাসকে নিকটে 
ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এইজপ লজ্জাজনক ভাবে 
যুবতীর সঙ্গে জনসজ্ঘের মধ্যে চলিতেছে কেন? 

ধনুর্দীন বলিল, ইহ! লঙ্জাজনক কি প্রশংনাজনক, তাহ চিন্তা! করিতে 
আমার অবসর নাই। আমি এ মুখ খানির মত মুখ আর দেখিতে পাই 
না। স্বর্গ মর্ত অন্বেষণ করিঘাও এ রূপের তুলনা পাই না। আকাশের 
পুর্ণিমার ঈাদ,-সরোবরের ফুটন্ত কমল, পসৌন্দ্্যের নিকটে আমার 
বিচারে ধাড়াইভে পারে না। আমি উহার কণ্ঠস্বর বংশীধধনি অপেক্ষা ও 
মধুর শুনি ;--উহার (প্রেমের নিকটে সাগর মন্থনের সথুধাকেও আমি উপেক্ষা 
করি। উহ! রূপের যুণ্ডি-_ প্রেমের প্রতিমা,--এবং গুণের সমুদ্র। ভাই 
আমি নিশ্ব ভূলিয়া উহাকেই জীবনের লক্ষ্যভৃত করিয়াছি । 
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রামাঁছজ একটু হাসিয়া বলিলেন, প্যদ্দি তোমাকে হেমা! অপেক্ষা 
হুনরী দিতে পারি, তাঁহ! হইলে তুমি উহ্বাকে ত্যাগ করিতে পার? 

ধন্ুর্দীস বলিল-_হেমাম্ব৷ অপেক্ষ! সুন্দরী সংসারে অসম্ভব! 

রামান্ুজ। সম্ভব অসম্ভব আমি বুঝিব। যদি দেখাইতে পারি, তুমি: 
হেমাম্বাকে ছাঁড়িতে পার কি না? 

ধন্ুদ্দীস--ছাড়িতে পারি কি না, তাহা না দেখিলে বলিতে পারি 
না। যদি হেমান্থর চেয়ে ল্ুন্দরী পাই, তবে ছাঁড়িলেও ছাড়িতে পারি। 

পামানুজ বলিলেন, আজ সন্ধ্যার সময় তুমি আমার সঙ্গে একবার 
দেখ! করিও । আমি তোমাকে একটী সৌন্দর্য্য দেখাইব। 

সন্ধ্/ আসিল, শুআ্মরগগ নাথজীর মন্দিরে আরতির বাগ্যোৎসব আরম্ভ 
হইল ধনুর্দীস হেমান্বাকে সঙ্গে করিয়! রামানুজের নিকটে গমন করিল । 
সকলে আরতির সময় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন? আজমন্দিরের শ্রীবিগ্রহকে 
লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কারে সাজান * হইয়াছে । মণিমুক্তাবিজড়িত 
স্থবর্ণালঙ্কারের উপর আলোক বস্তিকার কিরণ পতিত হইয়! ঝলমল, 
করিতেছে । দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত হইয়। বিন্ময় বিক্ষারিত নেত্রে সে রূপের 
সিন্ধু দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছে। 

রামানজ ধনুদদদিংসকে বলিলেন, ণ্দেখ দেখি এ সৌন্দর্য্য হেমান্বার 
সৌন্দধ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ট কি না? এ সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইলে হেমান্বাকে 
তুমি ভুলিতে পার কি না?” ধন্ুদ্দিস ধীর নয়নে শ্রবিগ্রহ দর্শন করিল। 
রামান্ুজের কৃপা সে বুক্ষণ হইতেই লীভ করিয়া! কৃতার্থ হইয়াছিল। 
তাহার দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হইল দিব্য ভাবের অভিব্যক্তি হইল। সে 
্ ত্রিলোকমোহন সৌন্দর্যের অধিকারী হইতে প্রস্থত হইল | হেমা! 
তাহার সাধনার সঙ্গিনী হইল। রামান্ুজ উভয়ের পথপ্রদর্শক গুরু, 
হইলেন । উভয়ে উপদেশমত সাধনায় উপব্শেন করিল । 
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রাখানুজের বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। ধাহারা শাস্ত্রীধ্যায়ন করিতেন 
তাহাদিগকে সিংচাঁসনাধিপতি বলা হইত। ধন্ুর্দাস শূদ্র ছিলেন। রামান্থজ 
প্রত্যহ সান করিয়া অ।পিবার সময় ধন্ুর্দীসের হাত ধরিয়া সধ্যভাবে গৃছে 
আদিতেন। তাহাজে ব্রাহ্গণ শিষ্াগথ ক্রমে বিরক্ত হইয়! উঠিলেন। 
শূত্র ধন্ুর্দী1সকে নানাস্তে হাত ধরিয়া গমন অপবিভত্রক্। সিংহাসনাধিপতি- 
গণকে ইহাতে হতমান করা হয়।॥ ঝাঁমান্ুজ সকলের মানসিক অবস্থ। 
উপলব্ধি করিলেন। সিংহাসনাধিপতিগণের গর্ব খর্ব করিতে মনন্ত 
করিয়া ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের গৃছে এক দিন রাত্রিকালে প্রবেশ করিলেন। 
বশষ্যগণ তখন নির্রিত। তীহাদের পরিধেয় বসন দড়ীর উপরে ঝুলিতেছিল 
তিনি প্রত্যেকের বসনের কোণ হইতে কৌপিন পরিমিত বসন কাটিয়। 
লইলেন। বাহির হইবার সময় ইহার বসনের ফালি উহার শিয়রে, উহার 
বসনের ফালি তাহার শিম়রে রাখিয়া দিলেন। প্রভাত হইলে 
সিংহাসনাধিপতি শিষ্াগণ জাগ্রত হইলেন। নিজ নিজ বলনের কোণ! 
কাটা দেখিয়া সকলে ক্রোধে অধীর হইলেন; নিজেরা অশ্রাব্য ভাষায় 
গালাগালি আরম্ভ করিলেন। পরম্পর মারামারি করিতে উদ্যত হইয়] 
রোখারুখি করিতে লাগিলেন । বামানুজ নীরবে সমস্ত দেখিলেন 
ও শুনিলেন। শেষে অনেক বলিয়া কহিয়া সকলকে শান্ত করিলেন 

ছুই চারি দিন গত হুইল। ব্রাঙ্গণ শিষ্গণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। 
ধন্ুর্দীন প্রভ্যহু সন্ধ্যা পর্ষাস্ত রামান্ুজের নিকটে থাকেন | সন্ধ্যার পর 
গৃছে গমন করেন । একদিন বামাঁনুজ ধনুর্গীসকে কৌশল করিয়! 
সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিলেন। এবং চারি পাঁচটি ছাত্রকে 
হেমাত্থার অলঙ্কার চুরি করিতে পাঠাইয়া দিলেন । | 

হেমান্া তখন আপন গৃহে শয়ন করিয়! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, জপ 
করিভেছিল, আর ভাবিতেছিল, ধন্ুর্দীাস কতক্ষণে আসিষে। এমন 
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সমদ্ন রামানুজের ছাত্রগণ চুপে চুপে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। হেমান্ব! 
সকলকেই চিনিত, সে চমতকৃতা হইল। হঠাৎ ছাঁত্রগণের আগমনে 
সে ভাবনায় পড়িল। সিংহাসনাধিপতিগণ তাহার নির্জন কক্ষে কেন 
আসিলেন ! সে নিদ্রিতের মত পড়িয়া রহিল। এবং ছান্রগণ কি করেন 
তাহ! দেখিতে লাগিল । ৰ 

ছাত্রগণ ধীরে ধারে ভাহার পার্খে যাইয়া উপবেশন করিলেন, এবং অতি 
সাবধানে অলঙ্কার খুলিতে লাগিলেন । হেমান্1 তখন বুঝিল, তাহার! 
কোঁন অভাবে পড়িয়াই অলঙ্কার চুরি করিতে আসিয়াছেন। একে ব্রাহ্মণ, 
তার উপর প্রাণসর্কস্ব শু শ্রাগুরুদেবের ছাত্র, তাহাদের অভাব, হেমান্বা 
বাম পার্থ শুইয়া ছিল। তাহার দক্গিণপার্খ উপরে ছিল। দক্ষিণ 
পার্থের সমস্ত অলঙ্কার. ছাত্রগণ খুলিয়া লইলেন। হেমাস্বা তখন বাম 
পার্খের অলঙ্কার খুলিব।র সুবিধার জন্ত পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন। 
যেন ঘুমাবেশেই পার্খ পরিবর্তন করিল। ছাঁত্রগণ ভাবিল, গ্য। রে! 
ঘুম ত ভাঙ্গিঘ়াছে 1” তাহারা উর্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। গলঙ্কার 
লইয়া! রামানুজের নিকটে উপস্থিত হইল। রামান্ুজ অলঙ্কার দেখিয়া 
সন্তু হইঙ্গেন এবং ধনুর্দী/সকে গৃহে যাইতে বলিলেন। 

ধনুদ্দীস গৃছে গমন করিল) রামাকুজ তখন সমস্ত ব্রাহ্মণ শিষ্য সঙ্গে 
করিয়। ধসু্1াসের গৃহের বাহিরে, সংজ্ঞোপনে ঈড়াইয়! রহিলেন। হেমান্বার 
বন্ধ মুলাবান অলঙ্কার অপন্ৃত হওয়ায় ধনুদ্রীস কিরূপ ছুঃখ প্রকাশ করেন, 
তাহ! জানিবার জন্তই সকলের এইকপ গোপনাজুসন্ধান | 

ধনুদ্দান গৃহে আসিয়া দেখিল হেমাম্বার অধ্ধেক গায় গহনা নাই। 
কারণ জিজ্ঞাসা করিল । হেমাম্বা সমস্ত বলিল এবং অবশিষ্ট অলঙ্কার. 
না লইয়া যাওয়ায় হঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ধন্ুর্দীও বলিতে 
লাগিল, “তুমি কেন পাঁশ ফিরিতে গেলে? ঘদি পাশ ফিরিতে ন| যাইতে 








স্পা িজনরই 
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নিশ্চয়ই তাহারা তোমার সমস্ত অলঙ্কার নিতে পারিতেন। না জানি 
তাহারা কোন্‌ অভাবে পড়িয়। চুরি করিতে বাহির হুইয়াছেন। দেবদেব 
রঙ্গনাথের কৃপায় আমাদের কোন অভাব নাই। আর বৃথ! অলঙ্কারের 
ভার বহিয়। আমাদের প্রয়োজন কি? এক কনম্মকির, কাল প্রভাতে 
উঠিয়! সমস্ত অলঙ্কার তাহাদিগকে অর্পণ করিয়া আসিও |” হেমান্ধ। 
ও ধন্ুদ্দিস উভয়ে এইরূপে কথোপকথন করেতে লাগিল। | 

তখন রামামুজ আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ শিষ্যাগণকে বলিতে লাগিলেন, 
“এই তোমাদের ধহুদ্দীস্‌! তোমাদের সামান্ত স্থতার কাপড়ের এক বিঘঘ 
কোঁণ। কাঁটায় তৌমর! শুগাল কুকুরের মত “ঝগড়া করিয়াছিলে। ইতর 
ছোটলোকের মত মারামারি করিতে কোমর বান্ধিয়াছিলে। আর ধনুর্দাস 
ও হেমাথার বহুমূল্য মণি কাঞ্চনের অলঙ্কার তোমরা চুরি করায় তাছাত 
দয়া ও বৈরাগ্যের উক্তি শ্রবণ কর । এখন তোমর! ব্রাহ্মণ কি ধন্ুদ্দীস 
ব্রাহ্মণ একবার চিন্তা কর। কাহার পায়ে কে প্রণাম করিবে, একবার বিচার 
কর। কে কত পবিত্র হৃদয়, আমি ন্নানাস্তে কাহার হাত ধরিলে পৰিভ্তর 
হইতে পারি, একবার অনুভব কর। জগৎ গুণের পুজা করে, শক্তির পুজা 
করে। যে যত শুণবান, যে যত বৈরাগী, তাগী ও ভক্তিমান, সেই তত 
জীতগবানের কৃপাপান্র। মানুষ কোন নিদ্দিষ্ট কুলে জন্মিলেই শ্রেষ্ঠ হয় 
না। ভগবান ভক্তের ঠাকুর; জ্ঞান বৈরাগ্যের পুরক্কার দাতা । জ্ঞান 
বৈরাগা ও ভগবদ্তুক্তির এমনই কিছু মহিমা যে, জগৎ বিধুগ্ধ হয়। তোমর! 
অহঙ্কার ভুলিয়। ্বতাঁবের পরিবর্তন কর, পুজ্য হইবে, মান্ত হইবে, 
আদর্শ হইবে, হৃদয়ে নিত্যানন্দ জাগ্রত হইবে ।” 

তারপর হেমাম্বাকে বলিলেন, "আমি পরীক্ষা করিবার অস্ত সোমার 


অলঙ্কাপগুলি নিয়াছিলাম | এই সে সকল গ্রহণ কর, তোমার অঙ্গেই অলঙ্কার 
শোতা পায়।” 
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তখন সিংহাসনাধিপতিগণ লঙ্জিত হইল, শিক্ষা লাভ করিল । আ 
মনে মনে ৰলিতে লাগিল-_পগুণেরই সমাদর ; শক্তিরই অচ্চন1 1৮ 


গান 

( শ্রীযুক্ত স্থবোধকুমার পাল লিখিত) 

হরি! আমি যে ভোমাঁয় ভীলবেসেছি। 
ঠিক সরল শিশুর মত, সরল হাসির মত 

আমি যে ভোমায় ভালবেসেছি ॥ 
| কি হবে জ্ঞানে-_কি হবে কর্মে, চাহি না তো ঘেতে সে সব মারে, 

আমি, সার। দেহভরি লয়েছি ভু ভ্তিন, জ্ঞান ও কর্ম বড় গো ভার যে, 
আমি, জীধারে ভুক্তিন পেয়েছি বলিয়া স্থথ-শ্রোতে আঁজ ভেসেছি ॥ 

ব্যাস আদির ব্রহ্মভাব হৃদয় মাঝারে ধরিয়া 
আমি তো, চাহি না থাকিতে ধরায় ওগো সকলের পিছে পড়িয়া ॥ 
আমি, আপনাঁর মনে আপনার প্রাণে গাহিতে-গাহিতে তোমারি গান, 
ভক্কন্ভিল্ল বলে বিকাইব তব রাতুল চরণে ভগবান, 
ত্রিবেনী ভোমার চরণতীর্থে ত্রি্দিবে করিধ বলিয়া শান, 
সব আশা ছেড়ে তোমার সেবিকা ভু ক্র প্রতি চেয়েছি 

দান, সব্য, বাৎসল্য, এ সব করি না কামনা, 
“সধুই আমার হইবে তুমি”__এইটা প্রীণের বাসনা-- 
এমন করিয়া ছ্োমায় দিতে ভুভ্তিন ছাড়া গো আমার করে, 
আর কে গে! পারে এ ঘোর অশাধারে সংসার-কারা-উপরে, 
আপনার ক'রে দিতে পারে তোমা শুধুই ভর্তি অমরে-মরে, 
তাই তো আজিকে সকল ত্যজিয়! শু ভ্িন্র-অভয়-কর ধরেছি ॥ 


ভক্তি ও প্রেম 


(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাঁধঢায় লিখিত ) 


অনেকে ভক্তিকে একটি ধন্দ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন । 
কিন্তু ধশ্ম বলিতে বৈচিত্র্যময় বিশ্বের অন্তর্গত পরস্পর বিভিন্ন প্রতোক 
ব্যটির যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য বা গুণ-_সাঁধারণতঃ ভাহাকেই বুঝায় । এত- 
দ্যতীত ধশ্ম শব্খের অর্থ হইতে “এই বিচিত্র বিশ্বকে যাহা ধারণ করিয়া 
আছে” এই ভাবটিও পাওয়া যায় । কে এই বিচিত্র বিশ্বকে ধারণ 
করিয়া আছে? ইহার একমাত্র উত্তর,-নিরপেক্ষ উত্তর, এই বিশ্বকেন্দ্ 
স্থিত আকর্ষণ শক্তি! উহাই বিভিন্্র নামে বিভিন্ন সাধকের নিকট পরিচিত | 
বিশ্বকেন্্র এবং প্রকাঁশিত বিশ্বের বিভিন্ন ব্যস্টি, ইহাদের মধ্যে যে নিত্য 
সম্বন্ধ, তাহাই ওই শক্তি,-_সচ্চিদানন্দ শক্তি; উহ! মহাতাঁবরূপা। উহ! 
পাইবার যে উপায় বা সাধনা ভাহরই নাম ভক্তি। ওই শক্তির 
অন্তমুখ ও বহিমুখ দুইটি অবস্থা আছে; অন্তমখে সচ্চিদা নন্দময়ী,, 
এবং বহিমুর্খে জগত্প্রসবিনী মহামায়া । সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি কেমন? 
ইহার উত্তরে অপৌরুষেয় বেদ বলেন, 
“আনীদবাতং দ্বধয়া তাদ্কং 
তম্মাদ্বান্তয পরঃ কিঞ্চনাস |” 
অর্থাৎ, পূর্বে স্বধাসহ এমন একটা প্রাণ বর্তমান যাহা অৰাতি 
প্রাণিত অর্থাৎ আমাদের মভ নিশ্বাস-প্রশ্থাসে আপন সত্বাকে মুর্ভ করে 
না, এভদ্তাতীড আর কিছু নাই। ওই স্বধা। বা আপনাকে প্রকাশ 
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টি 


অথবা! ধারণ করিবার শক্তিই সচ্চদানন্দম্ী। প্রণবে এই ধুগল সত্তারই 
সুক্ষ বিকাশ ! | 
"সর্ব্বাশ্রর ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ ১৮ ( চৈঃ চঃ) 
ওই যে যুগলতত্ব, উহা! পিতৃত্বমাতৃত্ব-বজ্জিত। আবার বিশ্ববিকাশ 
মুখে বা বহিমুখে ওই সত্বাই পিতৃত্ব মাতৃত্ব মণ্ডিত হইয়া পরম্পন্প বিভিন্ন 
হইয়া জগৎপিতা ও জগন্মাতা রূপে প্রকাশ হয়। তত্বের এই ছুইটী ভাব 
আশ্রক্ন করিয়। একই উপায় ভক্তি প্রধান ছুই ভাবে প্রকাশমান। একভাবে 
টব সম্প্রদায়, অপর ভাবে শান্ত সম্প্রদায় পাধনা করেন। কিন্ত 
উভয়েরই গমন ভক্কি পথে। সুতরাং ভক্তি কোন সম্প্রদায় বিশেষের 
ধন্ম নহে) ইহ! উপায় মাত্র»--এবং বিশ্বজনীন উপায়। ভি পথে 
সাম্প্রদায়িকতা নাই,__থাকিতে পান্গেও ন।। 
“মদে শ্রদ্ধ! ততঃ সাধু সঙ্গোহথ ভজনক্রিয়! | 
ততোহনর্থ নিবৃত্তিঃ স্তাৎ ভতো নিষ্ট। রুচিস্ততঃ | 
অথাসক্তিস্ততে। ভাবন্ততঃ প্রেমাত্যুদঞ্চতি । 
সাঁধকানাময়ং প্রেম্ঃ প্রাহর্ভাবে ভবেখ ক্রমহ |” 
শ্রীভক্তিরসামুতসিন্ধু গ্রন্থে এই যে ভক্রি-পথের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে 
ইহাই সার্বজনীন পথ, কোন সম্প্রদা বিশেষের পথ নভে । এই পথে 
চলিয়া যাহা লাভ হয়, উহাই ধর্্ম,-প্রেমই ধন 
বিশ্বের বিশিষ্ঠতাই বৈচিত্র্য ব৷ বিভিন্ন ভাবে গ্রকাশ। এই বিভিন্নতার 
মাঝথানে আমি একমাজ্ প্রেমকেহ ধন্ম বলিলে, বিভিন্নতায় অনুপ্রাণিত 
বিশ্বাসী মানব অব্তাই আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইবেন। 
কারণ প্রত্যক্ষাভীবে কেহই এই একমাত্র বিশ্বধরিতু প্রেমকে বহিমুখে 
দেখিতে পায় না, স্থুতরাং তাহাদের নিকট এমন একটা অপস্তব-প্রায় 
চলত্য করিয়া অসম্ভব নছে ) কথা বলিলে, যদি কেহ আমাকে আক্রমণ, 
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করেন, তীহার পক্ষে উহ! সম্ভব বলিয়া আমার তাহাতে অভিযোগের 
কোন কারণ নাঁই। কিন্তু ওই ভয়ে এই অনুভূত সত্যকে গোপন করা 
আমার পক্ষে অন্তায় হইবে । তাই আজ উচ্চরবে বলিতে ইচ্ছা! হইতেছে, 
ভাই বিশ্ববাঁী, বিশ্বে একটি মাত্র ধর্মী আছে,_-এবং উহা প্রেম 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমর! বিভিন্ন হইয়া ওই একমাত্র ধর্ম 
প্রেমকে বিভিন্ন সত্ীয় প্রতিষ্ঠিত বোধে বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়া বিভিন্ন 
নামে অভিহিত করিলেও, প্রেমই একমাত্র ধর্ম, ইহাই সত্য । 

পূর্বেই বলিয়াছি বিশ্বকেন্দ্রের সহিত বিশ্বের যে এক পন্বন্ধ, উহ! বিকর্ষণ 
এবং আকর্ষণ এই ছুই পথে প্রক।শিত) একটি বহিমু'্প পথ-_যে পথে 
বিশ্বের বহুত্বের প্রকাশ, এবং অপরটি অন্তমখ পথ-_যে পথে বিশ্বের বন্ুত্ব 
সেই একান্ত কেন্দ্রে নিতা আকৃষ্ট হইয়া তাহারই সত্তায় সন্থাবান। একটি, 
বিরহ, বিয়োগ বা বিপ্রলভ্ত রস, অপরটি মিলন, যোগ ব! সম্তোগ রস। 
উভয়েই কিন্ত রস, উভয়েই প্রেম । উশ্তাতেই বিশ্বের প্রকাশ, উহান্টেই 
বিশ্বের বর্তমানতা, আবার উহাতেই বিশ্বের শেষ গতি । বিশ্বকেন্্রই 
শ্রবিশ্বনাথ, ধিনি নিমত আপন শক্তি এই প্রেমে বিশ্বকে আকর্ষণ করিয় 
রহিয়াছেন! ভাই তাহাকে 'ুষ্ঝ” বলি। এই কৃষ্ণ প্রেমধুক্ত_-তুরীয় 
যুগল-_শ্রারাধ(গোবিন্দ! বিকর্ষণ পথে এই যুগলই বিভিন্ন হইয়া বিশ্ব-প্রকাশ 
মূল পিতৃত্বমাতিত্ব-মগ্ডিত বিশ্বপিতা-বিশ্বমাত। ! বিশ্বপিতা বিশ্বগ্রসবিনী 
মহামায়ার ভিতর দিয়া আপনার বহুত্ব বিশ্বে ঢালিয়। দিয়া_-আপন ভাব 
হারাইয়৷ অভাবগ্রস্ত, তাই ভিখারী ! এখন প্রক্কত ( পুরুষ ) প্রক্কতিতে স্থিত, 
সত্য প্রেমের ( বিকর্ষণ শক্তির) ভিভর দিয়। বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রত্যক্ষ 
প্রকাশমান, এবং প্রেমেই ( আঁকর্ষণেই ) ধারণ করিয়! রহিয়াছেন। ইহাই 
বিশ্বরহস্ত ! তবে কি এখন আর তুরীয় যুগল নাই? পাঠক ভাই, এ সন্দেহ 
করিবেন না। এ বিশ্ব তাহার একাংশ মাত্র,_এঝিষ্টভ্যাহমিদং কৃত: 
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মেকাংশেন স্থিভো জগৎ”--আবশিষ্টাংখ এখনও তুরীয় যুগল রূপে,_-শ্রীরাধা- 
গোঁবিন্দরূপে আছেন! আপনাদের কৃপা পাইলে, আপনাদ্দের শুনিবাঁর 
ইচ্ছাই আপনাদের করুণা,-সেই কৃপা পাইলে, এই অধম লেখক রূপ 
গ্রামোফোন-রেকর্ডে যে স্বরগ্রামরূপ সত্য নিহিত আছে তাহ! লীলাময় 
শ্রীবিশ্বনাথ বাজাইয়া আপনাদিগকে শুনাইবেন ! ইহাতে লেখকের কোন 
কৃতিত্ব নাই ! আপনাদের চাওয়া এবং লীলাময়ের দেওয়া এই ছুইয়ে মিলিয়া 
প্রাপ্তি সম্পূর্ণ বা সফল হইবে। তিনি নিয়তই দিতেছেন, কিন্তু আমরা 
চাই না বলিয়! পাইয়াও পাই ন|। 

জগভে আমরা তৃষ্ণজাকুল হইয়া কেবলই ইতস্ততঃ করিতেছি, বুঝিতে 
পারিতেছি না কোথায় এই আকাজ্জার তৃপ্তি) অভাবও মিটিতেছে না, 
ভিক্ষা করাও থুচিতেছে না। ক্ষুধা-তুষ্ণাদিক্ূপে সেই অভাববোধ স্থুলে 
অভিবাক্ত। এই অভাবের তীড়নায় যেখানে ভক্ষা-পেয়াদির সংস্থান 
দেখিতেছি সেই ধনী সকলের দ্বারে দ্বারে প্রত্যহই ভিক্ষার্থে উপস্থিত 
হইতেছি । কোনদিন পর্যাপ্ত মিলে, কোনদিন অল্প মিলে, কোনদিন 
বা মিলেই না। যে ধন রূপ তক্ষ্য-পেয়াদির আমি ভিক্ষুক, যে ধনীর দুয়ারে 
যাই, তিনিও তাহা প্রিয়বোধে বংগ্র করিয়াছেন । ধন তাহারও প্রিয়৮_ 
সুতরাং ধনের প্রিয়া তিনিও আমিও, এতদ্ুভয়ের মধ্যে সাপত্্যভাব উপস্থিত 
হওয়া বিচিত্র নহে। যদি ধনী ভিক্ষুককে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহাতে 
বিশ্মিত হইবার কারণ নাই। বিষ্ত প্রত্যাখ্যাত বিতাড়িত গ্রহ্ৃত বা 
অত্যাচারিত হইলেও ক্ষুধার তাড়নায় ধনীর দুয়ারে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হওয়। 
আমার বৈশিষ্ট্য বাঁ ধন্ম হইয়াছে । এ ধন্ম সামান্ত ধন্ম,-বিচ্ছিন্ন ধন্য । 
ইহার ফল কখন অন্নগ্রহ কখন নিগ্রহ। এধন্মের সাধনা কেমন? ধনীর 
দুয়ারে বনু ভিক্ষুকের সমাবেশ, প্রবল হূর্বলকে ঠেলিয়! ফেলিয়। অগ্রসর 
হইতেছে, পরম্পর কলহ-বিবা'দ, একের আগ্রগমনে বাঁধাপসারণ-নিমিত সবল 
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কর্তৃক ছুর্ধবলের জীবন বলিদান পর্যন্তও সাধিত হইতেছে ! "্পুক্রং দেহি ধনং 
দেহি যশো দেহি”--ইত্যা্দি বাঁসনাময় এবং বিদ্বেষ-বৈশিষ্ট্য-সাধনাময় জগতের 
ধম্ম | পাঠক ভাই, অনুগ্রহ করিয়া মনে করিবেন না, আমি কোন সা্প্র- 
দায়িক ধশ্ম প্রতিষ্ঠার ছলে অপর সাম্প্রদায়িক ধর্ধের নিন্দায় প্রবৃত্ত, 
হইয়াছি, আমি শুধু জাগতিক ধর্মের বিচিত্র বিকাশের একটি আলেখ্য 
তুলিয়া ধরিলাম। ইহাও ধর্ম, তবে সামান্ ধন্ম বা বিচিত্র ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য 
বা গুণ। ইহার পরিণাম কি? একদিন ধনীর দ্বারে প্রত্যাখ্যাত, 
বিভাঁড়িত, এবং শেষে অত্যাচারিত হইতে হইবে। তখন নিরাশ্রয় হইয়া 
পরু ফল যেমন বৃক্ষা্রয়বিচ্যুত হইয়া প্রকৃত ধরণীর আশ্রয়ে পতিত হয়, 
তেমনি যে সামান্ত ধশ্ম আশ্রয় করিয়া আমরা রহিয়াছি, ওই আশ্রয় হারাইয়া 
সত্য যে ধর্ম (ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ) তাহারই আশ্রয়ে পতিত হইয়া 
গ্রকৃতরূপে আশ্রয় লাভ করিব। ইহাই সত্য ধর্ম, ইহাই ভাগবদ্ধন্ম, ইহাই 
প্রেমধন্ম, ইহাই বিশ্বধশ্্ম | 
[ভিক্ষুক আমি, আমাকে এই ধনের এ ধর্ধের সন্ধান কে দিবে? প্রথম 
দিবেন ধনী নির্ধ্যাতনরূপী করুণা কবিয়া। তারপর দিবেন দৈবজ্ঞ ব! 
সর্বজ্ঞ, যখন সকলই অদৃষ্ট বলিয়। সেই অনৃষ্টসত্বা আরও কত ছুঃখ আমার 
জন্ত রাঁখিয়াছেন জানিবার জন্ত শ্রদ্ধান্বিত প্রাণে তাহার ছুয়ারে উপনীত 
হইব তখন। 
পৃবেৰ বলিয়াছি একই প্রেমের বিকার মুখী গতিতে বিরহ, বিয়োগ বা 
বিপ্রলত্ত রসেই বিশ্ব স্থিত। যদ্দিও এখন আমরা কিছু বুঝিতেছি না যে, 
এই জালা"য্ত্রণাময় বিরহ একটি রস, কিন্তু যে দিন সে সৌভাগ্য হইবে, 
অবিশ্বনীথের আকর্ষণ বুঝিব, সেদিন এ আমি আর বিভিন্ন থাকিবে না 
ংশত্ব উজ্্বল হইয়া অনুরাগমঘ ভাবতন্থ গ্রহণ করিবে। সেই সৌভাগ্য 
লাভের উপায় এই ভক্তি। শ্রদ্ধায় ইহার প্রথম প্রকাশ, সাধুসঙ্গে বাহারা, 
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ভক্তি পথে বিচরণ করিয়াছেন তাহাদের সহকরতীয়-_-ইহার আঁমুসজিক 
পুষ্টি ; তদনস্তর ভজন ক্রিয়ীতে ইহা মূর্তি বা আঅভিব্যক্ত । এই ভজনক্রিয়ার 
ফল কি? অনর্থনিবৃত্তি। এইথান হইতেই প্রাপ্তি আরম্ভ, ক্রমানয়ে নিষ্ঠ।, 
রুচি, আসক্তি; ভাব এবং পরিশেষে প্রেমলাভ। 

এ জগতে এত ছুঃখ কেন? অনেকেই এই প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন? “কে 
আমি, কেন আমায় জাঙে তাপজ্রয় ?”--ইহাই জিজ্ঞাসা । এক কথায় 
উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে,_-আমি বিপ্রলম্ত রসে ডুবিয়। আছি 
বলিয়া, উহাপ গুপ প্রকাশ সকল আমার নিকট দুঃখকপে প্রতিভাত) । 
আমি যদ্দি রস বুঝিতাম, তাহা হইলে ছুঃখের হেতু বুঝিতাম, আর ছংখিত 
হইতাম না। 

জগঙে দুঃখের সংখ্যা বহু নহে, একই ছুঃখের বু আক্রমণই বহু 
হঃখরূপে বোধ। ছুঃথ কি? তৃথ্ডির অভাব। আজ আমার একমুষ্টি 
অন্নের প্রয়োজন, দুঃখ ওই একমুষ্টি না পাওয়াতে। কিন্তু যেমুহুর্তে এক 
মুষ্টির সংস্থান হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই আমার ছুই মুষ্টির প্রয়োজন উপস্থিত 
হইল। নুতরাং প্রথম প্রয়োজনের পূর্ণত। সাধিত হইলেও আমার অতৃপ্তি 
সঙ্গে সঙ্গেই থাকিল। কেন এরূপ হয়? আমার অভাব ক্রমশই বাড়ে 
কেন? শ্টভগবৎ শক্তির অংশকণ! জীব বিভিন্ন ভাবে-_স্ব-স্ব-গ্রধানভাবে 
কথনই সম্পূর্ন নহে বলিয়া, এবং সম্পূণণ না হওয়া পর্ধ্স্ত অভাবের বিরাম হয় 
না বলিয়।। তাই বিচ্ছিন্নতার প্রতিষ্ঠিত মনের আপন অভাব পুর্ণ করিবার 
পথে-_তাহার সম্পূর্ণ হইবার পথে বছ বাসনা বা কামনার অধীন হইয়া 
পড়ে! জম্পূর্ণ না হওয়া পধ্যস্ত এ সকলের বিরাম নাই। যেমুহুর্ডে সে 
আপন অংশত্‌ বুঝিয়৷ অংশীর ভাঁবে বিভাবিত হইবে, তখনই তৎ্সহ সম্বন্ধে 
সম্বন্ধ হইয়া, আপন অথগুত্ব উপন্ধি করিয়া, অভাবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়! শাস্তিলাভ করিবে। 


ভাত্র, ১৩৩৪ ] ভক্তি ও প্রেম ৩১ 











শ্রীগবৎ শক্তির আকর্ষণই সম্পূর্ণ হইবার চেষ্টারূপে অভিব্যক্ত । শবে 
ধতক্ষণ তত্ববোধ না হইতেছে, ততক্ষণ ওই চেষ্টা বহিমুখে বিশ্বাংস লইবার 
লালসা, বাসন বা কামনারূপে প্রন্ফ,টিত। ইহাই কাম, এই কামে বিশ্ব 
মুগ্ধ) সেই প্রেমই এখাঁনে কামনাময়। তাই এথানকার-__বহিমুখের 
ধর্ম কর্ম কাম্য। কামের চেষ্টা "আমি পূর্ণ হইব | তত্ববোধ হইলে পর 
মানব দেখে “তুমি পুর্ণ হইবে এবং “তোমাকে পুর্ণ হইতে হইলে, তোমার 
আমাকে প্রয়োজন”,_“সেই প্রয়োজন সাধনই আমার সাধনা”-_-'আমি 
ভোমার হইলে তুমি পর্ণ হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও সম্পূর্ণতা সাধিত 
হইয়া পড়িবে আমাদের সকল অভাবের তৃথ্চি এই খানে, আমি তোমার 
'তইয়া।” 

বাহা পরিচয়ে পাঠক ভাই, আপনি টৈষ্ণব, শীক্ত, ৫শব, গাণপত্া, 
সৌর,_-অথব। যোগী, কর্মী, জ্ঞানী,__কিন্ব। হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান, বৌদ্ধ, 
জন, যাঁহাই হউন না কেন, আপনাকে সভ্য করিয়া তৃপ্তি পাইতে হইলে 
এই প্রেমধর্ম্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। অন্ত আশ্রয় নাই!!! 

্বস্ব-প্রধানভাবে সামান্ত ধন্মের সাধনায় ক্রি হইমাও যখন মানব তৃপ্ডি- 
লাতে একাস্ত অসমর্থ হইয় পড়ে, তখন সে তাহার জ্ঞানাতীত অনৃষ্ট শক্তির 
প্রতি শ্রন্ধান্বিত ন। হইয়। থাকিতে পারে না। এই শ্রদ্ধা তাহাকে সাধু 
সমীপে উপস্থিত করিয়া থাকে । সাধু বলিতে আমরা সাধন-পথ-বিচরণ-লীল 
'থচ শ্রাভগবন্লিষ্ঠ রুচি সম্পন্ন অচ্ুরক্ত ভাবময় জীবন মহাত্মাগণকেই 
বুঝিব। ভক্তি যদিও উপায়মান্র, তথাপি ভক্তের জীবনে উহা একবার 
প্রতিষ্ঠিত হইলে আর তাহাকে ত্যাগ করে না। সেই জন্ত অনর্থ নিবৃতি 
হইতে প্রেম পর্ধ্যস্ত সাধনলব্ধ বৃত্তিগুলিকে সাধ্যভক্তি ও প্রেমতক্তি বলা 
হইয়া থাকে। 


সাধন ভক্তির ছুই প্রকার প্রকাশ দেখা যায়। এক টৈধী, অপর 


৩২ ভক্তি 1] ২৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 








বাগানুগা । বৈধী ভক্তি মুখ্য। ন। হইলেও হহ! হইতে অনুরাগ লাভ হইতে 
পারে, সুতরাং মাত্র শান্্রশাসন-হেতুজ হইলেও ইহা! গোণী ও মুখ্যা ভক্তির 
সন্ধিস্থল । অনুরাগজ তক্তিই মুখ্যা 'রাগান্ুগা” আধ্যায় অভিহিত | শ্রন্ধা9 
সকলের একরূপ হয় না) কেহ *শাস্ত্র যুক্তিতে নিপুণতালাভি করিয়া এবং 
তত্ব সাধনাদি বিচার করতঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা সম্পন্ন, কেহ বা শাস্ত্রা্দিতে নিপুণ না 
হইয়াও দৃঢ় শ্রদ্ধাুক্ত, আবার কাহারও শান্্রাদিতেও নিপুণত নাই, শ্রদ্ধাতে 
বিশেষ দৃঢ় নহে। সৃতরাং সাধুসঙ্গ মাত্রই সকলের ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয় 
না। বিখাসপুর্ণ দৃঢ় শ্দ্ধান্বিত চিত্তেই ভজনক্রিয়ার আব্তকতা অশ্রে' 
উপস্থিত হইয়া থাকে । এই ভজনক্রিয়াই সাধনভক্তি। 

যিনি প্রবর্ত সাধককে ভজনক্রিম়্ার উপদেশ দান করেন এবং নিয়ত 
ভাহাঁকে ভজনে উৎসাহিত করেন, তিনিই তজন তরলীর কর্ণধার শগুরু। 
শুগুরুদেব সাধকের প্রকৃতি অনুযামী একাদশভাবে ভাহাকে অনুপ্রাণিত 
করিয়! স্মরণীয় বস্ত্র ঝ তত্ব উপদেশ করেন। সাধকের (১) সব্বন্ধ, (২) বয়স, 
(৩) নাম, (৪) রূপ, (৫) ষুথ প্রবেশ, (৬) বেশ, (৭) আভরণঃ (৮) বাসস্থান, 
(৯) সেবা, (১০) পরাকাষ্ঠা এবং (১১) পাল্যধানীভাব, এই একাদশ ভাবের 
অনুকূল ভজনাঙ্গগুলিই সাধনীয়। শ্রীগুরু সেবা, মন্ত্র জপাদি, শ্রীভগবলীলা- 
শুণ-রূপ নামের শ্রবণ কীর্তনাদ্ি এবং ম্মরণ-পরিচ্ধ্যাদি,-এতদ্বতীত বিশেষ, 
বিশেষ তিথিতে শ্রভগবছদ্দেশে ভো।গাদি তাগ প্রভৃতি তপন্তা দ্বারা ভাবের 
আন্ুকুপ্য সাধিত হইয়া থাকে । শ্রীভগবস্রিবেদিত নির্্মীল্য গ্রহণে সাধকের 
অনুনরণীঘ্ ভাবে সহায়তা সাধিত হয় বলিয়া ইহাঁও বিশেষ ভজনাঙ্গ। 
মালা-তিলকাদ্দি ধারণে সাধকচিত্তে নিজভাব স্মরণের পোষকতা 
করিয়া থাকে । 

ক্রমশঃ 


লালা জকমন্পেো জহি । 


৬শ বর্ষ . রি? ৩০৬ আশ্বিন ও কাস্তিক 
ও শুত্তিি রঃ 
হয় ও ৩য় সংখ্যা ১৩৩৪ 








ধন্ম-সশ্বন্কীয় মাসিক পত্রিক!। 


এর 8 শশী 


“ভক্তিরগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-শ্বরূপিণী। 
ভক্তিরাঁনন্দরূপা চ ভক্তিভক্তহ্য জীবনম্‌॥৮ 


প্র. রি প্ই 


প্রথন৷ 


তোঁমার করুণ। অমিম ধারায় 
নাঁশিয়। মকল বিদ্ব বাধা । 
তোমার চরণ সেবিকা ভকতি 
ছাঁব্বিশে আজ পড়েছে বাঁধ! ॥ 
ইচ্ছাময়। দেখিতে দেখিতে তোমার শ্ীচরণ আশ্রিত ভক্তি তোমার 
করুণা ধাঁরাম্ম অভিষিঞ্চিত হইয়া--পঁচিশ বৎসর শেষ করিয়! ছাব্বিশে 
পদার্পণ করিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে সেবক হিসাবে আমাদের উপরও যে কর্তব্যের 
বোস্খ। কিছু গুরুতর ভাবে চাঁপাইয্জাদিলে সে কথাও মিথ্যা নগ্ন । কিন্ত আজ 
এই নব বর্শারস্তের প্রথমেই তোমাকে ছু'টো প্রাণের গোপন কথা না 


৩৪ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। নাঁনীভাঁবে নাঁন। সমর ভোমাকে 
অনেক কথা! বলিয়া বিরুক্ত করিয়াছি, আর কিছু বলিব ন! বলিয়াই গ্চির 
করিঘ্াছিলাম, কিন্তু দিন দিন জীব্নট! যে আ্বোতের টানে ভাঁসিয়া 
চলিরাঁছে, তাঁভাতে আর চুপ করিয়া থাকিতেও পারিতেছি না । 

অনেক রকমে মামাকে নাচাইলে, মান সন্ত্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি, ধন 
জন যখনই যাহ! চাঠিয়াছি আশাতিরিক্ত দিয়া | ভোগও করিরাছি, কিন্তু 
সত্য বলিতে কি, শান্তি পাই নাই বরং জালাঁর উপর শতগুণ জালা 
বাড়িহাই শিগ্া্ছে ১ তাই আজ অন্য কিছু নাচাহিয়া কেবল এই প্রার্থনা 
করিতেছি যে, আমাকে তোমার পথে লইয়া চল । কপটাচারির কাপট্য 
পরিশোভিত আপাতমধুর কাকো ভূলিরা যেন ভোঁমাকে না ভুলি। 
রষ্টাগারির ভষ্টাচারের ক্ষণিক ভোগলালসার আপাত মধুর আকর্ষণে 
ভুলিয়া যেন তোমার নিদিষ্ট আচার হইতে আষ্ট না হই বাঁভিরে হৈচৈ 
করিয়া একটা! কেউ কেটাঁ হইবার বাঁসনা আর নাই । সত্য সত্যই 
প্রাণের কথা তোমাকে বলি, এখন আমাকে এমন সঙ্গ দাও, এমন 
সুযোগ দ্বা9 যাহাতে বেকটা দ্রিন ভবে থাকিব, তৌঁখার সেবা করিয় 
যেন জীবনে কিছু কাঁজ করিয়া যাইতে পারি । যদ্দ মনে কর আমা দ্বারা 
এজনমে তাহ! হইবে না, তাহা হইলে যেছাবে-ধযে জনমে তোমার পদে 
অকপটে প্রাণ সপিগ্া, একেবারে তোমার ভাবে মস্গুল্‌ হইয়া থাকিতে 
পারি সেইরূপ ব্যবস্থা করিরা দাও। শুধু বুথা কাঁজে জীবনের ভার 
বহন করিছা লাভ কি? 

আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি বে, দিন দিন অপৎ সঙ্গের প্রাবল্যে 
আমর ভোগের লালস| বৃদ্ধি হইয়াই চলিয়াছে। ভোগের লালসা 
থাকুক কিন্তু সেটা! অনিত্য বিষয়ভোগে নিযুক্ত না থাঁকিঘা তোমার 
লীলা-গুণ-রস-ম্ৃধাভোগে নিযুক্ত হউক । 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৪) শু ঈ জন্মাষ্টমী ৩৫ 


০ 
বড় ছুখে বলিতে হইতেছে, জানি না এ তে।মাঁর খেলা-না আমার 


দুভাগা। যেখানে যাই, যাহাকে দেখিয়া প্রাণের কপাট খুলিয়া 
আনার কথা বলি, সেখান হইতেই তা 











কিছু 

হার বিনিমদে নানা প্রকার অসৎ 
ভাবের বোঝা হৃদয় ভরিয়া গহ্য়া আদি । আমর সরলতার বিনিময়ে 
কপটতা পাই, আমার জাগার বিশিময়ে শতগুণ জাল! পাক, আম 


রি 
অভাবের বিনিমখে অভাবের পাহাড় বুক্রে উপর চাপিয়া বসে। 


আর 
কেন প্র, এভাবে থেলাধুণা করিয়া জীবন আর কণনদন থাকিবে? 
ধদিও জীবন থাকে কিন্তু অন্তঃসার শুন্ঠ হইয়া থাঁকা 
নিটাইঘা ফেলিলেইত টুকিয়াযায়। আমি আর পারি না. 
এখন-_-এই নিবেদন তব কাছে, 
আর যে কটা দিন বাকি আছে, 
যেন কপটতা তুলে 


অপেক্ষা গোল 


তোমার গুণ গেছে 
কাটাই আনন্দ জীবনে । 


দীন-_ আ- 


শ্রীক্রীজম্মাষটমী 


( শাযুক্ত গোপীবল্পভ বিশ্বাস লিখিত ) 
“জন্ম কন্ম চ মে দিবা মেবং যে! বেত্তি তন্ততঃ। 
ত্াক্তা দেহং পুন্জন্ম নৈতি মামেতি সোহ্জ্ভ্রন |” গীতা ৪ 


ত্ট 


এই চির-পবিত্র হিন্দুস্থানের মাঁটাতে স্বয়ং আীভগবানের ইচ্ছায়। 
তাহার অঘটন ঘটন-পটারনী শক্তি দ্বারা অনেক অথটন ঘটিয়া গিয়াছে, 
কিন্তু সেই সর্বকারণ-কারণ কোটি-্ন্াওবিগ্রহ যে জননীগঞ্ড হইতে 


৩৬ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ২য় ও ওর সংখা 








আবিদৃতি হইয়া এই সুজলা সুফল! শস্তগ্তামলা দেশের দৃশ্যপটে তাহার 
সর্কোত্রম নরলীল। প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, এই মর্ত্য মানব সমাজে 
ইহা অপেক্ষা! আর কি অধিক গুরুতর ঘটন| ঘটতে পারে, তাহ! 
আমাদের ক্ষুত্র বুদ্ধির ধারণায় আসে না। এই জগতের সকল ধর্ম- 
জন্প্রদায়েই তগবানের কথা অল্প-বিস্তর শুনিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু তাহার 
সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছুই জাঁনিভে পাব! ঘাদ্ধ না কেবল একমীত্র 
হিন্দুগণই দূটতার সহিত ঘোষণা করিতে পারেন, কেবল ঘোষণা করা 
নহে, অগ্তলির দ্বারা নির্দেশ করিয়াও বলিতে পাঁরেন--*্যিনি স্বয়ং 
ভগবান, তাহার এই রূপ, এই আকার, এই বয়স, এই গুণ, এই কম্ম 
ইত্যাদি । তিনি আমাদের সর ননী মাখন খাইয়াছেন, আঁমাদের 
বদন হইতে আরম্ত করিয়া সর্ধস্ব হরণ করিয়াছেন । আমরা তাহার 
সহিত হ:সিয়াছি, কাদিয়াছি, নাঁচিয়াছি, গান করিয়াছি । তিনি, 
আমাদের প্রাণের প্রাণ__আত্মার আত্মা । তিনি আমাদের এত বাধা, 
এত অনুগত ঘে, আমর! তাহাকে একহাটে কিনিয়। অগ্চহাটে বিক্রয় 
পর্যযস্ত করিয়াছি! আমরা তাহাকে দূর হইতে আভাঁসে কেবল দেখ! 
নহে, চক্ষু কর্ণ নাসিকা চিহ্বা ত্বক ছার! তাহার রূপ রস গঙ্ধম্পশ 
শব্দ হাড়ে হাড়ে অন্ুতব করিয়াছি,-তীহাঁর মহিত করিতে আমাদের 
কিছুই বাকী নাই। তাহার হাতে আমরা, আমাদের ভাতে তিনি। 
তাঁহার গুহাদপি গুহা ছাঁরের চাবি আমাদের হাতেই আছে,আমর! 
ষে কেবল তাহার সেই দ্বার খুলিয়া 'দতে পারি তাহা নহে, প্রার্থীকে 
দান পর্যন্ত করিতে পারি” ভগবান সম্বন্ধে জোর করিয়া এরূপ কথ 
বলিবার বুকের পাট। একমাত্র হিন্দুরই আছে, তাহ! কাহারও অস্বীকার 
করিবার উপায়.নাই। আমর] আমাদের যে সবে-ধন নীলমণির কথা 
বলিতেছি,ঁতিনি স্বয়ং ভগবান বলিয়া অবতার নহেন,--কিন্তু অবতারী | 
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যিনি সকল অবতারের মুল, তীাঁকে অবতারী বল! ছয়। অবতার 
নানাবিধ, যথা-_পুরুষাঁবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, 
ম্স্তরাঁবতাঁর, শক্ত্যাবেশাবতার | শ্রীকৃষ্ণ এই সব অব্তীর-পর্য্যায়তুক্ত 
নহেন বলিয়-_আমাদের রসিকচুড়ামণি জয়দেব তীহাকে দশীবতারের 
মধ্যে না বসাইয়া সকলের আদিকাঁরণরূপে নকলের উপরে উচ্চাঁসন 
দিয়াই ভক্তি গদগদ কণে প্রণাম করিয়াছেন, 
“বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে | 
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষক্রক্ষয়ং কুর্বতে ॥ 
পৌলস্তাং জয়তে হলং কলয়তে কাঁরুণ্যমাতহ্বতে | 
য্রেচ্ছান্‌ হচ্ছ যুতে দশারুতি-কৃষ্ণীয় তুভ্যং নমঃ ৮ 
প্রলয়-বারিধিমগ্নর বেদ সকলের উদ্ধারকারী মীনাঁবতাঁর,-- স্বকীয় 
পুষ্ঠদেশে জগতের ভার বহনকারী কুম্মাবতাঁর,_দস্তাগ্রে ভূমগ্ডলের উদ্ধর্ত 
বরাঙহাবতাঁর,- হিরণ্যকশিপুর সংহাঁর কর্তা নৃসিংহাবতার, বলির ছলনা- 
কারী বামনাবতীর,- ন্গত্রক্গয়কারী পরশুরাঁমাবতার, রাবণ সংহর্তী রামাব- 
তার, লাঙ্গলধারী বলভদ্রাবতার,__সর্বভূতে কারুণাবিস্তারকারী বুদ্ধাবতার 
এবং শ্লেচ্ছগণের সংহর্ভী কন্কি অবতার,--এই দশাবতার-বিগ্রহধারী পুর্ণ- 
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তৌমাকে নমস্কার । 
অপৌরুষেয় শ্রুতি হইতে আরস্ত করিয়া পুরাঁণ পধ্যন্ত সমুদয় হিন্দু- 
শান্ত্রেই শ্রীকৃষ্। সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্তই অবগত হওয়া যায়। আমরা 
শ্বীগোপাল তাঁপনী শ্রুতিতে শুনিতে পাই “কুঞ্জ বৈ পরমদৈবতম্্‌।* 
শীতায় স্বয়ং তাহার শ্রী মুখেই গাঁন উঠিয়াছে-_ 
“অহং সর্বস্ত প্রভবে মত্তঃ সর্ধং প্রবর্তৃতে |» 
"ময়ি সর্বমিদং প্রোতং হৃত্রে মশিগণা ইব ॥” 
মহাপুয়াণ শ্রীমস্তাগবতে ধনি উঠিয়াছে__পকৃষ্ণস্ব ভগবান শ্বয়ং”। 


৩৮ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





আপা সন সহ মই 


এই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের নিত্যধাম ভইতেছে গোলোঁক বৃন্দাবন । 
নিভাধাম এই গ্রপঞ্চের মত প্রল্ বা মহাপ্রলয়ের অধীন নহে। 
স্বলেশক পর্যন্ত প্রলগ়ের অধান, প্রলদ্ কালে মহঃ জনং তপঃ ও সত্য 
বা ব্র্ষক্গোক বর্তমান থাকে, কিন্তু মভী প্রণমের সময় এই স্মুদমও নষ্ট 
হইয়া যায়। ব্রঙ্গার দিবাবপামে প্রলয় এবং তীহার শত বৎসর 
পরিমিত আয়ুশেষে মহীপ্রলয়। সত্য, ত্রেতা, দ্ধাপর ও কলি এই 
চাঁরিযুগে “এক দিবাধুগ । ৭১ দবাসুগে এক মন্নস্তর, ১৪ মন্বস্তরে এক 
দিন। তাহা ভইলে ৭১ * ১৪৯৯৪ দিবাধুগে ব্রঙ্গীর এক দিবস। 
৯৯৪ দ্রিব/ধুগকেই মোটাঁদুটি সহঅধুগ বা হয়। সহঅযুগে এক দিন 
এবং সহঅযুগে এক বাত্বি 
“সহঅযুগপর্যন্তমহ্দ্‌ ব্রঙ্গণো বিছুঃ। 
বাত্রিং যুগসহস্্রান্তাং তেহহোরত্রিবিদে। জনাঃ 1” গীতা ৮1১৭ 
ব্রহ্মার এক দিনে বৈবন্বত মন্বম্তরের অষ্টাবিংশ চতুযুগের দ্বাপরের 
শেষে স্বর* ভগবান আবভূতি হন। অন্ত দ্াপরে যুগাবতার আসেন 
সত্য কিন্তু স্বয়ং তিনি আসেন না। যে দ্বাগরে তিনি আসেন, সেই 
সময় যুগাবতার তীহার মধ্যেই অংশক্পে বিরাজ করেন। সমুদয় 
সনাতন শাস্ত্র মন্থন করিয়া উচৈতন্তচরিভামুতকাঁর সংক্ষেপে অথচ অতি 
সুন্দর স্বপেই ব্যক্ত ক'রয়াঁছেন)- 
“পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার | 
গোলোকে ত্রজের সহ নিতা বিহার ॥ 
ব্রহ্মার এক দিনে তিহ একবার । 
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥ 
সতা, ত্রেতা, স্বাপর কলি চারি যুগ জানি । 
সেই চারিধুগে দিব্য এক যুগ মানি। 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৪] শ্ঃশীীজন্মাঈমী ৩৯ 


একাত্তর চতুরযুগে এক মন্বস্তর | 

চৌদ্দ মনন্তর বক্মার দিবস ভিতর ॥ 

বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর | 

সাতাইশ চতুুগ তাহার অন্তর ॥ 

অষ্টাবিংশ চতুযু গে ছাপরের শেষে । 

ব্রজের সহ্তে হয় কৃষের প্রকাশে ॥(66 চঃ আঃ ৩য় পঠ) 
ই চরিতামুতেই আদিলীপার ৪র্থ পরিচ্ছেদে আবার দেখিতে পাই-- 

ত্বয়ং ভগবানের কম্ম নহে ভারহরণ। 

স্থিতি কর্তা বিষ করে জগত-পালন ॥ 

কিন্ত কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল। 

ভার-হরণ কাল তাতে হৈল মিশাল ॥ 

পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে 

আর সব অবভার তাতে আসি মিলে" 

নারায়ণ চতুর্কাহ মধ্গ্যাগ্ভবতার। 

যুগ মন্বস্তরাবতীর যত আছে আর ॥ 

সবে আদি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ । 

এছে অবভাঁরে কৃষ্ণ ভগবান্‌ পূর্ণ ॥” 

ভগবাঁন্‌ বলিলেই সাধারণতঃ মানুষের যনে ভঘ্বু-তিনি আমার চেয়ে 

অনেক বড়। তিনি শঙ্খ-চক্র-গদ| হাতে করিয়া বপিয়া আছেন, তিনি 
পাঁপ পুণোর বিচারক,_ধন্দমাবতার-জ্ঞানে দূর হইতে ভয়ে ভয়ে তাহাকে 
প্রণাম করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ খুলিয়া পীরিতি কর! দূরে থাকুক, 
_তীহার অন্দরের ত্রিনীমাঁনায় প্রবেশ করিবারও উপায় নাই। তিনি 
আমার উপাঁশ্ত বটে কিন্তু আমার সহিত তাহার কোন গ্রীতি-সব্ন্ধ 
স্থাপিত হইতে পারে না) তবে শাস্ত্ীুসারে বিধি মত ভজন সাধন 


৪৯ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা 








করিলে, দেহাবসানের পর সালোকা সার্‌প্য সামীপ্য সার্টি এই চতু- 
বর্বধ মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুগ্ঠবাঁপী হইতে পারি।” কৃষ্ণের ইচ্ছা 
হইল-_.নিত্যকায়া মনুষ্য আমীর এবং আঁমার বিভিন্নাংশ অনিতা ছায়া 
মন্তুষ্ের মধ্যে ফাঁকা ফাঁকি থাকিতে দিব না, দে আমার সন্ধান না 
জানিতে পারে কিন্তু আমি তাহাকে আমার সন্ধান দিতে পারি, 
সে আমীর নিকট না আসিতে পারে কিন্তু আমি তীহার নিকট 
যাইতে পারি। শ্বয়ং আমি আমার প্রিয্ম মানুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া 
আমার রূপ গুণ কন্ম ভাব প্রভৃতি সবই দেখাইব। আমার পিত্্য- 
সিদ্ধ ভক্ত প্রিয় পরিকরগণের আচরণ দেখিয়া জগতের লোক জানিবে, 
আমি সর্বত্র সর্বদা সকলের নিকট অজিত হইলেও, গ্ীতির দ্বারা 
সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া! থাকি,--আমি স্বতন্ত্র ভগবান হইলেও ভক্তিগুণে 
ভক্তের অধীন হই; আমাকে যে যত প্রাণ খুলিয়া আপন জ্ঞানে 
ভালবাসে, আমি তাহার তত বাধ্য ভইয় পড়ি । প্রীতির প্রহার খাইয়! 
আমার যত স্থথ হর শ্রীতিহীন পুজ| অর্চনায়ও তত ুথ হয় না।--- 

প্শ্বধ্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত | 

এশ্বর্ধ্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত ॥ 

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন । 

তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন | 

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। 

তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ 

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। 

এই ভাবে যেই মোরে করে শ্রদ্ধীভক্তি ॥ 

আপনাকে বড় মাঁনে আমারে সম হীন। 

সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩৪ ] শী জন্মাষ্টমী ৪১ 


মাতা মোরে পুন্র ভাবে করেন বন্ধন। 
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ 
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ । 
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম ॥ 
প্রিক্সজ যদ মান করি করঘে ভর্খসন । 
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ 
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞ1__-করিমু অবতার । 
করিব বিবিধ বিধ অন্ভুত বিহার ॥ ( চৈঃ চঃ আদিলীল! ) 
ইহাই--অবতারী কৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য কারণ। দেই সময় যুগা- 
বতার প্রভৃতি সকলেই তাহার মধ্যে অনস্থান করে ;--অংশীর মধ্যে সকল 
অংশই থাকিতে বাধ্য । কাঁজে কাজেই দেশ কাল পাত্র বিব্চেনা করিয়া 
যুগোপযোগী সমুদয় কাধ্যই তাহাকে করিতে দেখা বায়। গোপ গোপীর 
বৃন্দাবনের বাহিরে তাহার রাজনীতিক হস্তে পদ্ম ব্যতীত শঙ্খ চক্র গাও 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি সখা অঙ্ছুন এবং অন্তান্ত বীর ভক্তগণকে 
লইয়া ভূভার-হরণ করিয়াছেন এবং ছিন্ন ভিন্ন আধ্য সমাজে শাস্তি এবং 
ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রই হইতেছে 
কাটাকাটি এবং মারামারির কোঁলাহলময় সংসার । মর্ত্য মানবজাতিকে 
মৃত্রা-ংপার হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃত রাঁজ্যে তুলিবার জন্ত এইখানে 
দাড়াইয়াই তিনি গীতামৃত দান করিয়াছেন। এই গীতার গুহা বিষয় 
ব্রহ্ম জ্ঞান, গুহাতর বিষয় পরমাজ্ম যোগ, গুহাতম বিশ্য় শুদ্ধা ভক্তিষোগ। 
এই গুহাতম ভক্তিযোঁগই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান এবং ইচাই- গীতা 
উপনিষদের সারাৎসার উপদেশ । তাহার আস্তরিক ইচ্ছা! এবং অভিপ্রায় 
এই যে, এই রাজপথে উঠিয়া লোক তাঁহাকে ব্রজবাসী গোপগোপীর 
মত আপনার হইতে আপন ভাবিয়া ভক্তি করুক, যে ভক্তি করিবে সে 
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নিশ্চই তাহাদের মত তীহাকে লাভ করিবে । ইহা আমাদের মনগড়া 
কথ। নহে,-তীহারই শ্রীমুখের বাঁণী-- 


পসর্বগুহাতমং ভূয়ঃ শু মে পরনং বচঃ |” 
“মন্সনা ভব মণ্ডক্তো! মদ্যাঁজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি সতং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥৮ গীতা--১৮৬৫ 
বদ্ধজাব আমরা হাড়মাংসের খাঢা় আবদ্ধ,_জন্মমৃত্যুর চক্রে পড়িয়া 
জীবনে যরণে কেবল যোনিতে যোনিছেই ভ্রমণ করিয়া বেড়ীইতেছি, 
যোনি আমাঁদের মনের প্রধান বিষ: তাই জন্মপ্রসঙ্গ উঠিলেই 
আঁমাদের মনে শুক্রশোণিত এবং স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমের কথা আসে। 
মাঁয়িক নরদেহ জ্ীর রজ এবং পুরুষের বাঁধ্য সংযোগেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ভগবান এবং ভগবানের অবতার বলিয়। ধাহারা খাত, তাহাদের দেহ 
কিন্ত রূপে উৎপন্ন হয় না,__তাভা অপ্রান্কৃত এবং নিতা। খুষ্টান জগতে 
যিনি ঈশ্বরের পুজ বলিয্া প্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছেন, সেই জগদ্রেণ্য খৃষ্টের 
দেহ মেরিমাতার গভে শুক্রশোণিত ঘোঁগে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা 
বাইবেলের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন । ভাগবন্ডের প্রকৃত পাঠকগণেরও 
ইহা জীনিতে বাকী নাই যে, ত্রিকাল-সত্য শ্রীকঞ্দেহ সপ্তধাতুতে গঠিত 
নছে,তাহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । ভগবানের তটস্থা। শক্তির পরিমাণ 
বিভিন্ন'ংশ বদ্ধজীবের দেহ, নাঁম ও আত্ম! বিভিন্ন-দেহ ও নাম নির্দিষ্ট 
কালেই চলিদা যায়, নিত্য আঙ্মা থাকে । ভগবানের নামে দেহে 
ও আত্মায় কোন বিভিন্নতা নাই,- যেই নাম সেই দেহ, সেই আঙ্মা। সবই 
বিভিন্ন দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্ররুত পক্ষে তাহার ঘত কিছু সবই সচ্চিদানন্দ 
ঘন। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ নামে পার্থক্য নাই বলিয়াই বঙ্গের মহাজনগণ বাহু 
তুলিয়া উচ্চৈহস্বরে গান করিয়াছেন 
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“যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। 

নামের সহিত ফিরেন আপনি শুহরি ॥* 

তাহার দেহের ইন্দ্রি্গুলি৪ বিচার করিলে দেখা যাক-- প্রাঞ্কিত 

ইন্দ্রির ভইতে তাহাদের বিশেষ বিশেষত ছে। মানুষ চক্ষু ছারা 

দেখিতে পার, শুনিতে পায় না, কৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রিয়ই কিন্ত অন্যান্য 

প্রতোক ইন্দ্রস্পের কার্ধা করিতে পারে । আমরা ব্রঙ্গ সংহিতা হইতে ম্পষ্ট 
ইহা জানিতে পাই 








*অচ্গানি যসা সকলেন্দ্িযবুত্তিমন্তি 
পশ্যন্তি পাস্তি কলযুস্তি চিরং জয়ন্তি। 
আনন্বচিন্মর সনুজ্জবসবিগ্রহসা 
গোবিন্দমা দপুরদ্ষং তমহং ভজাঁম ॥৮ । 
ধহার বিএ জ্ঞানময় আনন্দ স্বরূপ নিত্যোজ্জবল এবং ব.হার অঙ্গ 
সকল সমস্ত ইব্দিছের বৃত্তিযুক্ত হইগা চিরকালের নিমিত্ত জগতের দশন- 
পালনাদি কার্ধো সততই সমর্থ,তাঁদুশ আদি পুরুষ শ্রগোৌবিন্দকে আমি 
তজন| করি। 
এই শ্লোকের টাকায় গৌড়ীর বৈষ্ণবাচার্যা পুজ)পাদ শ্ত্ীজীব গোস্বামী 
লিখিদাছেন,- 
“স্তোহপি উষ্টং শকোতি চক্ষুরপি পালফিতুং পারবতি তথান্দহুদপ্ঙগ- 
মন্তৎ 15 
অর্থাৎ তাহার নয়ন যে কেবল দেখিতে সমর্থ তাহ। নহে, হস্তও 
দেখিতে সমর্থ এবং চক্ষুও পালন করিতে পারগ, সেইরূপ অন্যান্য অঙ্গও 
অন্ত অন্য কাধ্য-সাধনে সমর্থ । 
তিনি ষর্থাদৃষ্ট সীম নরদেহের মধোই অসীম বিশ্ব ব্রহ্ধাও প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহাঁও আমরা দেখিয়াছি । দুধের গোঁপাল একদিন হাই 





৪৪ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





তুলিলেন, আর ম। যশোদা দেখিলেন তাহার মুখের ভিতর পৃষ্টাদৃঈ 
বিশ্বরদ্দাণ্ডের সবই বর্তমান রহিয়াছে । ব্রজে মাধুর্যের প্রাধান্ত বলিয়া সঙ্গে 
সঙ্গেই এই এ্রশর্যা গুপ্ত হইল । আবার শরশ্ব্ধ্য প্রদর্শনের প্রকুষ্টস্থল কুকক্ষেত্রে 
অজ্ভ্নের নিকট সীমাবদ্ধ নরদেছে বিশ্বরূপ প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন-_- 
আমি অনিতা ম্তুধ্য বটে, কিন্তু আমর দেহটা শুক্রশোণিতের প্রাকৃত দেহ 
নহে,_-এই অনিত্য ভাঁেই অনন্ত ব্রদ্ধাওড আছে, সত্য সত্যই আমি কোঁটি- 
ব্রহ্মাগু-বিগ্রহ । অন্যদিকে কথা উঠিতেছে, তবু ত আমরা শ্রীরষ্কে 
দেবকীর উদরেই দেখিতে পাঁই। একটা নরশিশ জন্ম হইতে 
খেপে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, তিন ত সেই রূপেই গোকুলে বাড়িয়া 
উঠিয়াছেন। 

ইহার উত্তরে ভক্তিশান্ত্র এইরূপ বলিয়া থাকেন। শ্রীরুষের 
অন্তরঙ্গ শক্তির নাম যোগঘাফা, তাহার বহিরঙ্গা শক্তি ভইতেছেন, 
শুণময়ী দৈবীমায়া। যোগমীফাকে কাযা বলিলে, আমর! গুণময়ী মায়াকে 
তাহার ছায়া বলিতে পারি। কায়াও ছায়াতে কিছু সাদৃশ্ত আছে, কিন্ত 
একটী নিত্য অপরচী পরিবর্তনশীল । ছায়া কখনও কাগার ভিতরে গ্রাবেশ 
করে, আবার বাহিরে পড়ে! বাষ্টি দেহ এবং সমষ্টি ব্রহ্গাওড নিম্মীণের 
কত্রী হইলেন গুণময়ী মাঁয়া। বদ্ধজীব এই টবী মায়ার অধীন হইয়া 
ব্রহ্গাণ্ডের ভিতর চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, আর 
কর্মফল ভোগ করে। নরোভ্তম প্রীকৃষ্ণজ কিন্তু স্বীয় উদ্দেগ্ত সাধনের 
জন্য স্বেচ্ছায় তাহার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার অধীন হইয়া ভৌম 
বন্দাবনে প্রকটিত হন। আমরা শ্রীচরিতামুতে মধ্য লীলার ২১ পরিচ্ছেদে 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ত চন্দ্রের শ্রীমুখে শুনিতে পাই 

“যোগমায় চিচ্ছুক্তি, বিশুদ্ধসত্ব পরিণতি, 
তার শক্তি লৌকে দেখাইতে। 


আশ্বিন ও কান্তিক, ১৩৩৪]  শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ৪৫ 





এইক্ষপ রতন, ভক্তগণের গুঢধন, 
প্রকট কৈল নিত্য লীল! হৈতে |” 

কায়া-যোগমায়ার কার্যের সহিত ছায়াগুণময়ী মায়ার কার্ষোর কিছু 
সাদৃশ্ত আছে বলিয়াই--বাহির হইতে প্রাকৃত চক্ষে কৃষ্ণের জন্ম কশ্মও 
একটি প্রাকৃত মনুষ্যের জন্ম-কর্মের মত বোধ হয়, তাহা যে অগ্রাকৃত 
তাহা তিনি গীতাঁয় নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন-_ 

“জন্ম কন্মচ মে দিব্য” * * * 

শ্রীমৎ বলদেব বিগ্াভূষণ তাহার টাকায় “দিব।ম্‌” অর্থে “অপ্রাকৃতম্ই 
লিখিয়াছেন। 

কৃষ্ণের অস্তরঙগা শক্তি যোগমায়া সম্বন্ধে অযুক্ত বহিশ্ু জীবগণ 
সম্পূর্নরূপেই অনভিজ্ঞ, ভক্ত যোগীগণ সে বিষয় অবগত আছেন। 
অভুক্ত অসুর প্রকৃতির লোকগণ গুণমঘী মায় ভেদ করিয়া আশ্ম- 
স্বরূপই দেখিতে পায় ন।, তাহারা মায়ার মায়া যোগমীয়ার রহস্য ভেদ 
করিয়া প্রকৃত কুষ্ম্বক্গপ দর্শন করিবেন কিরপে? তিনি যথার্থই 
বলিঘছেন _ 

“নাহং প্রকাশঃ সব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ | 
মূঢোহয়ং নাভিজীনাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥৮ গীতা--৭1২৫ 

ভগবান কুষ্ণ বলিতেছেন__আঁমি যোগমায়ার ঘাঁরা সম্যকরূপে আবৃত. 
বলিয়া সকলের প্লিকট স্বরূপে প্রকাশিত নহি । যে মোহান্ধ, তাহার সম্মুথে 
ঈাড়াইলেই বা কি হইবে? সে আমার ভিতর বাহির কিছুই দেখিতে 
পায় না_আ'মার বে মানুষের মত জগ্ম নাই,_-তাহার জড়দেহ ধ্বংসের 
মত আমার চিন্মর দেহের থে ক্ষয় হয় না,_অর্থাৎ আমি যে অজ অব্যয়-_ 
তাহ। নে জাঁনিতেপারে না। 

মুঢজীব ব্লিতে পারে, কৃষ্ণ স্ব্জপে তাহার জন্মের পুব্বে ছিলেন 


3৬ ভক্তি [২৬শ বধ ২য় ও ৩য় সংখা! 








না, তাহার সন্দেহ নিরসনের জন্য--জীববান্ধব অঙ্ঞুন প্রশ্ন তুলিশাছেন-__ 

“একি কথা? সুর্যের জন্ম বছু পৃব্বে, আর তোগার জন্ম হইল সেদিন? 

এই তুমিই থে তাহাকে উপদেশ দিমা।ছলে-তাহা কেমন করিরা জানিব। 
«“অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। 


পাতি 


কথনেতিজানীগাত্বমান্ছৌ প্রোক্তবানিভি ॥” গীতা ৪818 

সথার কথ! শুনিয়া কষ একটু হাসতে হাসতে বলিলেন এই 
প্রপঞ্চের উপর আমার এবং তোমার এইরূপ শন অনেক বার হইয়া 
গিয়াছে, বিজ্ঞান-ঘন সুত্তি আমি সে সব জান,কিন্ক তুমি জান না। 
ত্রেকাল-মতা লীলা-পুরুষোত্তম আমি ত্রিজ্ালে একজপই থাকি । আমি 


চি 


পা 


মকল্রে মূল কারণ, আমাকে কে জন্ম দিবে? আমি সতা সহাহ 
অজ, আমার দেহের সাইভ আক্ার কৌন ভেদ নাই,বে দেহ 
সেই আত্মা,-তাহ! অব্যয়-আমি অব্য়াত্মা। গ্রকৃতির অতাঁত আমি 
ভূত সকলের ঈশ্বর। তবে অজ হইলেও আমার যে জন্ম ভর, আমার 
নিতা অবায় দেহেরও যে ত্রাস বৃদ্ধি দেখা বার,-ুভ সকলের ঈশ্বর 
হইরাও ঘে আমি পঞ্চভৃতের ফীদে পা দিই, ভাহা আমার ইচ্ছ। 
এবং করুণা । আর কি ?--পরম করুণ, ইচ্ছামঘ্র আমি, আমার ইচ্ছা পুর্ণ 
কারিণী শক্তি-মাহ্ম যোগমায়ার ছারা স্বীষ্ঘ প্রকৃতিতে অধিচ্িত হইঘই 
মর্ভ-মানব সমাজের ভিতর ন্রলীলা গ্রক্টিত করিয়া থাকি | 

“অজোহপি সন্নবায়াজ্মা ভূতানামীশ্বরোহুপি সন্। 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্তবাম্যান্মমায্নরা ॥৮ শীভা ৪,৬ 

এখন ছুষ্টগণ শুনয়া সাবধান হ, সাঁধুগণ আনন্দে নৃতা কর-- 


“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুম্কতাম্‌। 
ধন্দসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥* 


আশ্বিন ও কান্তিক, ১৩৩৪] শ্রীহ্ীজন্মাষ্টমী ৪৭ 

সংসারে চিরকালই সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর লোক আছে-ধৈব ও 
অসুর ॥ 

“দ্বৌ ভূতনর্গৌ লোকেহস্মিন্‌ দৈব আন্ুর এব চ1” গীতা ১৬৬ 

যাহাদের ভিতর সন্বগুণের প্রাধান্ত, প্রাদই তাহারা দৈব, 'আর 
সন্তগুণকে ঠেলিয়! যাহ।দের ভিতর রজ 9 তম গুণ কৃত করে, তাঁহারা 
অস্ত্র । এই পরিবর্তনশীল সংসারে কখন দৈব প্রকৃতির লোক প্রধান 
হইয়া দাড়ায়। আবার কখন অনুর প্ররুতির রাক্ষম খোক্ষনগণই প্র 
হইয়া বসে। প্রথম শ্রেণার [নিরীহ শান্তিপ্রদ্ধ এবং ত্যাগা বলিয়া 
তাহদের আমলে মানব সমাজে শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু কালের 
গতিতে যখন অন্থর লোকের পালা পড়ে,তখন শান্তিময় রাঁজ্যে 
ঘোর অশান্তি উপস্থিত হদ্ব॥। ভগবানের উপর তাহাদের জাতক্রোধ, 
তাহার শক্তি দেব-দেবার উপর তাঁভারা খডগহস্ত ! গোব্রাঙ্গণের সহিত 
ব্রহ্মণাদেবের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া! তাহাদের চন্বঃশ্ল ! 
সাধু ভক্তগণ ভগবানের চস (প্রক্নজন বলিয়া তাহাদের নুগডপাত করিতে 
তাহারা সর্বদাই উদ্যত | 

এই ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে দ্বাপর যুগের শেষে এই শ্রেণীর ছুদ্ধষ 
লোৌকেরই বাঁহুবল এবং বুকের পাটা বিশেষভাবে দেখিতে পাঁওয়! যায় । 
তাঁহাদের অমানুষিক 'ত্াচারে এবং উতৎ্পীড়নে গোমাতা জীর্ণ শীর্ণ, 
বাহ্গণগণ যায় যায়, অধিক কি নিরীহ সাধুসজ্জনের তিষ্ঠানই দায় 
হইয়া পড়িল। তাহাদের আন্তায় অতাচার বুদ্ধি হইতে হইতে এমন 
সীমায় উঠিল যে, ধৈর্যের সাক্ষাৎ প্রতিমুত্তি ধরিত্রীদেবীও একেবারে 
অধীর হইয়া পড়িলেন। সর্ধজন-জননী এই অ$লার মন্মস্থল ভেদ 
করিয়া পত্রাহি মাং মধুস্দন” ধ্বনি উত্থিত হইল। এই ঘোর বিপদে উপর 
হইতে মধুস্ছদনের অভম়বাণী আসিল--"মাতৈঃ মাভৈঃ |” 





৪৮ ভক্তি [ ২৬শবর্ষ২সুও ওয় সংখ্যা 











অন্থর-প্রক্কতির লোকের একজন প্রধান নায়ক হইলেন কংস। তাঁহার 
জ্বালায় সাধু নাগরিকগণ দেশ ছাড়া হইন্লেন, তাহার অন্ুচর এবং 
সহচরস্থানীয় নরপিশাচগণ শিষ্টগণের রক্তশোষণে বদ্ব-পরিকর হইলেন। 

কংসের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল--বস্থদেবের সহিত ভগিনীস্থানীয় 
দেবকীর শুভ পরিণর উপলক্ষে হঠাৎ বিনামেঘে তাহার শিরে বভ্রাঘাত 
হইল । স্পষ্ট আকাশবাণী - তাহার কাণের ভিতর দিয়া মন্তস্থলে প্রবেশ 
করিল-*.*দেবকীর অষ্টম গভের সম্তীন দ্বারা তোমার মৃত্যু হইবে।* 
অনেক কাণ্ডের পর এই লাধুবিদ্বেধী অবিচারক রাঁজা-স্তার-ধর্খের 
মন্তকে পদাঘথাত করিয়া ভাবী বিপদ আঁশঙ্কায় কেবল সন্দেহবশে 
সাধুকুলচড়ামণি নির্দোষ বস্থুদেব এবং সতীকুলললামভূত দেবকী 
দেবীকে রাজকারাগারের এক ভীষণ অন্ধকার কক্ষে নিক্ষেপ করিলেন । 

কালে কাল আসিল,_-দবকী দেবী জ্যোতিশ্্য়ী হইয়া উঠিলেন। 
অন্ধকার-কারাগারে পেই দিব্য জ্যোতি দর্শন করিয়া কংস ঘোর 
বিভীষিকা দর্শন করিলেন । তাহার প্রাণের ভিতর যেন ডাকিপা বলিল, 
আর দেরী নাই, কাল আসিয়াছে! দেই আতঙ্কসন্কুল কারাগারে কড়া 
পাছারার বন্দোবস্ত হইল-_দেবকী বন্থুদেবের শরীরে শুঙ্খলের উপর শৃঙ্খল 
উঠিল- _সাধুসাধ্বীর উপরে অন্তাস্ম অবিচার ও অত্যাচার একেবারে 
চরম নীমায় গিয়া পৌছিল ! 

কাঁরাগীরের শত নির্যাতন সহা করিয়াও আমাদের দেব দেবী-_ 
নিজের জন্ত বিশেষ কিছু চিন্ত। করিতেছেন না, চিন্তা কেবল তাহাদের 
আশা ভরসার স্থল সম্তান-সম্ততির জন্ত। তাহার! নিরাশ, নিরুপান্ব 
নিঃসহায় করিবে কি, তাহাদের নিজের হাঁতে কিছুই নাই। যখন 
মাঁন্ষের আত্মরক্ষার আর কোন শক্তি থাকে না-তখন সে মূল আঁশ্রন 
ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়া থাকে । সতী দ্রৌপদী 
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বসন টানিয়া টানিয়া যখন দেখিলেন নিজের চেষ্টায় লজ্জ। নিবারণ করা 
অসম্ভব, তখন তিনি “হা! গোবিন্দ তুমি যা কর” বলিয়া বসন ছাঁড়িয়! 
দিয়াছিলেন। | 
আমাদের রাঁজবন্দী সীধুপাঁধব:ও অনন্তমনে ভগবানের উপর নিভর 
করিয়া অঝোরে ঝারতেছেন ! ভাদ্র মাস, বাদরের সমম্র,- তাহাদের 
পাষাণভেদী ক্রুন্দনে ব্যাকুল হইয়াই যেন সার! প্রকৃতি দিবানিশি অশ্রু 
বিসঙ্জন করিতেছে । জলে স্থলে শন্তে সর্ধত্রহ এক মন্মরভেদি মহাঁবিলাপ 
কাব্য। কৃষ্ণ পক্ষ, ভীষণ অঞ্ধকার, মাঝে মাঝে অশনির ধ্বনি! এই 
ঘোর দুর্যোগে পাপ কারাগার হইতে আধ্য দেব দেবীর বুক ফাটিয়! 
ধ্বনি উঠিতেছে--“হে অগতির গতি! হে সাধুসজ্জন-পরিত্রাণকারি ! 
হে হরে! হে মুরারে! হে মধুকৈটভারে! এই জীবন জঙ্কটে এক 
তুমি ভিন্ন আর আমাদের উপায় কি? হেজ্যোতির জ্যোতি! হে 
কোটী কে।টী রবি শশাবনিন্দিত দেব দেব! এই ঘোর অন্ধকারে তুমি 
_-কেবল তুমিই আমাদের একমাত্র আশা--একমাত্র ভরসা ।” 
আধ্য সাধুসাধবীর এই ব্রক্মাগুভেদী আর্নাদে অঘটন ঘটন হইল, 

_-এক অজ্ঞাত নাট্যকারের কটাক্ষেই ঘেন তমসাছন্ন জগৎ-রঙগমঞ্চে_ 
অভিনব দৃপ্ত প্রকটিত হইল,_মুহূর্তের মধোই ধরার মুখ পরিবন্তিত 
হইয়। গেল! এ লোকের দেশ কাল পাত্রে গোগোকের শোভা সম্পদ 
আদিল,_-জলে স্থলে শৃন্তে যাহা কোনদিন ছিল না, তাহাই দৃষ্টিগোচর 
হইল। তখন__ 

“শঙ্খ ছুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ। 

জয় জয় হরিধবনি ভরিল ভুবন ॥ 

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী। 

দশদিক সুমঙ্গল শুভক্ষণ জানি ॥” 

হয় ৩য়-_-২ 
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ভয়ে--অনুর প্রকৃতির লোক কীপিয়া উঠিল,_-পাধুগণ আনন্দে 
আত্মহারা হইয়া নুত্য করিতে লাগিল,-জলধরের আনন্দমন্ড্রে এবং অগাঁধ 
জলধির হর্ষে।চ্ছাঁসে চরাঁচর মুখরিত হইল 1 তখন-__ 
“দেবক্যাং দ্েবরূপিণ্যাং বিষ; সর্বগুহাশয়ঃ । 
আবিরাদীদ্‌ বথা প্রাচাং দিশন্দুরিবপু্ধলং ॥ ভাঃ 1৩1৮ 
পুর্বদিক হইতে পুর্ণচন্দ্রের উদয়ের, নায় দেবরূপিণী দেবকীন্ে 
সর্ববান্ত্যামী ভগবান খিঞু আবিভুতি হইলেন । তখন সত্য সত্যই-- 
“ম্থুরায় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে” 
মহাঁজনগণের কপায় আরও শুনিতে পাই- 
শঅগ্দর! নাঁচয়ে গান করযে গন্ধব্ব | 
মঙ্গল জয়কার দেই দ্রেবপত্ী সবব ॥” 
সে সময়ে গগনেও চাদ উঠয়াছে- কিন্তু দে ঠাদ--এ চাদের কাছে 
তুলনা করিলে কিছুই নয় 
"কত কোটি টাদ জিনিয়া উদয় । 
এ দাস মাধবে কডে আনন্দ হদয় ॥৮ 
লোকে নিজ পুত্রের রূপ গুণে আত্মগার| হইয়া সেই প্রাণাধিক শ্রীমান্কে 
সোৌনারচাদ্দ বলে, আমরা এই প্রাণের প্রাণাধিক--টার্দের চাদকে 
কিদের চাদ বলিব স্থির করিতে পারতেছি না। যাহাদের আধার 
কারায় এই লোঁকাতীত লোকের টাদ উজল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা 
উভয়েই স্তম্ভিত এবং কিংকর্তবাবিমুঢ হইয়া পড়িয়াছেন। বাহিরের লোক 
আমরা আর কি বলিব,- বন্থদেব যাহ স্বগক্ষে দর্শন করিলেন, তাহ! 
ভাঁগবতের ভাঁধ।তেই শ্রবণ করুন 1-- 
“তমভুতং বালকমনুজেক্ষণং 
চতুভূজং শঙ্খগদাধু্দাযুধম্‌। 
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শ্রীবংসলক্ষং গলশো।ভিতকোৌস্তভং 
পীতান্বরং সান্দ্রপয়োধসৌভগম্‌ ॥ 
মহাহবৈদূধ্যকিরীটকৃণুল- 
ত্বিষ! পরিঘক্ন্হঅ কুম্তলম্‌। 
উদ্দামক!ঞচাঙগদ কঞ্চণাঁদিভি: 
ব্রিরোচমাঁনং বহুদের ক্ষত ॥ ভাঃ ১০।৩।৯--১০ 
বন্দেব দেখিলেন, সেই বাঁলক বড়ই অদ্ুত--তাহার ডগমগ কমল 
'লোৌচন ঢল ঢল করিতেছে, হাত ছইখানি নয় চারিখানি, তাহাতে আবার 
শঙ্খ চক্র গদ! প্রভৃতি অস্ত্র সকল উগ্ভত হইয়া আছে। বক্ষস্থলে আ্রীবৎস 
চিহ্ন _-ঝলমল করিতেছে, গলদেশে  কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে । 
পরিধানে পীতবনন,বর্ণ নধ নিবিড় জলধরের নায় অতি মনোহর । 
মহামূল্য টৈদর্ধ্য কিরীট ও কুণ্ডল প্রস্ততি ভূষণ সকল--ঘন কুঞ্চিত কেশ 
কলাপে কি না অপুর্বর শোঁভাই বিস্তীর করিয়াছে । অতুযুত্তম মেখল। অঙ্গদ 
প্রভৃতি দিব্য ভূষণ সকল শ্রীজঙ্গের উপর অলৌকিকভাঁবে ঝলযূল ঝলমল 
ক'রতেছে। আ মরে মর, কি শোভা । 
কেবল পৃথিবীর নহে, ত্রহ্গাণ্ডের ইতিহাস খুলিয়াও১_-কোথাছও 
কম্মিনকালে-আমরু! এইরূপ প্রজন্ম দেখিতে পাই না। ভাগ্যবান 
জনক এবং ভাগ্যবতী জননী উভদেই ভাঁবিভুতি চাদমণিকে সাক্ষাৎ 
ভগবান জ্ঞান করি যথোপুয়োগী স্তবস্তৃতি করিলেন, তিনিও এখানে 
মায়া না করিয়া দৃজ্ কাপয়াই তাহার নিজের এবং তীহাদের আমুল 
বৃত্তান্ত সকল ব্যক্ত করিলেন। 
যাছুকর যেমন প্লাগ ভেন্কি লীগ” বলিলেই ভেক্কি লাগিয়া যায়, 
এখানে সেইরূপ "লাগ ভেন্কি লাগ” আরম্ত হইল। চতুভুজ ভগবানের 
স্থলে কাল্‌ মাঁণিকের মত--একটা মায় শিশু দীড়াইলেন। চতুভূ'জ 
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ভগবানের ভিতর হইতে এই দ্িভুঙ্গ শিশু বাহির হইলেন, কি এই 
চোরা শিশু আবিভূতি হওয়াতে, চতুভুর্জ ভগবানই তাহার ভিতর 
প্রবেশ করিলেন, তাহা বিশেষজ্ঞগণ অবগত আছেন। তবে আমর! 
এই দেখিলাম--এই মায়া শিশুর ইচ্ছা এবং আদেশানুসারেই শৃঙ্খলা বদ্ধ 
বস্থুদেব মুক্তপুরুষের ন্ভায় তাহাকে বুকে করিয়া গোকুলের দিকে 
অগ্রসর হইলেন। রুদ্ধ কারাদ্।র মুক্ত হুইল,_-মায়াবী পুরুষের মহা- 
মায়ার গুণে সকলেই নিদ্রিত। তিনি সেই চিরম্মরণীয় নিশীথে--অভূভ- 
পূর্ব দৃষ্তের ভিতর নন্দব্রজে গিয়া যশোদীর শষায় নীলমণিকে রাঁখিলেন 
এবং তথায় আবিভূতি মাঁগাকন্যাটীকে লইমা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
কারার দ্বার আপন! আপনি আবদ্ধ হইল, তিনি পুর্ববৎ শৃঙ্ঘলে আঁবদ্ধ 
পড়িলেন। মা যশোঁদা যোগমাহার প্রভাবে পুত্র হইয়াছে কি কন্যা 
হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারেন নাই-তবে একটা কিছু হইয়াছে, ইহাই 
তাহাঁর আধ আধ জ্ঞান ছিল । তবে-- 
“নিশি অবশেষে, জাগি ব্রজেশ্বরী, 
হেরই বাঁক মুখটাদে । 
কতনহু উল্লাস, কহই ন। পারিয়ে, 
উথলই হিয়া নাহি বান্ধে ॥৮ 
এই মহানন্দের স্প্রভাতে, আমরা আমাদের বে মাত্র ছুটী চক্ষু 
কোন্‌ দিকে দিব স্থির করিতে পারিতেছি না। কারণ বিশ্বব্ক্গাতের 
সর্ববরই--“আননদময় রে বড় আননামঘ়।” যেহেতু আমাদের--“ননের 
মন্দিরে শামচাদের উদয়” উপরে তাঁকাইয়! দেখি-_ 
“্বর্গেতে হন্দুভিবাজে নাচে দেবগণ।” 
আবার সর্ধব্রই শুনি সকলে কেবল হরি হরি ধ্বনি করিতেছে । 
“হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন ॥” 
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চরাচর ব্যাপী এই জগন্মঙ্গল হরিধ্বনির ভি বক্গলৌকের চতুম্মুথ 
রঙা, টকলাসের পঞ্চানন শিব, স্বর্গের সহত্রলোচন ইন্্র-_সকলেই বিশেষ 
ভাবে নৃতা আরম্ভ করিলেন-_- 
“রাঙ্গা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র ।৮ 
কিন্তু গোবিন্দকে হাতে হাতে পাইয়া গোঁকুলের গোয়ালার নৃত্যই 
সকলের উপরে উঠিয়াছে- 
"গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া! গোবিন্দ 15 
গে! গোপ গোপী পূর্ণ_-গোয়ালা পাড়ায় এই চির স্মরণীয় দিনে, *উঠ 
জাগ সাজ সাভ” রুব পরিয়া গেল,_-যে যেখানে ছিল, সকলেই-__কাহার 
যেন মোহনমন্ত্রে আকুষ্ট হইয়া ব্রজরাঁজ নন্দের মন্দিরে ছুটির আসিল-_ 
“নন্দের মন্দিরে গোয়াল আইল ধাঁইয়া।” 
কিন্তু তাহারা খালি হতে আসিল ন।***ভাঁতে ধরিল নড়ি, কাদে 
করিল প্রীতির ভার প্রীতিরভার কাধে করায় পা যেন আপনিই থৈয়া খৈয়া 
নৃত্য করিয়া উঠিল__ 
“হাতে নডি কাধে ভার নাচে থৈয়া &থরা ॥” 
সদানন্দশুদ্তি নন্দের আনন্দ আজ সীম! অতিক্রম করিয়া উঠিয়ছে,-- 
তাহার আজ ঢলাঢলি ভাসীভাসির দিন। প্রাণগোপালেরপ্রিয় গব্যরসে 
আঙ্গিনা ভাসিয়া গেল, দেই রসের ভিতর গোবিন্দলাভহেতু তিনি যে 
তাগুবনৃত্য প্রকটিত করিলেন, তাঁহার আর তুলনা কোথাম ? 
*নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া |” 
নন্দোৎসবের এই আনন্দবণনার ভাষ! নাই,--তাই--কধি শিবাই দাস 
ফাপরে পড়িয়া কেবলমাত্র “বড় আনন্দ হইল, বড় আনন্দ হইল” 
বলিতেছেন 
“আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।” 
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এই আনন্দ সাগর হইতে আমি আর কুলে উঠিতে পারিলাম না, 
আমার মন যেন নন্দীলয়ে সেই মনৌমৌহনের নিকট ভুলিয়! থাকিল-_ 
“এ দাস শিবাইএর মন ভুলিয়া রহিল।” 

আমাদের ভাগ্য গুণে অব্যক্ত ব্যক্ত হইলেন,_-আজ জন্মগ্রহণ করিলেন, 
আনন্দ হস্ত পদ লইয়া আমাদের সম্মুখে দাড়াইলেন,বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত 
অনঙ্গমোহন অঙ্গ ধারণ বরষা দেখা দিলেন, এখন তবে সকলে মিলিয়া__ 
“ভজ গোবিন্দ গৌঁপালা । 
অধম উদ্ধারণ নন্দলাল| ॥” 








শালী প্প্পমপা্াসি এস 


আগমনী 
( শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ) 


আশাপথ চেয়ে আছি, এসগো মা, এস উমা! 
অমানিশি গত হল, আকাশে হাসে চন্দ্রম। !! 

নিবীড় জলদজাল, ক্রমে যে মা দূরে গেল, 
নিশ্দল শারদাকাঁশে ভাতিবে তোর প্রভ। যে মাঁ!! 

অনুকূল চিন্নু হেরি, আনন্দ চৌদিকে ঘেরি, 
চাপিয়ে নয়নবারি বরষ যে যেপেছি ম! !! 

এম মা এস হাসিয়ে, এস এ দীন আলয়ে, 
শৌর্য্য-বীর্যয-বিদ্ধা-দ্বি-সিদ্ধি তোমার ফুটা?য়ে মা !! 
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স্থির নীরবতা ঘন, তারি মাঝে ওই শুন, 
গভীর উঠিছে ধ্বনি, ভগত ডাকিছে “ম1--মা” !! 

স্ববম! যতগো হাসে, নয়নে ততই ভাঁসে, 
স্নেহ শক্তি একাধাব্রে--প্রাণারাম ছবি সে মা !! 

যত ম! ভাখি সে ছবি, কি ভাব যে অন্ুভবি, 
সেভাব ভাষাতে বেঁধে ফুটাতে পারিনা গো মা! 

শুধুই অন্তর হ'তে, উঠে ধবন “ম।” রবেতে, 

অন্তরে বাহিরে যেন বাজে “মা মা” মধুরে মা !! 

তুমি মহাঁশক্তি ষে মা, কেমনে করি ধারণা? 
হৃদয়ে জাগা'তে ভাব শুধু এ আবাহন মা !! 

নাহি জ্ঞ।ন, নাহি ভক্তি, চাইনা মা মোক্ষ, মুক্তি, 
আনন্দসাগরে ডুবে থাকিতে দাও “মন” ৪ মা! 

পুর্জিব কি দিয়ে বল, নাই মা চন্দন-ফুল, 
আছে শুধু আখি বারি আছে মাত্র মন্ত্র “মামা” !! 

কতজনে ছন্দোবন্ে বন্দে চরণারবিন্দে, 


এদীন সন্তান মা তোর ডাকিছে “মা-” মা” শুধু “মা 1! 
শীরদা আসিতেছেন! শারদাকাশ 'নশ্মল করিয়া, তাহাতে আপন 
সাত্তিক প্রভা ফুটাইয়া, চারিদিকে আনন্দ ছড়াইয়৷ কাত্যায়নী যোগমায়া 
আসিতেছেন! মানব, তুমি ডাক আর না ডাক, তিনি আগমনী,_- 
আসিতেছেন! আমিবেনই ত! না হইলে বাসের আয়োজন কে 
করিবে? যাহা নিত্য তাহার রোধ করিবে ৮ক? মানব, তুমি ভক্তি 
হীন, জ্ঞানগর্রিত। তাই তোমার হাতে রাঁসের আয়োজনের ভার 

নাই,_-তাই ষোগমায়া নিত্যা আগমনী ! উনি কেবলই আসিতেছেন ! 
কিন্ত মানব, তুমি কি উহাকে আবাহন করিবে না? তুমি কিসের 
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এত গর্ষ কর? ওই দেখ দ্রেখি, মা আমার আসিতেছেন, আর 
তাহাকে ঘেরিয়া। ঘেবিয়। কত কি ফুটিয়াছে !--শৌর্্য, বীর্ধা, বিদ্যা 
খাদি, পিদ্ধি! এ সব দেখিয়াও কি তোমার গর্কোন্ত ক্ষুদ্র মস্তক 
ভূতলাভিমুখী হইবে না? হইতেই হইবে! সমগ্র বিশ্ব তাহাকে 
আগমনী দেখিয়। ডাঁকিতেছে ! তৌমাঁকেও ডাঁকিতে হইবে! তুমি 
যেমনই ভওন| কেন তোমাক দীন হইয়া__কাঁঙ্গাল হই! ডাঁকিতে হইবে ! 

বিশ্বভরা দেবীর মুক্তিখানি-আ মরি মরি-_কতইনা সুন্দর! শিব- 
তেজে-গঠিত-বদনা, বিষ্ততেজে-গঠিত ভুজশালিনী, ব্রঙ্মতেজে-গঠিত-মন্গপম- 
চরণা, অপরাঁপর-দেববৃন্দেরতেজঃপুর্তকলেবরা বিশ্বসাধনার-সমষ্টি-নিগ্রহ- 
ধারিণী ওই দেখ যৌগমায়ার মনোরম মুত্তি। অশিবনাশিনী দূর্ঘতি 
রোধিনী দূর্গ আসিতেছেন, অসুর নাশিতে নাঁশিতে ! প্রয়োজন, সকল 
অকল্যাণ দূর করিয়া রাসের আয়োজন! দেবী আঁদিতেছেন, অপ্ররুতিস্থ 
বিশ্বকে গ্রকৃতিস্থ করিতে ! 

মা আমার নিত্য আগমনী ! আগমনের বিরাম নাই! তবে কি 
মা এবিশ্বে ছিলেন না? অপস্তব! বিশ্বে তাহার অস্তিত্ব নিত্যই নৃতন 
হইতেছে, সে অন্তিত্কে অতীতে রাখা অসম্ভবঃ তাই তিনি কেবলই 
আমিতেছেন, তিনি আগমনী । বিশ্ব তাহাকে কেবলই পাইতেছে * 
কিন্ত রাখিতে পাণ্রিতেছে কি? না! তাই বিশ্বে স্বেচ্ছাকৃত বিসর্জনের 
বাজনা বাজে। কিন্তু ভক্তের মন্দরে দেবীর বিসঙ্জন নাই! যাহ! 
আছে, তাহ। ভক্তের অভিমান-বিসর্জন, শ্বাতগ্না-বিসর্জন! তাই ভক্ত 
কুটারে বিজয়াতেও উৎসব! প্রণাম-নমস্কার-আলিঙ্গন প্রভৃতি করিয়। 
তক্ত সেদিন বিজ্ঞয়ার বিশ্ববিজয়-উৎসব সাধিত করেন! অভিমান 
থাকিলে, শ্বাতন্্য থাকিলে রাসদর্শন হইবে না যে! 

দেবী আসিতেছেন কোথায়? ভক্তের কুটারে আনন্দময়ীরূপে, 
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বিলাসীর শৌধমন্দিরে ত্রিভূবন বিলাপিনী রূপে, আর্তের নিকট অভয়ারূপে, 
অসুর ভাবাপন্ন বলদৃপ্ত ধনমত্তের নিকট রণরঙ্গিনীক্পপে, জ্ঞানগর্বিতের 
নিকট শৌর্যয-বীধ্য-বিগ্কা খদ্ধসিদ্ধি'মণ্ডিতাক্গপে 1 
এস দ্রেবী, এস! তুমিত আসিয়াই আছ,_আবার আদিতেছ! 
তুমি নিত্য! আগমনী, ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ এক করিয়া ফেলিয়া কেবলই 
উদ্দয় হইতেছ! পুরাঁতনকে গ্রাস করিয়া কেবলই নৃতন করিতেছ! 
এই তোমার “ঘাওয়া'-হীন কেবলই আসা, এই তোমার আঁগমনীরূপই বিশ্বে 
নিরস্তর রসধারা বর্ণ করিতেছে, করুণ! ছড়াইত্তেছে! কে নিদ্িত আছ, 
'জাগিয়। উঠ, আগমনীর শুভ উদর দর্শন কর! 
এস দেবী, রাস রসসাধিনী ভক্তিরূপা সাধনা আমার! বঙ্গের মন্দিরে 
কুটীরে হর্ম্ে মন্মে সব্বব্রই ভক্তিরূপে-সাঁধনারূপে প্রতিষ্ঠিত হও! তুমি 
যে সুলভা, কেহ আবাঁহন না করিলেও আগমনা ! বাউলা যেন আব 
তোমায় বিসর্জন না দেয়! ভক্তিহীন হৃদয়ে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হউক । 
ব্জ গোপ কুমারিদের মত সকলে গ্রাণথুলিয়া বলুক-- 
“কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিনাধিশ্বরীঃ 1” 
নন্দগোপস্থতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥ 


আগমনী গীতি 


(জ্রীধুক্ত মঙ্গল! প্রসাদ গুহ পাত্র লিখিত।) 
দেখ আদি পুরবাসী (আমার) এলোকেশী মা এসেছে। 
€ ও তার) রূপের ছটায় দীপ্তি ঘটায়, দশদিক আলো করেছে ॥ 
এ দেখ ম! সিংহোপরে, দশ করে অস্ত্র ধ'রে 
দেবগণে রক্ষিবারে--মহিষাস্থরে নাশ করিছে ॥ 








৫৮ ভক্তি, [ ২৬শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্য। 





বীণাপাণি আর কমল, দু'ধারেতে দুটা বাল; 

ধঁ দেখ উপরে ভোলা-_বাবা আমার বসে আঁছে ॥ 
বিদ্রনাশন আর যড়ানন, দেখ যোদের দাদা দুজন; 

রাপে তাদের আলো তুবন-_নন্দী দাদা মায়ের পিছে । 
ওমা ও সব্বমঙ্গল!| “মঙ্গলা” তোর দীড়িয়ে আছে; 

কেমন ম! তুই বঙ্গ গে! উম! কোলে তুলে নিলিন! যে ॥ 


0 পরার 


জ্রতৃলসী 
( শ্রযুত্ত সদানন্দ ' শশ্ম। লিখিত ) 


ভিন্দু ধর্মাবলম্বী মাত্রেই তুলসীকে খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া! থাকেন। 
পল্লীগ্রামে এমন অনেক গৃহস্থ দেখিতে পাঁওয়া যায়, যাহাঁদের প্রানে 
তুলসী বৃক্ষ বিশেষে যত্বে নিতা দেবতার ন্ঞার পুজ। পাইয়া থাকেন। তুলসী- 
মাহাষ্মো শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে ।_- 
“ৃষ্ট্যাপৃষ্ট্। তথাধ্যাতা কীন্তিত৷ নমিতা শ্রুতা 
রোৌপিত৷ সেবিতা নিতাং পূজিত তুলসী শুভা। 
নবধা তুলসী দেবী ভজন্তি যে দিনে দিনে 
যুগকোটা সহআণি তে বসস্তি হরেগুহে ॥” 
যে হিন্দুর গৃহপ্রাঙ্গন ভুলদী বৃক্ষে শোভিত নয়, হিন্দুর চক্ষে সে কখন 
হিন্দু নয়। বৈষ্ণবগণ তে! বিষুণ অপেক্ষাও বিষুঃপ্রিয়া তুলদীকে অধিক 
সম্মান করিয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ তুলসী বৃক্ষে জলদান, তুলস 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৪ তুলসী ৫৯ 








প্রদক্ষিণ, তুলপীতলে প্রণাম না করেন তিনি বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবারই 
উপযুক্ত নছেন, সাধু মহাত্মাগণ নানাবিধ শাস্তরযুক্তি দ্বার! ইহাই প্রমাণ 
করিয়া দেখাইয়াছেন। 
শৌর, শাক, শৈব, গাঁণপতা ও বৈষ্ণব এই পঞ্চোপাসক সমান, 
ভাঁবেই তুলসীর আদর করিয়া থাকেন। মোট কথা যিনি যে ভাবেই 
হউক তুলদীকে অনাঁদর করিতে পারেন না। তুলদী বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ 
করিতে যাইয়। আমর! বলিরা থাকি__ 
“যানি ষানীহ পাপানি জন্মান্তর কৃতানি চ। 
তানি তানি প্রণশ্তন্তি প্রদক্ষিণাং পদে পদে ॥” 
তুলসী চয়ন করিতে যাইয়া বলি-_ 
“তুলন্তামৃত নামাসি সদাত্বং কেশবপ্রিয়ে । 
কেশবার্থে চিনৌমিত্বাঁং বরদ। ভব শোভনে ॥” 
আবার পুজার সমর তুলসীকে স্নান করাইতে যাইয়! শুধু জল ঢালিঘা 
চলিয়া আসিনা, সেখানেও বলিয়া থাঁকি-_ 
“গোবিন্দ বল্পভাং দেবীং ভক্ত টতন্তকাবরিণীং। 
ন্নাপয়ামি জগন্ধাত্রীং বিষুভক্তি প্রদাফিণীম্‌ ॥ 
এই ভাবের নানা কথ! আমর! শাস্ত্র পাঠে জানিতে পারি। তবে 
আজ কাল ষে ভাবের রুচি লইয়। অমাদেরই ঘরের ছেলের! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
মাঁনপত্র লইয়া আমাদেরই পূর্ব পুরুষীনুক্রমিক আচার ব্যবহাঁরকে দূর ছাই 
করিদা একটা কেউ কেট! হইয়! দাড়াতে চায়, সেই সব রুচি সম্পন্ন 
লোকের জন্ত আমি ধর্খের দিক ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদেরই অধ্যাপক মণ্ডলী 
অথবা আজ কাল তাহার! যাঁহাদের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের উপর 
আসন দিতে যায়, সেই সকল শ্বেত হ্বৈপায়ন ব্যাসদ্দিগের কথাই ছুটো' 
শুনাইব। 


রা ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





বিশ্ববিগ্ভালয়ের কৃতিছাঁত্র খুব বড়গলা করিয়া তাহার পুব্ধ পুক্ুষের 
আচার ব্যবহার ভাল বলিতে পারেনা,কিন্ত ষেখনি সাগরপারের সার্টফিকেট 
অপিছ্ধা তাহাদের আচার ব্যবহারের সুখ্যাতি ঘোষণা করিল অমনি 
তাহারাও বড় গলা করিয়া সেই সব পুরাতন বীধা বুলি আওড়াইতে 
'আরম্ত করিয়া দেয়। 

আমরা মরার পলীশ্রামে দেখিতে পাই যে, পল্লীভূমির নিরক্ষর 
মাদেরা নিজ কোলের ছুলালের মুখে একটু তুলসীতলার মাটা, একটু তুলসী 
পাতার রস না দিয়া_-প্লস গ্রাস ডাক্তারী গুঁষধ গলার ঢালেন না, তাহাতে 
ফল যে খারাপ হয় তাহা নয় । বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইসব 
তুলসীতলার মাঁটী এবং তুলসী পাতার রস থেকো, পাড়াগায়ে ছেলেদের 
আজকালকার চল্তি ব্যারাম “ইন্ফ্যান্টাইন লিভার” একেবারেই হয় না 

আমার কয়েকজন বন্ধু একদিন তুলসীর মালা ধারণ সম্বন্ধে খুবই তক 
বিতর করিতে ছিলেন । আমি এ সম্বন্ধে সম্পাদক্চ মহাশয় এই ভক্তিপত্রেই 
পূর্বে যে সকল আলোচনা করিয়াঙিলেন, সেই সকল প্রমাণ ভাহাদিগঞ্ডে 
গুনাইলাম,যদিও তাহার! তখন এক প্রকার তুলসা মালাধারণের উপকারিতা 
স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন কিন্তু আমার মপাঙ্গীতে নানারকমে এসকল 
বিযয় তর্ক করিতে ছাড়েন নাই। এবার আমি শাস্ত্র যুক্তি দেখাইয়া আর 
তাহাদের বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি ন বড় বড় ইংরাজি শিক্ষিত ডাক্তার 
বাবুর যাহা! বলিয়াছেন তাহারই একটু আলোচনা করিব। একজন 
বড় ভাক্তার সেদিন বলিয়াছেন__- 

”$ল্সী বক্ষে বৈহ্যাতিক শক্তি বড়ই প্রবল ভাবে নিহিত আছে, ইহার 
কাষ্টের মান্য ধারণ করিলে মনুষ্য শরীরে বিছ্যৎবেগ স্থির ভাবে রক্ষিত 
হয়, সুতরাং উহাতে যে অনেক ছুরারোগা ব্যাধি সহজেই আরোগা হয় 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, আমি একটী পুরাতন হাঁপানি রোগীকে 


আঁঙ্বন ও কাণ্তিক, ১৩৩৪ ] তুলসী ৬৯ 


তুলসীর মূল কণঠদেশে ধাঁরণ করিয়াই নিরাময় হইতে দেখিরা আশ্চর্য্য 
হইয়াছি। তারপর তুলসীর মালা গলায় থাঁকিলে সহসা শরীরে কোন, 
সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারেনা । কুদ্রাক্ষ, গা্নবীচ, প্রকাঁল, মণি 
মুক্তা প্রভৃতি মালারও যে গুণ নাই। তাহা নহে, তবে সকল জিনিসেরই 
এক একটা গুণ বর্তমান । কিন্তু তুলসীতে অন্ত সকলকার গুণত আছেই 
উপরন্তু একটা বিশেষগুণ অন্ত সকল গুলি অপেক্ষা আছে তাই আমি অন্ততঃ 
রোগ প্রতিশেধের জন্তও সকলকে তুলসী মাল্য ধারণ করিতে অনুরোধ 
করি। তুলসী কাষ্ঠধা্ী যে সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘজীবি ও সৎপথা বলম্বী 
হয় তাহ! বহু স্থলে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । যাহারা গলায় মাল! ধারণে 
অনিচ্ছুক তীঠার! তুলপী কান্ঠ হস্তে অথবা কোমরে বন্ধন করিয়া রাখিতে 
পারেন, তবে গলদেশে থাকিলেই উহার শক্তি অধিক প্রকাশ পায়।” 

"তুলপীর রল জর ও সর্দি নাশক । প্রবল সর্দিযুক্ত জরে তুলসীর রস 
সহ মকরধ্বজজ সেবন করাইর়া আমি বহু রোগীকে আরোগ্য করিয়াছি । 
ছুই বেলা সেবন করিতে হয়। কৃষ্ণ তুলসী, শিউলিপাতা ও উচ্ছেপাতার 
মিলিত রস এক তোলা পরিমাণ গরম করিয়া মধু ৪ পিপুল্চুর্ণ সহ সেবন 
করিলে ককজবর অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়, ইহা বহুস্থলে পরীক্ষিত )৮ 

“তুলসীর রস শরীরের ছুধিত রক্ত শোধন করিতে অদ্বিতীয়। ইহা বাত 
রক্ত ও গলিজ কুষ্ঠ নাশক । কুষ্ঠব্যাধি গ্রন্তকে সুস্থ থাকিতে হইলে 
তুলসী তাহার একমাত্র অবলম্বনীয়। প্রত্যহ তুলসীর রস ছুই বেলা দেবন 
ও গাত্রে মর্দন করিলে এবং দ্রিতেক্দ্রিয় হইয়া গোমুত্র পান করিলে 
কুষ্ঠ ব্যাধি ভাল হয় ।* 

পতুলসীর গন্ধও মন নহে, ইহার গুণে কোন রোগ জীবাণু শরীরে 
প্রবেশ করিতে পারে না । সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে 
তাহার গাত্রে ক্াপি মশক দংশন করিতে পারে না। দেখা গিষ্চাছে; 





৬২ তক্তি [২৬শবর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





মশকগণ তুলসী বুক্ষের ত্রিসীমায়ও যাইতে পারে না) মশক মালেরিয় বাহী 

বলিয়া ধাহাদের বিশ্বাস, তারা প্রতাহ তুলসী ভক্ষণ ও তুলসীর রস অঙ্গে 
মর্দন করুন, এবং বাটীর চতুদ্দিংক তুলসাবুক্ষ রোপণ করুন মশক 'নকটে 
যাইতে পারিবে না” 

প্বাহাদের শরীরে নানাবিধ চম্মরোগ আছে তীহার। তুলসা রস 
ভক্ষণ ও গাত্রে মদ্দন করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন | বজাঘাতে 
হতজ্ঞান রোগীকে নহ্বর তুলসীর রগ ভক্ষণ করাইলে তৎক্ষণাৎ ভাভার 
দেহে টছাতিক ক্তিয়া প্রবাহিত ভইয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চার করে|” 

“ধিনি দুই বেল! তুলসী পত্র ভক্ষণ করেন, তাহার শরীর সেবমু 
চন্দ্রের হ্টা় উদ্জ্বল হইতে গাকে | ইহা একটি কম রসাহুন নহে ৮ 

“বীধ্যন্তস্তনে তুলসীর শক্তি অমীম॥ কিয়ৎ পরিমাণ কৃষ্ণ তুলসীর মুল 
পানের সহিত ভঙ্গণ করিলে বীর্য স্তস্ত ভয়। আঘুর্কেদ কি বলিতেছে 
শুনুন” 

শরনং তুলসী মুলং তী্মুলৈঃ সহ ভক্ষঘেৎ 
নমুঞ্চত্তি নরোনীর্ধা মে ককেন ন সংশয় 1 

“যাহাদের স্বপ্রদোষে মধ্যে মধ্যে শুক্র ক্ষর ভয়, ভাভারা সপ্তাহে দুষ্ট 
দিন অল্প মাত্রায় তুলসী মুল সেবন করিবেন দেভস্থ বিছা সংরক্ষিত 
হইয়া আর অধথা শুক্র ক্ষয় হইবে না। মনুষ্য দেভে বিদ্বাৎ অবিচলিত 
রাঁখিতে তুলসীর মত আর বুঝি কাহারও শক্তি নাই .» 

“তুলসীর মূল বাহুতে বন্ধন করিয়া রাঁখিলে তাহার বজাঘাতের ভয় 
থাকে ল1। অনেক চতুর গৃহস্থ হৃতন গৃহ নিশ্মীণকালে, মটকার কাঠ 
হরিদ্র। রঞ্জিত বন্ত্রে তুলমীর মূল বাঁধিয়া দেন, সে গৃহে কখন বজাঘাতের 
ভন্বথাকে না। ইহা বজজরোধক দণ্ড অপেক্ষাও গুণশালী। শাস্ত্রকার 
বলেন--দাহার গৃহে সতেজ তুলসী বৃক্ষ থাকে তথায় কি বজপাত হয় ?” 
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প্রক্তপিত্ত রোগীকে তুলসী ও কামিনী পাতার রস খাওয়াইলে 
তৎক্ষণাঁৎ রক্ত বমন বন্ধ হয়। ভূলসীতলের মৃত্তিকা পর্যযস্ত তুলসার 
গুণ প্রাপ্ত হয়, কেবল তুলসীতলের মৃত্তিকা খাইয়া অনেকে যে রোগ 
মুক্ত হন, ইহাই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ |” 

দশ্বীস বঙ্। *ভূতি রোগেও তুলসীর রস পান করিলে উপকার হয়। 
ধ্বজভঙ্গ রোগা ঘুতের সহিত প্রত্যহ ছুইধান তুলসী মূল ভক্ষণ করিলে 
শরীরে আবার বৈদ্যতিক ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, রোগ আরোগ্য হইবে 1” 

এই ত একজন ডাক্তারের মত বলিলাম আর৪ বনু আলোচনা 
এ বিশষে হইয়াছে আমরা প্রবন্ধ বালা ভয়ে ও সকলগুলি দেখাইয়া 
পাঠকগণের ধৈর্যচাাতি করিতে চাঁতি না, কেবল স্বাস্থ সমাচার পত্রে 
এ সন্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ বারের মত আমাদের 
বক্তব্যের উপসংহার করিব। 

স্বাস্থা সমাচার পত্রে শ্রীযুক্ত অদ্বিকীচরণ বের! লিখিয়াছেন,_ 

“আমি নিজে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া সর্বসাধারণের অবগতির জন্ত 
নিয়লিখিত বিষম্টি প্রকাশ করিতেছি । বাঁটার চতুপ্পার্শে তুলা গাছ 
রোপণ করায় আজ প্রায় ৫ বৎসর মশার উশদ্ৃব খুব কমিয়াছে। 
পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় ধুনী গন্ধক ও কর্ূুর জবালাইয়াও কিছুতেই উহার 
উপদ্রব নিবারণ করিতে পারি নাই 7 সন্ধ্যার সময় মশারির মধ্যে পড়িতে 
হইত। পরে একদিন বাটার একটি লোককে মৌচাক ভাঙ্গিতে বলায় 
সে একটা পত্রুক্ত তুলসী গাছ লইয়া মৌচাকে কিছুক্ষণ লাগাইতে থাকে । 
মৌমাছিগুলি কিছুক্ষণ পরে তুলসী পাতার আত্বাণ পাইয়৷ চলিয়া যাওয়ায় 
সে, স্বচ্ছন্দে মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া লইল দেখিয়া মনে 
হইল, যখন এত বড় মৌমাছি উহার আস্রাণে দুর হইয়া গেল, তখন 
মশা কেন না ধাইবে। সেইদিনের ব্যপার দেখিয়া আমি আমার বাটার 
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চতৃষ্পার্শে কেবলই তুলসীগাছ ছুই হাত অন্তর এক একটি রোপণ করি। 
পর বৎসর ব্ধীর সময় উহার বীচি দ্বারা আরও অনেক গাছ জন্মিয়া 
স্বানট জঙ্গলময় হইয়া গেল। তখন দেই বৎসর মশ! অনেক কম 
দেখা গেল। এতাঁবখ আর আমার বাটাতে মশার উপদ্রব তেমন নাই । 
সেইজন্য সর্বসাধারণকে জানাইবার জন্য এইটী প্রকাশ করিলাম। 
আশাকরি ভারতের প্রতোক গৃহস্থ যদি ্ররূপভাঁবে পরীক্ষা করিয়া 
দেখেন, তাহা হইলে মশার উপদ্রব অনেক কমিয়া সকলে ম্যালেরিয়ার 
হস্ত হইতে শিক্ষতি পাইবেন হিন্দুমাত্রেই তুলসীগাঁছকে শ্রদ্ধা ও. 
ভক্তিপূর্বক পুজা করে এবং উহার নিকটে মল মুত্র তাগ করে না। প্রত্যহ 
অন্ততঃ ২৪ টা করিয়া পাত খালি পেটে খাইলে যত রকমের কাশির 
ব্যারাম আছে, তাহার প্রতিষেধকরূপে কাজ করে । শানে 
তুলসীর অনেক গুণ৪ আছে দেখা যায়। আজ কাল বিলাতী গঁধধের 
প্রচার হওয়ায় আর তুলসীকে কেহ খোজে না। কিন্তু সেকালের, 
অশীতিপর বুদ্ধ এখনও ন্নানের পর তুলসী, বেলপাতা ও মহাপ্রদাদ না 
খাঁইয়। জলম্পর্শ করেন না । কিন্তু তাহাদের স্বাস্ত্োর সহিত আজ 
কাঁলকার নবা বাবুদের মুরগী মাংস খাওয়া স্বাস্থাও হার মানে 1, 

গ্রীন শংস্স যুর্তিকে অনেক সমর আমরা বুঝিতে না পারি 
অথবা আনাদের স্থ সুবিধার অন্তরায় বলিঘ! ছাঁড়য়। দিয়া থাঁকি, কিন্ত 
মথার্থ বলিতে কি, ঘর্দি আমরা দৃবিশ্বীস করিয়া! প্রাচীন খধিগণের 
চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়! তাহাদের প্রদর্শিত পথে তীহাদেরই নির্দিষ্ট 
আচার ব্যব্ভীরে নিবিষ্ট থাকি ভাহা হইলে আমাদের ছুঃখত হয়ই না, 
উপরন্ত সুখের ফোয়র; ছুটিতে থাকে । আদুরে শাস্ত্রে ও অন্ঠান্ত ধন্ম্রন্থে 
এই তুলসী সম্বন্ধে ব্ছু আলোচনার বিষয় রহিয়াছে, আমরা আবশ্তক 
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হইলে 
করিব। 


৬৫ 





সময়াস্তরে সেই সকলের যথাসাধা আলোচনার 


চেষ্ট। 


পাঠকগণ আন্থন সকলে মিলিয়া সর্ব-মঙ্গলদাঁছিনী শ্রীতুলসীদেবীর 
চরণে মস্তক লোটাইয়া বলি-_ 


অনন্তদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী 


*্বুন্দারৈ তুলসীদেব্যে প্রিয়ায়ৈ কেশবস্ত চ। 
বিষ্তক্তি প্রদাহিন্যে সভ্যব্যে নমোনমং 1” 


পা সা ৯ 


(১) 
তপনে তাপিত পথ চরণ তাঁপই। 
মন যায় বিথাইয়ে হৃদয় বিছাই ) 
ধরণী সাধন করি ধরণী হইব । 
মনংগ্রাণ ইন্দ্িয়গণ সঙ্জাদি করিব ॥ 
কহগে। ললিতা সখি করি কি উপায়। 
কৃষ্ণ ছুঃথ সঙরিয়ে হৃদয় শুখায় ॥ 
ললিতা কহয়ে যেই জগতের স্থখ। 


স্থথময় তনু যার তাঁর কিব| ভ্ঃখ ॥ 


কৃষ্ণপদ স্রধ। পশি ক্ষিতি ভাপ হরে। 
দরশে গীতল হয় কোটি দিবাকরে ॥ 
কোটি গোপাঙ্গনা যার পাছুক1 হইয়া! । 
পদতলে অনন্ত রয়েছে ভুলিয়। ॥ 


২য় ২য়--৩ 


৬৬ 





ভক্তি [২৬শবর্ষ ২য় ও৩য় সংখ্যা 


বধুঘার গুণ শুনি, র | সী ভয়ে কমলিনী, 
ললিতারে দেন আলিঙগগন। 
তু মে আমাঁর সখী, আয়গে। হৃদরে রাখি, 
তুহু' জান বধুজ্ণা মরম ॥ 
ললিত! কহয়ে ধনি, আমি দাসী কিবা জানি, 
যার রূপে ভুলাইল তোমা। 
এই মোরা ভাগ্য বাসি, করেছ চরণ দাসী, 
দোঁষের সমুহ করি ম| ॥ 
কীদি রাই বলে তবে, বধুরে মিলাতে হবে, 
ললিতা কহয়ে যুক্তি কথা। 
শাশুড়ীর কাছে গিয়া, কান্দি কান্দি কহ ইঠ।, 
অনন্ত চলিল তব সখা ॥ 
(৩) 
কান কান্দি রাই, নিজ ঘরে যাই, 
জটিল দেখিয়ে তা। 
মুখানি মুছায়ে, কহে ক্রোড়ে লঃয়ে, 
কেন কীদিয়াছ মা ॥ 
স্বপনে দেখেচি, পতি অকুশল, 
মনে কিছু সুখ নাই। 
কহয়ে জটিলা, হইয়ে বিকলা, 
হুর্ধ্য আরাধহ যাই ॥ 
কহয়ে কুটিলা, জান কত ছলা, 
মিলিতে মাধব পাথ। 
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জিরার নারির 








অপতী হইলি, কুলে কালি দিলি, 
শুনি ধনী কহে বাত ॥ 

হও না ননদী, বাদ কি বিবাদী, 
বলিলে বলিতে হয়। 

যদি সতী হ'তে, দেশে না রাখিতে, 
দি গরবে এ ক । 

ছিদ্র কুম্ভ জলে, আনিবারে গেলে, 
সেকথা কি মনে হয়। 

অনন্ত উত্তর, খুঁড়িয়ে ডাগর, 


হ'লে কি ডাগর হয়| 
(৪ ) 
কুটিলা কহয়ে আমি যাইব সংহতি। 
সুর্যের নিকট কিছু করিব মিনতি ॥ 
ললিতাঁদি সখা সঙ্গে কুটিলা চলিল। 
কুটিলা চলিল সঙ্গে বিষম জঞ্জাল ॥ 
বন প্রবেশিয়। ধনী কুটিলারে কয়। 
এই বনে বনদেবের হঃয়েছে আশ্রয় ॥ 
যশ্দিন সেই দেব বসে মোর হৃদ্দি। 
ততদিন হৈতে মোঁর হইঘাছে ব্যাধি ॥ 
কুটিলা কহয়ে তবে অন্ত পথে যাই । 
অনস্ত কহয়ে বনে আছে সর্বদাই ॥ 
(৫ ) 
পুনং সে কুটিল! বলে, সে দ্বেব পাইবার কালে, 
কি লক্ষণ করয়ে উদয় । 
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রাই কহে সৌরভেতে, আমোদ করে এ চিতে, 
সব তনু সিঞ্চিয়ে পড়য় ॥ 

( তখন) রাই অঙ্গ সঙ্গ হৈতে, কৃষ্ণগন্ধ আচম্বিতে, 
আসিয়। পশিল তার নাস! । 

তন্থুতে রোমাঞ্চ হেরে, রাধিকার পাঁয়ে ধরে, 
বলে রাখ হারাইলাম দিশা ॥ 

তেই কহে “কদর” বলি, দ্রুতগতি যাহ চলি, 
সভয়ে পাইলে যাবে প্রাণ । 

সেহ ভয়াতুর হৈণ, দ্রুতগতি পলাইল, 
অনন্তের হরিষ বিধান ॥ 

ক্রমশঃ 
শ্রীবিধুভূষণ শান্দী, বেদান্তভূষণ। 





কুরেশের গুরুভাক্ত 
(অবধুত শ্রীযুক্ত ভূলুয়াবাবা লিখিত ) 


একবার যাদব্প্রকাশ গুপ্তভাবে রামান্থজের প্রাণ বিনাশের উদ্ভোগ 
করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাঁই, তাই আবার রামীন্ুজের প্রাণনাশের 
উপায় উদ্ভাবিত হইল। এবার গুপু ঘাতকের সাহাঁধো নহে,” প্রকাশ 
রাঁজ বিচারে 7_অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াঃ_জন সাধারণের সন্ুখে। 
কাঞ্চিপুর চোল রাজ্যের অন্তর্গত। চোল রাজার নাম কমিকণ্ঠ। ক্লুমিক 
গৌড়ামীর মুর্তি শিব-ভক্ত। গৌঁড়ীমী শূন্ত সম্প্রদায় সর্কত্রই ছুঙ্বাপ্য। 
পরষেশ্বরের বিরাটত্বের অনুভূতির অভাঁবেই গৌড়ামীর উৎপত্তি । শাক্ত 
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হউন, টৈব হউন, টবঞ্ণব হউন, গাঁণপত্য হউন, সৌর হউন, এমন কি খুষ্টান 
সুলমান হউন, যখনই দৃষ্টি স্বীয় সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ, তখনই অজ্গানতা । 
আমার উপাঁসনাই শ্রেষ্ঠ, আমার মন্ত্র ভিন্ন পরমেশ্বরকে উপাসনা করিবা 
আর মন্্ নাই, পরমেশ্বর কেবল আমাদেরই বাধ্য,--মুক্তি মোক্ষ কেবল 
আমাদেরই ধন্মবাক্পে আবদ্ধ,-আমরা না দিলে তাহা অন্ত কাহারে 
পাইবাঁর উপায় নাই-_এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত সম্প্রদায়ের প্রতি 
কটাক্ষপাত,সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেষ-বুদ্ধিৎ_ সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ানীর ঈর্যানল,__ 
ঈর্যানলের খাগুবদাহন তখনই অন্তরে বাহিরে আবদ্ধ। চোঁলরাঁজ কমিক 
এই গৌড়ামীর অন্তর্গত । তিনি শব ভিন্ন অন্ত সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধী । 

কমিকণ্ঠের রাজসভায় যাঁদবপ্রকাঁশের দল প্রবেশ করিল; রামানুজের 
অদ্ভুত প্রতিভার বিষয় বর্ন করিল; রাঁমান্ুজ করায়ত্ব হইলে সগগ্র 
দাক্ষিণাত্য শৈব হইতে পারে তাঁছা কুমিককে বুঝাইয়। দিল। বীমানুজ 
নারায়ণের উপাসনা প্রচার করিলে--শিবের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ন হইবে, শিবকে 
কেহ মুক্তিদাঁতা বলিয়া! প্রতায় করিবে ন[)--শিবোপাসনা কালক্রমে 
উঠিয়া যাইবে । অতএব রামান্ুজকে রাজ সভায় আনিয়া শিবোপাসনা 
প্রচার করিতে আদেশ করা হউক । 

কমিক রাঁমানুজকে সসম্মানে আনিতে অনুচরসহ শিবিক1 পাঠাইলেন। 
'শিবিকা যথাসময়ে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইল। মহাবুদ্ধি কুরেশ সরল হৃদয় 
রামাস্ুজকে গোপনে ডাকিয়া কমিকণ্ঠের নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেন। এই 
আহ্বান সম্মানের জন্ত নহে,_ধন্মোপদেশ অবণের জগ্ নহে,তীাহাঁকে 
হত্যা করিবাঁর জন্য । তিনি যাঁইয়া নারায়ণের মহিম। কীর্তন রুরিলেই, ৷ 
তাহার প্রাণদগ্ডের আদেশ হইবে । গুরুতক্ত কুরেশ রাঁঘান্ুজকে একে একে 
সমস্ত বুঝাইয়। দিলেন । 

রাজশিবিকা। (প্রত্যাখ্যান করাও বিপজ্জনক | কুরেশ তখন বলিলেন, 
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“আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়োজন নাই । আমাকে ব। আপনাকে কৃমিকণ্ 
বা তাহার সভানদগণ কেহই চিনে না। আপনি আমার এই শুভ্র বেশ 
পরিধান করিয়া গুপ্ত বার দিছা পলায়ন করুন; আমি আপনার কষায় 
বসন পরিধান করিয়া কৃমিকণ্ঠের রাঁজ সভায় গমন করি । যাহা হয় 
আমারই হইবে। আপনি প্রাণ রক্ষা করুন, জগতের প্রভূত মঙ্গল 
হইবে ।* রামান্ুজ তাহাই করিলেন । কুরেশের শুভ্র বসন পরিধান 
করিয়া পলাঞ্ন করিলেন। এদিকে কুরেশ রাঁমানুজ সাজিয়া কমিকণের 
সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। 

কৃষিকণ্ণ পাত্র মিত্র নিয় রাজ সভায় বদিলেন। রামান্ুজবেশা কুরেশকে 
উচ্চাসনে বসাইলেন | শেষে তাহার মুখে মুক্তিনাথ শিবমহিমা শ্রবণে উৎস্থুক 
হইলেন। . কুরেশ শিবকে নাঁরায়ণের পারদ বলিয়। নীরায়ণের মহিমা 
কীর্তন করিতে লাঁগিলেন। কমিক আবার বলিলেন_-“আমি শিবের 
মহিমা শুনিতে ইচ্ছ' করি, আপনি শিবের মহিম। কীর্ভন করুন|” কুরেশ 
আবারও শিবকে উপেক্ষা করিয়া নারারণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে, 
লাগিলেন।” তখন কমিক ব্যথিত হইলেন। কুরেশের ব্যাথায় উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিয়া বলিলেন “শিবাৎ পরতরং নাস্তি।” কুরেশ বলিলেন, 
“দ্রোণমস্তি শিবাৎ পরং।” 

দ্রোপ সাড়ে বত্রিশ সেরী বাটার! মাত্র। কুরেশের এইরূপ 
তুচ্ছারুত উক্তিতে কৃমিক্ঠ ক্রোধে অধীর হইলেন। রাজা জানেন না 
যে, ষাহার ব্যাখ্যায় তিনি ব্যথিত হইলেন ইনি রামানুজ নয়। 
তিনি বাঁমান্থুজ জ্ঞানেই বলিলেন, “একবার এই শিবদ্েষী ছুভাঁগ! 
রাজকুমারীকে ব্রহ্মরাক্ষসের গ্রান হইতে মুক্ত করিয়াছিল। * তক্জন্য 


* বীজকুমারীর ব্রহ্মরাক্ষসের কবল হইতে রক্ষা! প্রবন্ধাস্তরে আলোচনার 
ইচ্ছ! রহিল। লেখক । 
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ইহার প্রীণদণ্ড করিলাম নী। ইহার দুই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেল 1” 
জল্লার্দগণ কুয়েশকে এক প্রান্তরে নিয়া তাহার ছুই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া 
দিল। কুরেশ তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। জলাঁদগণ এইক়প 
'আঁশীর্বাদে দয়ার হইল। তাহাঁর। ছুইজন কাঞ্চীপুর বাত্রী দেখিয়। তাহা- 
দের হস্তে কুরেশকে গছাইয়৷ দিল এবং কিছু অর্থ দিয়া কুরেশকে কাঁঞ্চিপুরে 
পৌছাইঘা দিতে বলিল। 

কুরেশ আবার শ্রীরঙ্গমে আঁদিলেন। নিজের স্ত্রী ও পুক্র পরাশরের 
সঙ্গে শ্রীরঙ্গম হইতে কৃষাচলে আসিয়৷ ভগবান স্থন্দর ভূজের অর্চনায় নিষুক্ত 
হইলেন। কিছুকাল পরে সেখান হইতে যাঁদবা্রিতে রামান্থজের নিকটে 
গমন করিলেন । রামানুজ কাঞ্চিপুরে আবার তাহাকে পাঁঠাইয়া দিলেন । 
বলিয়। দিলেন, "শ্রীতীবরদরাজকে অচ্চলায় প্রসন্ন করিয়! চক্ষু লাভ কর।” 
কুরেশ অনন্থযোগ ভক্তিভরে বরদরাজকে গ্রুসন্ন করিলেন । বরদরাঁজ 
বর দিতে আবিভতি হইলে কুরেশ ছইটী বর প্রার্থনা করিলেন-_প্রথম বরে 
চতুগ্রমের পরুমপদ প্রাপ্তি, দ্বিতীয় বরে চতুগ্রীমের রাজগণের মুভি 
গ্রাপ্তি। বল! রাহুল্য কমিকও এই চতুগ্রমেরই একজন নির্দেশ কর্তা । 

কুরেশ বর লাভ করিয়। রামীন্ুজের নিকট গমন করিলেন। রামান্ুজকে 
বর প্রাপ্তির কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। তখন রামান্ুজ বলিলেন, “সকলের 
জন্ঠ বর চাহিয়াছ, কিন্ত আমার জন্য কি চাহিয়াছ? এবার আমার জন্য 
তোমার চক্ষুদান প্রার্থনা কর। তোমার চক্ষু না থাকায় আমারও চক্ষু নাই |” 
কুরেশ আবার ভগবান বরদরাজের নিকটে আসিয়া চক্ষুম্মান হইয়! গমন 
করিলেন। শেষে স্ত্রীপুত্র সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণাচলে আসিলেন। ভগবান 
স্থন্দর ভুজের উপাসনাঁয় উপবেশন করিলেন। 

কুরেশের পুত্রের নাম পরাশর। পরাশর গ্রতিভার মুত্তি পরম ভাগবত 
তত্ববিদ ছিলেন । তীঁহার সম্বন্ধে এক বিবরণ আছে। তাহার বয়স যখন 
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মাত্র চারি পাচ বৎপর, তখন এক মহা পণ্ডিত কাঞ্চিপুরে উপস্থিত হন। 
তাহার সঙ্গে অগন্য শিষ্য, জয় ডঙ্কা, তুরী ভেরী পনগ প্রভৃতি । সহর 
টলটলাষ মান হইল। পণ্ডিতের আলোচনা সর্বত্র । সর্ধত্র তাহার বিছ্য। 
বুদ্ধির যশোকীর্তন। সর্ধত্র লোক তাহার দর্শনে উদ্গ্রীব। তিনি গণনায় 
সিদ্ধ পুরুষ। আঁকাঁশের তাঁরা, পাতালের বালি তিনি সমস্ত নিরুল করিয়া 
গণিতে পারেন। লোকের ভূত ভবিষ্যতের ত কথাই নাই শিশু 
পরাঁশরের কর্শে এ সংবাদ প্রবেশ করিল । 

পরাশর তখন ধুলোখেলা করিতেছিলেন। তিনি এক অঞ্জলি বুলি 
লইয়। পণ্ডিতের সন্ুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং পণ্তিতকে বলিলেন, “বলুন 
ত আমার হাঁতে কতগুলো ধুলো আছে ?" পণ্ডিত বালকের প্রশ্ন শুনিয়। 
হতবুদ্ধি হইলেন। এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমি তোমার নিকটে 
পরাজয় দ্বীকাঁর করিলাম ।” মহাভক্ত কুরেশের পুক্র পরাশর শৈশবে 
এট অদ্ভুত প্রতিভার পরিচন দিয়াছিলেন। রত্বোগ্ছবের একমাত্র স্থান 
রত্বাকর--যথার্থ প্রতিভার উৎপত্তি স্থান সন্তগুগমূ্র ভগবদ্তক্রর সংসারে | 


যুগল-মিলন 
( জীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ) 


হের এ নিকুজে মধুর যুগল মিলন রে! 
রাধাশ্টাম,--রাধাশ্তাম, বল আনন বদনে বে !! 
দেছার ভাবে দ্নেঁহে ভোর হসিত আনন রে! 
নয়ন ভাসিছে যেন অমিয়া সাগরে রে 1! 
দেহভাঁব নাহি মনে, জ্ঞানের অতীত রে! 
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কোথা ছার এ সংসার ডুবিয়া গিয়াছে রে!! 
অভাঁব নাহিক হেথা, প্রেমানন্দ পুর্ণ রে। 
আঁধার থুচা+য়ে উঠে তুরীয় আলোক রে!! 
জ্ঞানযোগ-ধ্যানানন্দ প্রেমেতে মিশাল রে! 
৯রণ সরোঁজে হের জুঠিল সকলি রে !! 

মহ! কারণ আনন্দে ভাসিছে সংসার রে! 
দীনের দীনতা গেল হারা,ঘে আপনারে 1! 


শসা দন আবী 


ভক্তি ও প্রেম 
(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ) 
ভি 

শ্ীভগব্ৎ সন্বন্ধের স্মরণ করিতে করিতে অন্মধ্যস্থ বিক্ষেপ সকল 
তিরোহিত হইয়া উহাতে নৈরন্ত্ধ্য সিদ্ধ হইলে তাহাকে ধারণা বলা হয়) 
ধোয় বিষয়ের সর্বাঙগ ভাবনারই নাম ধ্যান; ধ্যানে স্থ্্যিভাব সিদ্ধ হইলেই 
উহা! অনুস্বতি বলিয়া কথিত হইতে থাকে । এই অনুম্থতিসহ ভজনকালে 
সাধকের নিতাসিদ্ধ ভাব জাগ্রত হইয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ করি! 
রসোপলব্ধি করাইয়া থাকে । 

ভজনের পরিপক্কাবস্থায় শ্রীভগবতকু্পাঁয় তদীয় আকর্ষণ রৃতিরূপে 
প্রকাশমাঁন বা উদ্দিত হইয়া থাঁকে। তখন সাধকের চিত্তস্িপ্ককাঁরিণী 
ভাঁবমঞ্রী বৃত্তি ক্ষুটনোনম্মুখী হইয়! উঠে, এবং গ্রীতির অস্কুর স্বরূপ কতকগুলি 
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লক্ষণ তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়, য্থা-_কাস্তি ( ক্ষোভের কারণ সত্বেও চিত্তের 
অক্ষুবূতা ) অব্যর্থকাঁলত্ব ( ভজনহীন বুথ! কাঁলক্ষেপ না করা ), বিরক্তি 
( শ্রীভগবৎসম্বন্বশৃন্ত বিষয়ে আসক্তির অভীব ব] অরুচি ), মানশৃন্যতা 
( অমানিত্ব প্রকাশ ), আশাবন্ধ ( শ্রীভগবত্প্রাপ্তি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস), 
ব্যাকুলতা, নামগানে সদাঁরুচি, শ্রীভগবৎগুণবর্ণনে আঁসক্তি, শ্রীভগবল্লীলা 
বিশেষের প্রকাশ স্থলে গ্রীতি প্রকাঁশ ও বাসের অভিলাষ পোষণ, ইত্যাদি । 
এই লক্ষণগুলিকে শান্ত্র শ্ীভগব্ সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা জ্ঞাপক 
বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । 

এই রতির পরিপক্াবস্থায় সাধকের শ্রীভগবানের মম ভাুক্ত চিত্তবৃত্তিতে 
এক অপরূপ ভাবের উদয় হইয়| থাকে । বিদ্বাদিদ্বারা হাঁস না হইঘা বরং 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ । ইহাতে সাধকের 
চিত্ত স্নেহে দ্রবীভূত, অনুরাগে অন্ধ এবং প্রণয়ে বিশ্বাসপুর্ণ হইয়া থাকে । 
শবণ কীর্ভন ম্মরণ বন্দন সেবনাঁদি দ্বার! এই ভাব অন্ুভীবিত ও উদ্দীপিত 
হইয়া আহ্বাগ্ হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে “রস” আখ্যায় অভিহিত করাও 
হয়। এই রসই প্রেম। 

যাহা অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া রতিরূপ স্থায়ীভাব বিভাবিত ও 
উদ্দীপিত হয়, তাহাঁর নাম বিভাব ; ইহা! নানাবিধ হইয়া থাঁকে | অনুরাগ. 
সম্পর ভক্তের শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, তাঁহার প্রেমিক ভক্তগণই আশ্রম, এবং 
শীরুষম্মারক বন্ত্রালঙ্কারাদিই উদ্দীপক হুইয়া থাঁকে। ভাববিজ্ঞাপক 
নৃত্যগীতাদিকেই অনুভব বলা হয়। 

চিত্তের এবং দেহের ক্ষোভক প্রকাশ্ঠ ভাবগুলির নাম সীত্বিকভাব, 
ষখা--স্তভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, ৫ববর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় । যখন 
দেহে ইহাঁদের প্রকাশ হইয়া থাকে, সেই প্রকাঁশগুলিকে সাত্বিকভাঁব, 
বকার বল|ছ্য়। এই সাঁত্বিকভাব সি, দিগ্ধ বা মিশ্রিত, এবং রঙ্গ, এই 
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তিন প্রকারে হইয়া থাকে । নিত্যসিদ্ধতক্তে স্নিগ্ধ সাত্বিক ভাব, জাতরতি 
ভক্তে দিগ্ধ সাত্বিকভাব, এবং অজাতরতি ব্যক্তিতে কখন কখন অকম্মাৎ 
আনন্দবিম্মঘাদির উদয়ে রক্ম সান্বিকভাব দৃষ্ট হয়। অত্যন্ত গ্রকম্পিত 
অথচ গোঁপনযোগ্য ছুই একটি ভাবের উদয় হইলে উহাকে ধুমায়িত 
সাত্বিকভাব কহে। কষ্টে গৌঁপন করা' ঘাঁয় এমন ছুই তিনটি ভাবের একক্র 
সমাবেশকে চালিত সাত্বিকভাব বল! হয়। গোপন করা চলেনা এমন 
চারিপাঁচটি ভাব যুগপৎ উদ্দিত ও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে দীপ 
সাত্বিকভাব বলে। এবং এককালে উদ্দিত ও অত্যন্ত উত্কর্ষপ্রাপ্ত ছয় সাত 
ব| আটটি ভাবের নাম উদ্দীপ্ত সান্বিক ভাব । এই উন্দীপ্তসাত্তিক ভাঁবই 
মহাঁভাবোদছধে চরমোত্কর্ষ প্রাপ্ত হইয়া সুদীপ্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়! 
থাকে | এই প্রকার এক ব। একাধিক সান্বিকভাবের প্রকাশ অন্য কারণেও 
হইয়। থাকে, তখন উহাদিগকে আভাপমাত্র বলা ভয়। মুমুক্ষুজনে 
সত্যাভাস হইতে, এবং কন্মি ও বিষয়ীজনে সন্ীভাস হইতে এইপ্রকার 
ভাববিকার উৎপন্ন হয়। পিচ্ছিলচিত্ব মানবে নিঃসত্ব ভাববিকাঁর 
ষ্ট হয়, আর ভগবদ্ধিদ্বেধীজনে প্রতীপ বা প্রতিকূল ভাববিকার 
দেখ! যায়। 

জাতরতি অনুরাগী ভক্তে সাত্বিক ভাব ব)তীত আস্বাদনপোঁষক 
আরও বহুবিধ লক্ষণ দেখা গিয়। থাকে, উহাদিগের সাধারণ নাম ব্যভিচারী 
ভাব। প্রধান ত্রয়োক্রিংশতিটি লক্ষণে এই বাভিচাঁরী ভাবের প্রকাশ দেখা 
বায়। যথা, (২) নির্কেদ (আত্মনিন্া ), (২) বিষাদ ( অন্ুতাঁপ ), (৩) 
দৈস্ত, (৪) গ্লীনি ( নিজের অপকর্ষত্ব জ্াপন ), (৫) শ্রম ( নৃত্যার্দি এবং 
তঙ্জনিত ঘশ্মীদি ), ( ৬) মদ (ক্ষণিক মত্ততা), (৭ ) গর্ব ( শ্ীতগ ব- 
দাশ্াহংকার ), (৮) শঙ্ক!, (৯)ভ্রাস ( অকস্মাৎ ভয়), (১০) আবেগ 
( চিত্রসন্ত্রম ১, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্থতি ( মুগীরোগ লক্ষণ গ্রার), 








(১৩) ব্যাধি (জর ), (১৪ ) মোহ ( মূচ্ছ1), (১৫) মুতি (মরণলক্ষণ 
প্রায়), (১৬) আলঙ্তয, ( ১৭) জাড্য (জড়তা, ) (১৮ ব্রীড1) ( লঙ্জ। , 
(১৯) অবহিথ। ( আকার গোপন ১, (২*) স্থৃতি (অনুভূত বস্তর স্মরণ ), 
(২১) বিতর্ক (অনুমান ), (২২) চিন্তা, (২৩) মতি ( শান্ত্রা্থ নিদ্ধীরণ) 
(২৪) ধৃতি (ধৈর্য্য), ( ২৫) হধ, (২৬)ৎসকা (উৎকঠা ), (২৭) 
উগ্র (তীক্ষ স্বভাব), (২৮) অমর্ষধ ( অসহিষ্টত। ), (২৯ ) অস্ুঘা ( গুণে 
ও।ধারোপ ), (৩০) চাপলা, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি (স্বপ্নদর্শন ) 
এবং বোঁধ ( জাগারণ )। ভক্তের চিত্তের গভীরতা অনুসারে এই সকল 
ভাবের প্রকাঁশের তারতম্য হইয়া থাকে । কখন গম্ভীর চিত্তে অপ্রকাঁশ 
অথবা অল্পপ্রকাঁশ, এবং কখন বা! তরলচিত্তে অতিশয় প্রকাঁশ হইতে দেখ! 
যায়। এই ব্যভিচারী ভাবের প্রকাঁশের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। 
সাধারণতঃ ভক্তসঙ্গই শ্বচ্ছ এবং শান্ত স্থাযী ভাঁব লাভের কাঁরণ হইয়! থাকে । 
আবার কখনও ব| ভক্তসঙ্গ ব্যতীত শুধু ভজনের পরিপাঁকে সামান্য অথচ 
স্থায়ীভাব প্রাপ্তি ঘটয়। থাকে । 

রস বা আস্ব।গ্যভাব শান্ত, দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ বিধায় 
বিভক্ত । ইহাঁদের এইক্সপ বিভাগ থাঁকিলেও আবার পরবত্তীরসে পূর্বববস্তা 
রসের সমাবেশ ক্রমে এক মধুরে নকলরসের সমাবেশ দুষ্ট হয়, এবং তজ্জস। 
ইহাকে শ্রেষ্ঠ ও উদ্জ্বলরদ বলা হইয়! থাকে । শাস্তরণে শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ- 
ঘনমুত্তি, পরব্রহ্গ, নারায়ণ ও পরমাজ্ম। এবং শান্ত-দা্ত-শুচী বশী-প্রভৃতি-গুণ 
স্পন্ন। দাঁন্তে তিনি প্রভু, সর্ধজ্ঞ ও ভক্তবৎসল, সখ্যে তিনি বিদগ্ধ 
লুচতুর, বুদ্ধিমান, স্থবেশ ও সুখী, এবং বাৎসল্যে তিনিই কোমলাঙ্গ, বিনয়ী 
ও সর্ববন্থলক্ষণ যুক্ত ব্ূপে অনুভূত হইয়া থাকেন মধুর রসে তিনিই আবার 
রূপমাধুর্ধ্য, লীলামাধুর্য এবং প্রেমমাধুর্যের আধার হইয়া রহিয়াছেন। 
এই মধুর শ্রীকৃষ্ণ সেবাপরায়ণ! প্রেয়পী সহায়ে বা আশ্রয়ে সেবিত ও 
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আস্বাদিভ হুইয়| থাকেন। মধুররসে সথ্য, প্রণয়, প্রেম, ম্নেহ ও রাগাঁদি 
সকল অবস্থাই বর্তমান । 

মধুর রসের আস্বাদনে নাম, গুণ, নৃত্য, বেণুনাদ, বসন্ত কোকিলকাকলী 
নধীনমেঘ, ময়ূর ক চন্দ্র প্রস্তুতি উদ্দীপন বিভাব ; এবং কটাক্ষ, হাঁন্ত, 
শোভা, দীপ্তি, বিকার প্রভৃতি অন্ুভাঁব। স্তস্ত'দি অষ্ট সাত্বিক ভাব কখন 
ধুমায়িত, কখন জলিত, কখনও দীপ্ত, কখনও উদ্দীপ্ত, এবং কখনও ব! 
সুদ্দীপ্ত হইয়া! আস্বীদন পৌঁষক হুইয়া থাকে । প্রিয্তা রতি বা প্রেমই মধুর 
রসের স্থায়ীভাব। 

মধুর রসাশিত ভক্ত দাস্তরসাশ্রিত ভক্তের নিকট আপনার ভাব গোপন 
করিয়া রাখেন, কারণ উভয় রসের মধ্যে একটু প্রতিযোগিতা সন্বন্ধ আছে। 
সখ্যরসের সহিত কোন প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ ন! থাকায়, সধ্য ভক্তের নিকট 
মধুর ভক্ত আপন ভীব গোঁপনও করেন না। বাৎসল্যরসের ও মধুররসের 
প্রতিযোগিতা সম্বন্ধ আছে, তবে উহা! অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং সেইজন্ত 
বাৎসলাভক্তের নিকট গ্রকাঁশ অপেক্ষা গোপনের ভাব বেশী । মধুর রসের 
লীলামাধুর্যযাধার শ্রকৃষ্ণ সকল রসের আধার বলিয়া মধুরতক্ত 
মাধুর্যের ভিতর দিয়াই পুর্ববত্তী সকলরসের অনুভব করিয়া থাকেন। 

উজ্জ্বল মধুর রসের বিষয়ালম্বন শ্রীরুষ্ণ নায়কশ্চুড়ীমণি। নাঁয়ক ব্যতিত 
মধুর রসের সম্ভাবনাই হয় লা | প্রিয় ও প্রিরা লইয়াই শধুর রসের অভিব্যক্তি 
উভয়ে যেন মধুর রসনদীর ছুইকুল এবং উভয়ের মধ্যেই মধুর রসের প্রবাহ । 
'নায়ক চূড়ীমণি। বিশেষণে শ্রীগোকুল বুন্দাবনের কৃষ্ণই নির্দিষ্ট হইতেছেন, 
কারণ এইখানেই তাহার রসলীলার পুর্ণতম বিকাশ, এই খাঁনেই তাহার 
শ্রেষ্ঠতম নাঁয়কত্ব উজ্জ্বলভাবে বিকশিত । উহা প্রধাণতঃ চতুর্ব্িৎ, কখন 
গম্ভীর, বিনয়ী এবং মানদরূপে তিনি ধীরোদাত্ত নায়ক, কখন প্রেয়পীবশ, 
নিশ্চস্ত, নবযৌবন সম্পন্ন এবং নুত্যগীতকলাকুশল রূপে তিনি ধীরললিত, 
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নায়ক, কখনও বা উদ্ধত, আত্মশ্রাঘী, ক্রুদ্ধ ও ছলপরায়ণ রূপে তিনি 
ধীরোদ্ধত নাঁয়ক, আবার কখনও ব| ধান্সিক, জিতেন্দিয় ও শান্ত্রদর্খী জপে 
তিনিই ধীরশাস্ত নায়ক | ইহাদের প্রত্যেক রূপে তিনি কখনও পতিভাঁবে, 
কথনও বা উপপতিভাবে প্রকাশমান । প্রত্যেক ভাবে আবার কখনও 
অনুকুল, কখনও দক্গিণ বা সমদশী, কখনও *ঠ, এবং কখনও বা! বৃষ্ট। 

এই রসের আশ্রর়াবলঘ্ধন নায়িকা স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধা, 
তন্মধো প্রুকীছ ভাবেই রসোলাসের আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে, কারণ 
স্বকীয়াভাব নিয়মনিবদ্ধ, পরকীঘাভাব নিয়মসীম! অতিক্রান্ত অপীম। এই 
দ্বিবিধ নািকার প্রত্যেকে আবার মুগ্ধা,মধ্য! ও প্রগল্ভা ভেদে তিন গ্রকার। 
ইহাদের প্রত্যেকের আবার ধীরতা, অধীরতা। ও এডদুভয়ের মধাবর্তী 
মিশ্রভাবের ধীরাঁধীরতার দ্বারা ও ত্রিবিধ ভেদ প্রদশিত হইয়া থাকে । 
অবস্থানভ্তর ভেদে ইহাদের প্রত্যেকের আবার নিয়োক্ত অষ্ট প্রকার প্রকাশ 
হই! থাকে, যথা,--অভিসারিক1, বাসকসজ্জ্য।, বিরহোঁৎকগ্িতা, বিপ্রলন্ক। 
€ বঞ্চিত ), খণ্তিতা ( মাঁনিনী ), কলহান্তরিতা (তাপিতা ), প্রো িতভর্তৃক! 
( বিরহিত! ), ও স্বাধীনভর্তৃক। ( আজ্ঞাকারী কান্তপ্রাপ্ত )। সপক্গ-বিপক্ষা 
'মুখ্যাদিভেদে নির্দিষ্ট দখা বা সহচরীগণ ভাবরস পুষ্টির সহায়তা করিয়া 
থাঁকেন। মধুর রসের ক্রমোতৎকর্ষে প্রেম যথাক্রমে নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, 
অনুরাগ, ভাব ও মহাঁভীব অভিধেয় কয়েকটি অবস্থার অধীন হইয়া থাকে। 
প্রেমে ধখন চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তাহার নাম স্নেহ, স্নেহের আধিক্য 
হেতু যে বক্রুন্তা বা কৌটিল্য, তাহার নাম মান? উকাভাবনাময় সন্তরমরহিত 
যে বিশ্বাস, ভাহার নাম প্রণয় ; প্রণয়ের উতৎকর্ষহেতু যখন ছুঃখও সুখরূপে 
অনুভূত হয়, সেই অবস্থার নাম রাগ; যে অবস্থায় নায়ক শ্রীকুঞ্ক প্রতি 
অনুভূতিতে নৃতন ও অপূর্ব ভাবে পরিদৃষ্ট হয়েন, তাহার নাম অনুরাগ ; 
অন্ুরাগের উৎকর্ষে যখন প্রেষবৈচিত্ত ঝা বিচ্ছেদের অন্তবিধ স্ফুত্ি ক্রিয়ান্থিত 
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হইয়া থাকে, সেই অবস্থার নাঁম ভাব) এবং এই ভাবাবস্থার পরাকাষ্ঠা! বা 
পরিবদ্ধিত অবস্থাই মহাভাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

এই মহাঁভাব আবাঁর রুঢ এবং অধিরস্চ ভেদে ছ্িবিধ। যে অবস্থায় 
নিমেষমাত্র আদর্শনও অসহ্য হইয়! পড়ে, তাহার নাম রুঢভাব ; আর ষে 
অবস্থায় কৃষ্দর্শন সুখের নিকট অপর সকল স্থখই অকিঞ্চিংকর বলিয়! 
বোধহয়, কৃষ্ণের আদর্শনজনিত ছুংখ সকল প্রকার জালা অপেক্গ! অধিক 
যন্ত্রণাদায়ক হইয়া! উঠে, তাহাকে অধিরুঢ মহাঁভাব বলে । এই অধিকুঢ় 
ম্াভাব আবার মোদন এবং মান এই ছুই প্রকারে প্রকাশিত হয়। 
যে অবস্থায় নায়িকাঁতে সুদ্দীপ্ত অষ্টসাত্বিক ভাবের বিকাশ দেখিয়া নায়ক 
চড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইয়। পড়েন, তাহার নাম মোদন ; এবং যে অবস্থায় 
নায়িক1 সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের অনস্ত প্রকাঁশ দেখিয়া নিজে সর্বভূতে অনন্ত হইয়া 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাঁকেই মান বল! ভয়। অধিরূঢ 
মহাভাবের প্রকাশ হইলে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই দ্ষেখিভ উৎপন্ন তই গাকে, 
এমন কি ঘেখানে কিছুমাত্র চৈতন্তের বিকাশ আছে, তাহাকতই সাত্বিক 
ভাব বিকারের কোন্না কোনটি পরিস্ফুট হইবেই। এই মহাঁভাবের 
একমাত্র আশ্রয় শ্রুরাধা, শ্রীরাঁধা ব্যতীত বিশ্বের অন্ত কৌন নায়িকাতেই 
কখনও ইহার উদয় হয় নাই । শ্রীরাঁধার মহাঁভাব প্রভাবে দ্বারকাম 
মহিষী আলিঙ্গনে আবদ্ধ শুকৃষ্ণও বিরহসম্তপ্ত হইয়! মুচ্ছিত হইয়াছিলেন। 
দিব্যোন্মাদ এই মহাভাবের একটি বুত্তিভেদ মাত্র । 

স্থায়ীভাবের প্রথমাবস্থায় নায়কের জন্য নায়িকার যে উৎকগ্ঠাময়ীরতি, 
সঙ্গলীভের ইচ্ছাই যাঁহার বিশেষত্ব, উহার নাম পূর্বরাগ। রসের প্রবাহ 
দুইটি পথে বহিয়। থাকে, বিপ্রলস্ত সস্ভোগ, অথবা বিয়োগ ও সংযোগ 
কিম্বা বিরহ ও মিলন। পুর্বরাগ এই বিপ্রলম্ভরসের একটা শাখা। ইহ! 
দশবিধ লক্ষণে পরিস্ফুট হয়, যথা,-- 
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“লালসোদ্েগ জাগর্ষ্যা তাঁনবং জড়িমান্ররতু । 
বৈয়গ্রাং ব্যাধিরুন্মাদে। মোহমৃত্যুদ্দিশাদশ ॥৮ 

লালসা, উদ্দেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, বাগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মচ্ছা ও 
মৃত্যু । মান ও বিপ্রলস্ত রসের একটি শাখা । শ্রীরুষ্ণ সমীপে থাকিয়াও 
তদ্িরহের বোধই প্রেমবৈচিত্য, ইহাও পিগ্রলম্ত রসের একটি শাখা । 
বিপ্রলম্তরসের চতুর্থ শখ! প্রবাস, এই অবস্থায় নায়ক ও নায়িকার মধ্যে 
দেশ ঝবধান থাকে | সম্ভোগ, সংযোগ বা মিলন নীমক কুসপ্রবাহ 
ইহাদেরই পরিপোষক | নায়ক শ্রীকুষেের না্কত্ব মিলনেই প্রতিষ্ঠিত 
মিলন বাতীত রসের কোন সার্থকতাই নাই। বিপ্রলন্তের গ্তায় মিলনও 
চতুর্ষিধ । পুর্বরসের পর যে মিলন, উহার নাম সংক্ষিণ্ড মিলন , মানের 
পর অস্ুয়/-মাৎসধ্যার্দি রোষাঁভান মিশ্রিত মিলনই সঙ্গীর্ণ মিলন ; প্রেম 
বৈচিত্ত্ের পর সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ মিলন; এবং প্রবাসের পর সমুদ্ধিমান 
মিলন। মিলনে নীয়ক শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত প্রকার বিলাঁসমাধুর্য্ে নায়িকাকে 
নিমঙ্জিত করতঃ তপীয় মানোরথে সমাসীন হইয়া রমণ বা আনন্দদান করেন 
বলিয়া মিলনের একটি নাম রমণ | এই প্রকার আত্মন্তবরূদ্ধসৌরভ রমণেই 
তিনি কন্দর্পের দপ্চুর্ণ করিয়া থাকেন বলিয় তাহার একটিনাম রাম। 

শীগুরুনির্দিষ্ট একাদশভাবে ভাবিত হইয়া তদনুকুল, শরবণ'কার্তন্‌ 
স্মরণার্দির বারা ক্রমশঃ পুর্ণতম কৃষ্ণলীলাধ্যানে ভক্তের পিদ্ধভাব জাগ্রত 
হইয়া! উঠে, এবং তখন এই রসবিশেষের উপলদ্ধি হইয়া থাকে । সেইকালে 
তক্তের যে সকল ভাব লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সাধারণ জগতের কোন যুক্তিই 
তাহার একটির কারণ নিদ্ধারণে সমর্থ নহে। উহ! অচিস্ত্য ভাব প্রহত্ত 
তাই কথিত হইয়। থাকে, 
“যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়। 
তার বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্র! বিজ্ঞেও না বুঝয় ॥” 
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সুতরাং আমিও উহা! বুঝিবার এবং বুঝাইবার প্রয়াস আপাততঃ 
পরিত্যাগ পূর্বক, শুধু উহাদ্দের যথা! জ্ঞান নামনিদ্েশ মান্র করিয়াই, 
সচ্চিদানন্দময়ী সান্দ্রানিন্ন বিশেষাত্মা শ্রগুরু এবং তদীয় পদাঁশিত ভক্তবুন্দের 
 চরণবন্দনা্দি করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার 'করিতেছি। 
“মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে । 
নিব্দেন করো! গুক্ বৈষ্ণবচরণে ॥” 
সম্পীদক মহাশয় এই দীন আঅধমকে ভক্তিদেবীকে সাজাইয়া দিতে 
আদেশ দিয়াছেন। ভক্তিদেবীকে ভক্তই সাঁজাইবেন, এ অভক্ত কেমন 
করিয়া সে ছশ্প্রাস করিবে? যদি ভক্ত মহাত্মাগণ নিজগুণে আদ্র করিয় 
এই ভক্তিদেবীকে তীহাঁদের হৃদয়াসনে বসাইয়া রাখেন, তবেই যথার্থ সঙ্জা 
হইবে। দেখিবেন ত তীহারাই, স্থতরাঁং অন্$সজ্জার প্রয়োজন কি? 
প্রবন্ধের উপসংহার করিলেও আমি বলিতে বাধ্য যে, ভ'ক্ ও প্রেমের কিছুই 
বলা হইল না। যদি কপাময় পাঠকবুন্দের অধাচিত করুণা এই অধমের 
মন্তকে বধিত হয়, তবে সেই অনন্ত রসসমুদের পিযুদরস, শ্রগুরুকুপায় যাহা 
সন্ধান পাঁইয়াছি, তাহার কৃপা মাঝে মাঝে এক এক বিন্দু ভক্তসমাজে 
ছড়াইবার আশা রাখি । হরে কৃষ্ণ রাম! 


শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত 
(১২ ) 
( ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস লিখিত ) 
(ব্যাস-পৃজা ) 

“ভাবে গর গর, নিতাই সুন্দর, 
হেরি গোরাটাদের ছট! । 

কত উঠে চিতে নারে থির হইতে, 
প্রতি অঙ্গ নব পুলক ঘট! !”_-( নরহরি ) 
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নিতাই ও নিমাইর চিত্ত একই ভাবের প্রেরণায় মিলিত হইয়া গিয়াছে । 
ভক্তগণ দ্েখিতেছেন যেন ছুটী ভাই। ছু'জনেই কৃষ্ণ কথা রসে বিহ্বল। 
আর ভক্তগণ সে আনন্দম্থধ। ঢোকে ঢোকে পান করিতেছেন । 

নিমাই নিতাইকে সন্জোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ ! কাল পুর্ণিমা 
তিথি ব্যাসপুজার দিন, আপনার ব্যাঁস পূজা কোথায় হইবে ?” 

নিতাই উঠিয়া শ্রীবাস পগ্ডতের হাত ধরিয়া আনিয়া বলিতেছেন, 
*এই বান্ণান ঘরেই আমার ব্যাস পুজ1 হইবে ।” 

তখন প্রভু মধুর হানিয়া শ্রীবাস পণ্ডতকে বলিলেন- “পণ্ডিত ! ব্যাস 
পুজ। তোমার বাড়ীতে হইলে তোমার ঘাড়ে বড় ভার পড়বে দেখিতেছি !” 

আবাস বলিলেন, প্প্রভু ! তোমার কৃপায় আমার কিছুই কষ্ট হইবে 
না, ঘরে ঘ্বৃত, ছুগ্ধ গ্রভৃতি পূজার সমস্ত দ্রব্যই রহিয়াছে, কেবল পপূজাপদ্ধতি” 
পুথি খান! চাহিয়া আনিতে হইবে 1” 

প্রভু শ্রীবাসের কথায় বড়ই প্রীত হইলেন। সকলে “হি হরি ধ্বনি 
করিয়া গাত্রোখান করিয়া! শ্রীবাসের গৃহাভিমুখে চলিলেন। এই শ্রীবাস 
অঙ্গনই প্রভুর অতি প্রিম্ব স্থান। দ্বারে কপাট পড়িল, আর কার্তন আর্স্ত 
হইল। নিতাই ও নিমাই হাত ধরাধরি করিয়া! নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
নিতাইর সহিত নিমাইর আজ প্রথম কীর্তনানন্দ। ছুই প্রভূরই আনন্দের 
অবধি নাই, ছুই ভাইকে মধ্যে রাখিয়া! ভক্তগণ উচ্চ সঙ্কীর্তন করিতেছেন। 
হুঙ্কার গর্জনে যেন ব্রঙ্দাও ফাটিয়া যাইতেছে বোঁধ হইতে লাগিল । আবার 
কাহারও মূচ্ছ? হইতেছে। প্রভুদ্ধয় পরগ্পর পরস্পরের চরণ ধরিবার চেষ্টা 
করিতেছেন, কিন্তু উভয়েই সুচতুর, কেহই একার্ষ্য সক্ষম হইতেছেন না। 
আবার প্রেমানন্দে উভয়ে গড়াগড়ি দিতেছেন। অঙ্গের বসন পর্যন্ত 
কোথায় চলিয়। যাইতেছে । ভক্তগণ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদিগকে ধরিয়। 
স্থির করিবেন, কিন্তু সেই অধর প্রভুদ্বয়কে কে ধরিয়। স্থির রাখিবে? 
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ছইভাই উঠিয়া নৃতা করিতে করিতে কোলাকুলি করিলেন, তখন 
প্রভুর বলরাম ভাব হইগ। তিনি নৃত্য ত্যাগ করিস। বিছ্াতের ভ্তাঁয় বেগে 
ছুটিয়! গিয়! বিষুখন্রায় উঠিয়া বসিলেন ! তাহার দেহে ধবল দীপ্তি প্রকটিত 
হইল, তিশি “মদ আনো” “মর আনো” বলিয্। ভক্তগণকে আজ্ঞা করিতে 
লাগিলেন, আর নিতাইকে বলিলেন, “শীঘ্র আমার হল মুধল দা!" 

নিতাই “এই লও” বলয়! তাহার হাতের উপর হাত বাঁখিলেন্, আর 
তিনিও তাহা পাইলেন বলিয়া শান্ত হইলেন! কিন্তু “মদ আনো" “মদ 
আনো” বলিতে বিরত হইলেন না। 

ভক্তগণ তখন বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। কি করা যায়! তখন সকলে 
যুক্ত করিয়া ঘটে করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া প্রভুর হাতে দিলেন। প্রভু 
ভক্তগণকে সেই জল কিছু (কিছু দ্রিমা আপনি পান করিলেন। যেন 
প্রকৃতই বারুণা পাঁন করিতেছেন! ভর্তগণ প্রাভুকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া 
'বলরামের স্তরতি করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে প্রভূ “নাড়া” পনাড়া” বলিয়া ডাঁকিলেন, এবং একটা 
বিচিত্র কথ। বলিলেন, “আমি অদ্বৈত আচীধ্যকে নাঁড়া বলির! ডাঁকিতেছি । 
তাহার ছঙ্করেই আমি বৈকুগ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।” এবং-_ 

“সংঙ্বীর্ভন আরস্তে মৌহার অবতার । 
ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন পরচার ॥” 

তক্তগণ আজ নিতাই সান্লিধো নিমাইর চিত্তে নব নঝ ভাবের বিকাশ 
দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা! হইতেছেন । 

একটু পরে নিমাই বাহ্জ্ঞান পাইলেন, এবং আ্ীবাসকে বলিলেন 
“পণ্ডিত! আমি কি কিছু চাঞ্চল্য করিলাম ?” 

শ্রীবাস বলিলেন, “কই কিছু না” তখন প্রভু ভক্তগণকে আলিঙ্গন 
দাঁন করিয়া নিজ গুহে গমন করিলেন । 


৮৪ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্য। 


নিক... সক নর “করার 


নিতাই ্রীবাসের গৃহে রহিলেন, আর এই স্থানে থাকিয়া তিনি অনেক 
লীল! করিয়াছিলেন সে সকলই আমর! ক্রমে ক্রমে বলিব। 

নিতাঁইকে বলিয়া নিমাই গৃহে গেলেন, এখন নিতাই একাকী । প্রভুকে 
দেখিয়া নিত্যানন্দ পরিপূর্ণ আনন্দ পাহয়াছেন। তাহার জ্ঞান হারা ও 
দিশেহারা অবস্থা । প্রভুর ভগবান ভাব দেখিয়া অবধি তাহার বাহাজ্জান 
বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছেন । 

নিতাই ছাঁদশবর্ষ বসে গৃহতাশগ করিয়া বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত দণ্ড 
কমগুলু ধারণ করিয়া শ্রীকুফ্ের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিলেন,  উবুন্দাবনে 
বহুদিন অবস্থান করিলেন, কিন্তু শ্বকৃষ্ণকে পাইলেন না । এখন নবদ্বীপে 
আসা তিনি পুর্ণকাঁম হইয়াছেন। দণ্ড কমগ্লু শুষ্ক সন্নাঁস ধন্মের চিন 
মাত্র। নিতাই বুঝিলেন যখন তীহার অভিলধিত বস্তু পাইলেন তখন 
আর ইহাদের প্রয়োজন কি? 

তখন রাত্রিকাল-_বাহাজ্ঞান তিরোহিত নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া 
আপনার দণ্ড কমগুলু ভাঙগিয়া ফেলিলেন। 

প্রীতে শ্বাসের ভাত। রামীই পণ্ডিত দেখিলেন, নিতাইর কিছুমাত্র 
জ্ঞান নাই, তাহার দণ্ড কমগুলু ভগ্রাবস্থায় নিকটে পড়িয়া রঠিয়াছে। 
প্রভুকে এই দণ্ড কমগুলু ভাঙ্গার কথা জানান হইল। তিনি শ্রবণ মাত্র 
সেথানে দৌড়িয়! আসিলেন। 

নিমাই দেখিলেন নিভাইর বাহাজ্ঞান নাই। তিনি আপন মনে 
উচ্চহীন্ত করিতেছেন আবার বিড়, বিড় করিয়া কি বলিতেছেন। নিমাইকে 
দেখিয়া তিনি রূপ কি যেন বলিলেন। কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। 
প্রভু তন নিতাঁইকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গান্নানে গমন করিলেন, আর আপন 
হাতে গঙ্গা ভগ্ন দণ্ড কমগ্ুলু ভাসাইয়। দিলেন । 

চঞ্চল নিতাই গঙ্গায় নামিয়। আরও চঞ্চল হইয়! পড়িলেন। তিনি জলে 
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কুস্তীর দেখিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন ।। আর গদাঁধর শ্রবাস প্রসৃতি 
তক্তগণ তাহা দেখিয়! হাহাকার করিয়া* উঠিলেন। নিতাই কাহারও 
কথা! শুনিতেছেন না। তখন প্রভু তাহাকে উঠিয়া আসিতে আহ্বান করিলে 
তিনি সত্বর উঠি আসিলেন। নিমাইর আজ্ঞা পালনে নিতাই বড সতর্ক । 
তিনি সর্বাবস্থায়--*চৈতন্তের বচন অস্কুশ সস নানে।” 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিতাইর এ কিরাপ ব্যবহার, তিনি 
সন্যাসী হইয়। দণ্ড কমগুলু ভগ্চ করিলেন কেন? 
নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গকে পাইয়াছেন, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রাগৌরাঙ্গ 
তাহার প্রাণকানাই । যখন কাঁনাইকে পাইলেন তখন আর বিধি রক্ষার 
প্রয়োজন কি? 
প্রুঝি তাঁর সর্ব মনোরথ পুর্ণ হৈল। 
তেঞ্ি নদীয়াতে দণ্ড পরিত্যাগ কৈল 7৮ 
প্রভুকে পাইয়া নিতাই প্রেমোন্মত্ত, তাহার প্রেমধন্মে ত শুষ্ক সন্নাস 
চিহ্ন দণ্ড কমণ্ডলু থাকিতে পারেন না । তাই দণ্ড কমগুলু ভগ্ন হইল আর 
প্রভু তাহ! স্বহন্তে জাহ্ুবী জীবনে ভাপাইয়া৷ দিলেন। নিমাইকে পাইয়া 
নিতাইর কিন্প অবস্থা হইয়াছিল তাহ বুন্দীবন দাসের নিপুন তুলিকাঁয় 
কেমন মধুর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে-_ 
“কোথা! বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমগ্ুলু? 
কোথা বা বসন গেল--নাহি আদি মূল |” 
স্নানের পর নিতাই শ্রীবাসের বাড়ী আসিয়া ব্যাস পুক্জা করিতে 
বসিলেন। স্বমং শ্বাস পুজার আঁচাধ্য, ভক্তগণ আসিয়। সমবেত হইগ্াছেন। 
তাহাগ! নৃত্য করিতেছেন এবং সুমধুর গীত গাহিতেছেন, পূজাস্থলে সম্মুখে 
ব্যাসাসন স্থাপিত, এক পার্খে থরে থরে পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ধূপ দীপ, ও 
টনবেষ্তাদি পুজোপকরণ সঙ্জিত রহিয়াছে, আর নিতাইকে লইয়! শ্বাস 
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মধ্য স্থলে বসিয়৷ আছেন । শ্রাবাস পূজা সমাপ্ত করিয়! ফুলের মালা নিতাইর 
ভাতে দিরা বলিলেন, শ্রীপাদ ।” এই মাল! লও, ইহা মন্ত্র পড়িয়া ব্যাস 
দেবকে অর্পণ কর। 

নিতাই তখন বাহ হাঁরাইয়াছিলেন, তিনি এ জগতে নাই । শ্বাসের 
কথ! শুনিতে পাইতেছেন কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। 
প্রতি কণার উত্তরে কেবল “হা ই” বলিতেছেন। শ্রীবাস বলিতেছেন__ 
শান্ত্রের বিধান স্বহস্তে মালা দিতে হয়, ব্যাস দেব তৃষ্ট হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ, 
প্রেমধন দিবেন । আমি মালা দিলে ত হইবে না?” নিতাই কিন্তু মালা 
ভাঁতেই ধরেন না। শ্রীবাস পুনঃ পুনঃ বলিলেন তখন নিতাই অবশের ভ্তায় 
মালা হাতে লইলেন। 

শ্বাস বলিলেন, “বল, নমো ব্যাসায় |” 

নিতাই বলিলেল, পই1” শ্বাস বলিলেন, ই! কি?--বল নমে! 
ব্যসায়* কিন্তু নিতাই বিড় বিড় করিয়। কি বলিতেছেন_-তাঁহ! কিছুই 
বুঝা গেল না। 

নিতাই মাপা হাঁতে করিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
তখন আঙিনার উপরদিকে নৃত্য করিতেছিলেন। নিতাই যে অবশ 
চিত্তে তাহাকেই খুঁজিতেছেন তাহ! বুঝ! গেল। তখন ভক্তগণেরদ্বার! 
গ্রভুকে ডাকাঁন হইল। 

হ/বাস প্রভূকে বলিলেন, পপ্রভু ! তোমার শ্রীপাদ ব্যাস পৃজা করিতে- 
ছেন নাঁ। মন্ত্রপাঠ না করিয়া কি যে বিড় বিড় করিয়া বলিতেছেন, তাহা 
কিছুই বুঝ! যাইতেছে ন!। 

প্রভু বলিলেন, শ্শ্রীপাদ! এ কি করিতেছেন, ব্যাস পৃজা করুন।* 
ব্যাস পূজ| হইতেছে কি, কি হইতেছে নিতাইর তাহ জ্ঞানই নাই। তিনি 
মতা প্রভুকে দেখিয়। খল খল করিয়া উচ্চ হাঁন্ত করিয়৷ উঠিলেন। নিমাই- 
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চাদ তাহার সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়া! আছেন । এতক্ষণ তিনি তাহার 
প্রাণের নিমাইকেই খু'জিতেছিলেন। এখন সেই নিমাই তাহার সম্মুখে । 
তাহার আনন্দের আর অবধি নাই । প্রভূকে নিকটে পাইয়া হাতের মাজা 
প্রভুর গলায় পরাইয়৷ দিলেন। 
পূর্ণবহ্ধ সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গের গলদেশে মাল্য অর্পিত হইলে তদ্দণ্ডে 
এক অপূর্ব ঘটন! সংঘটিত হইল। নিমাই ফড়দুজ মুহ্ি ধারণ করিলেন। 
নিমাইর এই ষড়ভূজ মুত্তি পরে নীলাঁচলে বাসুদেব সার্বভৌম একবার দর্শন 
করিয়াছিলেন। পরে পুরীর রাজার সাহাঁযো তিনি তাহা শ্রশ্রীজগন্পাথ 
দেবের মন্দিরে অঙ্কিত করিয়া বাখেন। সেই মুত্তি অগ্ভাপি আছেন। 
এই ষড়ভূঙ্ন মৃত্তি অপূর্ব, কোটি হূর্যাঘম জ্যোতিশালী। ইহার পউর্দোখিত 
শ্টামভুজছয়ে ধন্ুব্বাণ ধৃত, রাঁমরূপে ইনি যে আবিভূতি হইয়াছিলেন ইহ 
তাহারই নিদর্শন। মধ্যের নীলছ্যাতি হস্তদ্ধয়ে মধুর মুরলী রহিয়াছে, শ্াম- 
রূপে ইনি যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা ভাভারই গ্যোতক | নিয়ের 
পীতকান্তি করছয়ে দণ্ড কমগুলু শোভিত, শ্রকৃষ্ণটৈতন্যরূপের ইহাই 
সাক্ষাৎ চিহন,_-“তিনে এক, একে তিন অভেদ মুর্তি |” 
আমর। এখন বাঁজারে ষড়ভূজ বৃত্তির নানাকপ চিত্রপট দেখিতে পাই, 
তাহার উদ্ভব এইরূপে হইয়াছিল।” ( অচযুত বাবু) 
“ড়ভূজ দেখি মুচ্ছ? পাইল নিতাই। 
পড়িল! পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই ॥ 
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ করেন স্মরণ । 
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন ॥ 
কক্ষে তালি দিয়! ঘন বিশাল গর্জন । 
চৈ ভীঃ 
নিতাই মুঙ্ছিত, ভক্তগণও প্রভুর অপূর্ব মৃত্তি দেখিয়! ভয়ে ব্যাকুল 
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হইয়াছেন দেখিয়া শ্রানিমাই আপন ভাঁব সম্বরণ করিয়! নিতাইর নিকট 
বসিলেন। নিমাই, নিতাইর শ্রীমঙ্গে আপন্‌ পদ্মহস্ত বুলাইয়া বলিলেন, 
"উ্টপাদ ! উঠ, মঙ্গীর্তন কর, জীবকে প্রেমদান কর, তোমার যাহাঁকে 
ইচ্ছা প্রেম বিতরণ করিয়া জীব উদ্ধার কর। তোমার ত সমস্ত বাঁসন। পুর্ণ 
হইয়।ছে, আর কি চাও? আফি ততিলেক তোম! ছাড়া নই, তোমাকে 
ছাড়িয়া যে আমাকে ভজনা করে, তাহার প্রতি আমি সন্তুষ্ট নহি ।» 
নিতাইর বাসন! যে কত মহৎ তাহ! প্রভু জগৎবাপীকে দেখইলেন। 
নিতাইর বাসনা! এই যে, জীবগণ উদ্ধার হউক । 
প্রভুর ভম্ত ম্পর্শে নিতাই বাহা পাইলেন। নিতাই প্রেমে ক্রন্দন 
করিতেছেন । তাহার ছুই কমল নয়ন দিয়া নদী-শ্োতের শ্ায় অশ্রু ধারা 
প্রবাহিত হইতেছে । অসীম শক্তিধর নিতাইর পক্ষে ইহ! একটুকুঃ 
খন্যাভীবিক নহে । 
তখন-_“সব| প্রতি মহী প্রভু বলিল বচন। 
পূর্ণ হইল ব্যাস পুজ1-করহ কীর্তন ৮ 
তখন__-“পাইয়। প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত। 
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণধ্বনি আচধিত ॥৮ 
তখন-__দনিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র নাচে একঠাই। 
মহ] মত্ত ছই ভাই কারে! বাহা নাই ॥” 
তৰন--“নসকল বৈষ্ণব হৈল। আনন্দে বিহ্বল । 
বাস পূজা মহোৎসব মহা কুতুহল ॥” 
এই আনন্দ.কোলাহলের মংধ্য ব্যাস পুজার টৈনবেগ্য সকল প্রভু নির্জ 
হস্তে ভক্তগণ মধ্যে ব্টন করিয়। দিলেন। 
প্মশঃ 


ফিরে চাও 
(শ্রীঘুক্ত ব্র্গেন্্রন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখিত ) 
হাঁজার পরাণ গুম্চর মরে 
মেঘের ঘোম্ট টাদেরপরে 
রুদ্র তেজে নরিয়ে দাও 
ওগো দয়াল ফিরে চাঁও। 


শিশির ভেজ! শেফালিটি 
ধরার কোলে পণ্ডচ্ে লুটি; 
কোমল করে তুলে নাঃ 
ওগো দয়াল ফিরে চাও। 
যমের হাক আর পুত্র মুখ 
টান্ছে দ্রোহ ভাঙ্গ-ছ বুক 
মোহের বাধন খুলে দাও 
ওগো দদাল ফিরে চাও । 


ম্দ্যরসের মাদ্কতায় 
মন্ত পরাণ আরও চায় 
নিশার ঘোর ভেঙে দাও 
ওগো দয়াল ফিরে চাও । 
বিষয় বিষে আধ মরা আজ 
কালের ইন্দ্র হান্ছে বাজ 
পরশ দিয়ে প্রাণ বাচাও 
ওগো! দয়াল ফিরে চাও । 
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বিশ্বমাঝে নিঃস্ব আতুর 
লক্ষ পতির বক্ষ ফতুর 
ভক্তি প্রেমে ভরিয়ে দাও 
ওগো দয়াল ফিরে চাও ॥ 


শ্ীশ্রীরামেশ্বর তীর্থে 


( শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাস বি-এ লিখিত ) 

এবার প্রীক্মমবকাঁশে আমি সপরিবারে ৬সেতৃবন্ধ রাঁমেশ্বর তীর্থে গমন 
করিয়াছিলাম। শ্রশ্রীমন্মহা প্রভূ তীর্ঘভ্রমণছলে কৃষ্ণনাম প্রচার উদ্দেশ্যে 
ষে দঞ্চল তীর্থ দর্শন করিতে বৎপরাঁধিক সমন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, 
আমি রেল কোম্পানীর অনুগ্রহে সেই সকল তীর্থ ছুই সপ্তাহের মধ্যেই 
দর্শন করিয়া আসিলাম। কিন্তু দর্শন করিয়া আসিলাম, একথ| বল! ঠিক 
নহে । সেকালে ধাহার! পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া প্রতোক ক্ষুদ্র তীর্থক্ষেত্রেও 
অন্ততঃ ছুই এক দিবস করিয়া বাস করিতেন এবং সঙ্কলিত গন্তব্য স্থানে 
অন্ততঃ সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের প্রজা- 
পুগ্জের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের বিভিন্ন রীতি নীতি, আচাঁর- 
ব্যবহার, ধন্মাধন্ম অবগত হইতৈ চেষ্টা করিতেন, বিশেষত: তীর্থাদি স্থানে 
সাধুসঙ্জনগণের সহবাসে ও তাহার্দিগের সহিত ধন্মীলাপে ভগবৎ প্রেমে 
প্রমত্ত হইতেন, তাহীদেরই তী্দর্শন সার্থক হইত। মাদৃশ হতভাগ্য 
ব্যক্তিগণ রেলযৌগে ভীর্থাদি দর্শন করিয়া তাদুশ লাভবান হইতে পারে 
না। যেরূপ বিষয়াসক্ত চিত্ত লইয়া তীর্ঘক্ষেত্তরে গমন করে, প্রায় সেইরূপ 
চিত্ত লইয়াই গৃহে ফিরিয়া আইসে। রেল কোম্পানীর অর্থভাগারে যথা- 
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ষোগা অর্থ প্রদান করিয়া কেবল কতকগুলি নৃতন দৃহ দেখিয়া আইসে, 
এই পর্য্যস্ত। পুরাকালের তীর্ঘভ্রমণের উদ্দেশ কিছুই সিদ্ধ হয় না! | 

যাহাই হউক ছই সম্তাহের মধো আমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা চাক্ষুষ সন্দর্শন 
করিয়াছি এবং লোকমুখে কিংবা পুস্তকাঁদির সাহায্যে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, 
নিয়ে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । আমি বিগত ২র টজ্যন্ঠ বৈশাখী 
পূর্ণিমা! তিথিতে ৬রামেশ্বর তীর্থ উদ্দেশে বাটা হইতে নিষ্তান্ত হইলাম। 
সে দিবস সোমবার । সঙ্গে আমার সহধশ্মিণী, সহোদর ও তাহার পত়্ী। 
বেলা প্রায় ৯টার সময় গোশকটে অ।রোহণ করিয়া প্রায় ১০।*টার সময় 
ভাগীরথী তটে সমাগত হইলাম । বেকার নৌক! প্রস্তুত দেখিয়া আমি 
সর্বাগ্রে একাকীই পার হইয়। গেলাম। পার হইয়া খেয়াঘাটে 
একখানি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছি, এমন সময় বাগচড়। নিবাসী স্ুকবি ও 
সাহিত্যিক শ্রযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একখানি “ভারতবর্ষ” 
পত্রিকা হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। আমি ৬রামেশ্বর তীর্থে গমন 
করিতেছি শ্রবণ করিয়া! তিনি কহিলেন__-“পুর্ধে হইলে আমিও যাইতে 
চেষ্টা করিতাম।” আমি কহিলাম_-"এখন হয় না?” তিনি কহিলেন-- 
“এখন আর হয় না। যাহা হউক আপনারা ধনুক্ষোটা না দেখিয়া কখনও, 
(ফরিবেন না- আর ফিরিয়া আপিয়া একটা বিবরণ লিখিবেন।” কিছুক্ষণ 
পরেই গো-শকটসহ আঁমাঁর সহযাত্রীরা গঙ্গা অতিক্রম করিলেন । 

আমি ঘখন একাকী ৬গন্গ! অতিক্রম করিতেছিলাম, ততৎকালে 
আমাদের নৌকায় জিরাট বা বলাগড় নিবাসী একব্যক্তি কশ্মকার তাহার 
স্ত্রী ও শিশু কন্ঠীকে লইয়া! পাঁর হইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিঘা জানিক্মা- 
ছিলাম, জেবকটী শাস্তিপুরের সন্নিহিত হরিপুর গ্রাম হইতে তাহার স্ত্রী ও 
কন্তাকে লইয়। আসিতেছিল। পার হইতে হইতে লোকটা একটু গঙ্গাজল, 
পাঁন করায়, তাহার শিশু-কন্ত (বয়স ৩।৪ বৎসর ) বলিতে লাগিল-_ 
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“বাবা, এই জল খাইলে, আবার জল খাইতেছ কেন?” কন্তার পিত৷ 
উত্তর করিল--“জল ত তোমরাঁই খাইয়াছিলে, আমি ত তখন জল খাই 
নাই।* কন্তাটার অদ্ধপরিষ্কুট সুমধুর ভাষ! আমার কর্ণে বড় ভাল 
লাগিল। বিশেষতঃ এই সময় ৪1৫ বৎসরের আর একটী শিশু-কন্ার 
কথ! মনে করিয়া প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল। এই কন্তাটা আমার 
ভ্রাতুদ্পুত্রের। কন্তাটী আমার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং আমর! 
বাটী হইতে বহির্গত হইবার সময় সে বড়ই কীদিয়াছিল। কোনরূপে 
তাহাকে বুঝাইয়া আমরা চলিয়া! আসিয়াছি। আমরা যে দূর দেশে 
যাইতেছি, সেখান হইতে নির্বিঘছে ফিরিতে পারিব কি না, এবং ফিরিতে 
পারিলেও গৃহে যাহাদের রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের সহান্তমুখ আবার 
দেখিতে পাইবকি না ইত্যাদি চিন্তায় প্রাণট! মুহুর্তের জন্ত অস্থির হইয়া 
উঠিল। কিন্তু “মীয়া” “মায়া”, এই শব্ধ ছুই একবার মনে মনে উচ্চারণ 
করিবা মাত্র সমস্ত ছুর্ভাবনা মন হইতে অন্তহিত হইল। বস্বতঃ বহু দুর 
দেশে যাত্র। করিয়াছি মনে করিয়া মনে কোন প্রকার ভয় ব| ছুশ্চিন্ত। 
আসিল না। যে বাঞ্চকল্লতরু শ্রীভগবানের পাদপস্ম স্মরণ করিদা গৃহে 
নিশ্চিন্ত থাকি, তাহারই পাদপন্ম চিন্তায় সর্বথ| চিন্তামুক্ত হইলাম । মনে 
মনে গাহিতে লাগিলাম- 
“কি ব্বদেশে, কি বিদেশে, যখন যেখানে থাকি, 
তোমারি রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়! ডাঁকি |” 

ক্রমে আমার সহধন্দিণী ও সহোদরেরা এপারে আসিয়৷ উপস্থিত 
হইলেন। পুনরায় গোশকটযোগে আমর! ষ্টেসন অভিমুখে ধাবিত 
হুইলাম। প্রায় ৩ কোয়াটারের মধ্যে আমর! গুপ্তপল্লী বা গুপ্ডিপাড়। 
ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। ট্রেণ আমিবার তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। 
প্রায় ১ ঘন্টাকাঁল আমাদের ঠ্রেসনের বারান্দায় বমিয়! অপেক্ষা করিতে 
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হইল। ক্রমে যথাকালে ট্রেণ পৌছিলে আমর! সকলে এক কামরায় 
উঠিলাঁম। স্ত্রীলোক কয়েকটীকে একত্র এক বেঞ্চে বসাইবার অভি প্রায়ে 
আমার সহোদর একটা নিদ্রিত বাক্তিকে জাঁগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। 
তামার স্বর কিছু রুক্ষ হইয়াছিল। লোকটী কোনকূপেই উঠিতে চাঠিল 
না। একট! গোলবোগ হইবার সস্তাবন| দেখিয়া সেই কামরার দুর প্রদেশ 
হইতে একটী সৌমা মুগ্তি যুবা দ্রুতপদে আগমন করিয়া স্লেহের ভাষায় 
সেই লোকটাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয়, 
লোঁকটী তৎক্ষণাঁৎ গাত্রোথান করিয়া চোক মুছিতে মুছিতে অন্ত এক 
স্থানে যাইয়া বসিল। আমি বুঝিলাম মিষ্ট কথার কি অদ্ভুত শক্তি!__ 
ভালবাসার কি অসীম পরাক্রম! ট্রেণ ছাড়িলে একটু পরে সেই কামরাছ 
আর একটা ভদ্রলোক তাহার শ্রী ও শিশু-কন্তাকে লইয়া উঠিলেন। 
অপর একটী ষ্রেনণে ট্রেনের দ্বার খোলা পাইয়া সেই দ্বার দিয়া শিশুটা 
নীচে নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অমনি তাহার অপরিচিতা আর 
একটা বর্ধীয়সী স্ত্রীলোক তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। শিশুটা তথন কাদিতে 
লাগিল। মাতৃত্ু্য। ষে স্ত্রালোকটী ভাহাকে ধরিঘাছিলেন তিনি বলিলেন-- 
"আমি ত তোমাকে মারি নাই, তুমি পড়িয়া যাইবে বলিয়া তোমাকে খুব 
আস্তে আস্তে ধরিয়াছিলীম।” শিশুটার জনক ও জননী মু মুছু হাস্ত 
করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা প্রাচীন বাক্তি আপন মনে 
গান ধরিলেন_ 

“তারা কোন্‌ অপরাধে এ দীর্ঘ মিমাদে সংসার গারদে থাঁকি বল্‌।” 

গাঁন শেষ করিয়া আবার গাহিলেন-_ 

“€ আমার ) এমন দিন কি হবে তারা, 
(যবে) তারা, তারা, তারা ঝুলে, হ'নয়নে শড়বে ধারা 
মধ্যে মধ্যে দীতের মাজন, নস্ত, অজীর্ণ রোগের খধধ ইত্যাদি দ্রব/ 


৯৪ ভক্তি [২৬শবর্ষ ২য় ও ৩য়সংৰয। 


'লইয়। ফেরী ওয়ালার! গাড়ীর মধ বস্তুত আরম্ভ করিতে লাগিল। ক্রমে 
ব্যাণ্ডেল, সেওড়াফুলী, শ্রীরামপুর, বালী প্রভৃতি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া, 
আমরা বেলী প্রায় তিন ঘটিকার সময় হাওড় ষ্টেসনে উপনীত হইলাম । 
তথা হইতে বেলা স।ড়ে পাচ ঘট্টকার সময ম্যাড্রীস মেলে আরোহণ করিয়। 
৬রামেশ্বর অভিমুখে রওনা হইলাম। হাওড়া হইতে রামেশ্বর ষ্টেসন পর্যন্ত 
তৃতীন শ্রেণীর ভাড়া ৩১ টাকা ৬ আনা। দূরত্ব প্রায় ১৫০* মাইল। 
সৌভাগাক্রমে আমাদের উক্ত শ্রেণীতে তত অধিক ভিড় ভোগ করিতে হয় 
নাই। অগ্থা সুদীর্ঘ পথে তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগনদ্ন বড়ই কষ্টকর । 
নান! নদ-নদী এবং ভূবনেশ্বরাদি তীর্থ অতিক্রম করিয়া রাত্রি ২টার পর 
খুর্দ। রোড জংসন ষ্টেসনে পৌছিলাম। তৎপরে ক্রমশঃ চিন্কা! হূদের 
-পার্খদেশ অতিক্রম করিয়া পরদিবস বেল! এগারটার সময় ভিজানিয়৷ গ্রামে 
উপনীত হইলাম । পরে বেল! প্রায় সাড়ে বারটার সময় ওয়ালটেয়ারে 
'পৌছিলাম। এখান ইইতে অন্ত পথে কিয়তদুর গমন করিলেই কোকনদ 
বন্দরে উপনীত হওয়া যায়। এই কোকনদেই নাঁকি ভাগাবান্‌ শ্রীমস্ত সওদাগর 
'জগজ্জননীকে « 'কমলে কামিনী” বূপে দর্শন করিয়াছিলেন দুর্ভাগ্য ক্রমে 
আমাদের বাম্পীয় শকট সে পথে গমন না করিয়া বেলা সাড়ে পাঁচটার 
পর রাঁজমহেন্দ্রী ্টেসনে উপনীত হইল । এই স্তাঁনের নিকটই প্রসন্রনলিলা 
.গোঁদাবরী তটে ্ শ্রমন্মহা প্রভুর সহিত পরম ভাগবত স্ুপ্রসি্ধ রামানন্দ 
রাঁয়ের সহিত মিলন হইয়াছিল। শ্রটচতন্ত চরিতামুতে এই স্থান “বিগ্তা- 
নগর” নামে অভিহিত হইয়াছে । সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা গোদাবরী 
নদী অতিক্রম করিলাম। এই নদী অতিক্রম কালে এমন বিষম ঝটিকা 
বহিতে লাগিল যে প্রবল গ্রীষ্মের পর সকলেরই ঠাণ্ডান্ুভব হইল এবং 
অপাঁবধান যাত্রীদিগের বন্ত্রাদি উড্ডীয়মাঁন হইয়া লদী সলিলে পতিত হইতে 
'লাঁগিল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমরা বেজওয়াড! জংসন ষ্টেসনে 


আশ্বিন ও কান্তিক, ১৩৩৪ ? শ্রীশ্রীগৌরাঙগ্দেবের আগমন মহোৎসব ৯৫ 





পৌছিলাম ॥ এ পর্যন্ত আমি অন্যান্য সহযাত্রিগণের স্ষন্ধে কোন কথা 
বলি নাই । হাওড়া ষ্রেসনে গাড়ীতে উঠিম়্াই দেখিলাম, আমাদের 
কামরাঁতে একটা কোটপ্যাণ্ট পরিহিত চসমাঁধারী স্থুলাকায় ভদ্রলোক 
একটী বেঞ্চের উপর আপন শয্যা বিস্তার করিয়া শরন করিয়া 
আছেন । বহুক্ষণ তিনি আশ্বস্ত ভাবে ছিলেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ 
করিতেছিলেন নাঁ। তাহার বফ্ঃক্রম অনুমান ৬৯* বখ্সর। তাহার 
মুখাবয়ব দেখিলে তাহাঁকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়। ক্রমশঃ 


পপ সর 


শ্রীপাট পানিহাটাতেশ্রীস্রীগৌরাঙ্গদেবের 
আগমন মহে.ৎসব 

আগামী ৬ই কান্তিক ২৩ অক্টোবর রবিবার শ্রীপাট পানিহাটাঙ্তে 
জশ্ীগৌরাঙ্গদেবের ৬পুরীধাম হইতে  শুভীগঘন উপলক্ষে বিরাট 
“ল্বরণ-মহোৎসব* অনুষ্ঠিত হইবে। 

পাঁনিহাটা বৈষ্ণব-জগতের পরমতীর্ঘথ | শ্রল রাঘব পণ্ডিতের প্রেম-ভক্তিডে 
প্রশ্ীনিতাই-গৌরাঙ্গ এখানে চিরতরে আবন্ধ হইয়! রহিয়াছেন। অগ্যাপিও 
সেই রাঘব-ভবন, সেই ৬০০শত বৎসরের প্রচ্ছায় শীত শ্রাবটবুক্ষরাঁজ, প্রভুর 
উপবেশনের সেই ণিওা বা বেদী, সেই গঙ্গাবর্্স প্রভৃতি প্রাচীন যুগের 
শ্মৃতি-চিহ্ৃগুলি উদ্ভ্বল ভাবে বর্তমান থাকিয়া অভীতের মহামহিম! বিঘোধিত 
করিতেছেন। পতিতপাবন ভক্তবুন্দ। আপনারা গ্বদ্দলবলে শুভাগমন 
করতঃ আমাদের আনন্দ বদ্ধন করিবেন ইহাই কড়জোরে প্রীর্থন। | 

অধল্স একট অবধন্নল্দ-জহলীচ৮এবারেও উৎসবের 
সহিত একটী “বৈষব-প্রদর্শনী” হইবার সঙ্থল্প হইয়াছে; উহাতে বৈষণব-ধর্্দ 
সংক্রান্ত পুথি ও নানাবিধ এ্রতিহাসিক দ্রব্য প্রদ্শিত হইবে। গতবারে 
যথাসময়ে প্রদর্শনীর সংবাদ বিজ্ঞাপিত না হওয়ায় অনেকেই দুঃখিত 
হইয়াছিলেন। এজন্য পূর্ব হইতেই আমরা ভক্তগণকে এই শুভ 
সংবাদ জ্ঞাত করাইতেছি । 





৯৬ ভক্তি [২৬শবর্য ২য় ওতয়সংখ্য 





প্রদর্শনীর জন্ঠ যদ্দি কেহ প্রাচীন পুথি, শবিগ্রহের ও শ্রীমন্দিরের ফটো 
আধুনিক যুগের গোঁরভক্তগণের ও বৈষ্কবগ্রস্থকারগণের, লেখকগণের, 
ক্বীপ্তনগায়কগণের গোহ্বামী প্রভূপাদ ও আচার্ধ্য বংশীয়গণের ফটে। বা 
তাহাদের হন্তাক্ষর, বংশাঁবলী, স্মতিচিহন এবং মুদ্রিত ভ্তিগ্রস্থ, প্রাচীন, 
বৈষ্ণব মাসিক-পত্র,  শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাচিত্র,  বৈষ্ণব-সভা-সমিতির এবং 
শ্রীহরিসভার মুর্রিত নিবেদনপত্র প্রভৃতি নিম্নলিখিত ঠিকানান্থ প্রেরণ 
করেন, তধে সাদরে গ্রহণ কপ্স। হইবে ও গুদর্শনীক্ষেতে সঞ্জিত হইবে ) 
( এ বিষয়ে প্রদর্শনীর সম্পাদকের সহিত পক্র-ব্যবহার করিবেন |) 

পথ পরিচয়-_-পানিহাঁটী-গ্রাম কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে 
গঙ্গাতীরে । ই,বি, আর, সোদপুর এবং ই, আই, আর কোব্লগর ষ্টেশন, 
হইতে মাত্র ১ মাইল দূর | পুর্বে পত্র পাইলে বিদেশীয় ভ্জ গণের বাসা 


ঠিক করা হয়, নিবেদন ইতি । ভক্তকপা প্রার্থ 
দীন সেবকগণ 
 ঠিকানা--সম্পাদক শ্র/গৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির পানিহাটা পৌঃ (২৪ পরগণ! ) 
নিবেদন 


শীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পারিষদ, দ্বাদশগোপালেব অন্যতম রত্ব,. 
স্বর্ণ বণিক কুলোজ্্বলকারী, শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের জীবনী সংগ্রহের জন্ত: 
আমরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি । বর্তমানে একখানি ক্ষুদরগ্রন্থ ও 
প্রকাশিত করিয়া বিনামূল্যে ভক্তগণকে বিতরণ করিতেছি । কিন্তু ইহাতে 
তাহাদের প্রাণপরিতৃপ্ত হয় নাই । যাহাতে দর্ত ঠাকুরের একখানি বিস্তৃত 
জীবনী সঙ্কলন করিতে পারি তাহার জন্ত আজ আমর! ভক্তির পাঠকবর্গের 
নিকট রুপাপ্রার্থী হইয়া নিবেদন করিতেছি যে, দত্ত ঠাকুরের সন্বন্ধে বাহার 
যাহ! জান! আছে, (প্রবাদ বাক্যাদিও) কূপাকরিয়। তৎ্পমুদ্বায় এবং তাহার 
ংশধর বালয়া ধীহার। পরিচয় গ্রদান করেন তীহারা স্ব স্ব বংশলতার 
সংবাদ যতদূর পর্যন্ত অবগত আছেন ততদূরই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া» 
আমাদিগের কাধ্যের সহায়তা করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা । 
বৈষ্ণব পদরজ প্রার্থী- শ্রীহরিদাসনন্দী 
( শ্রোগৌরাঙ্গসেবক--সহঃ সম্পাদক ), 
৫০1৬ ধর্মভল! স্রাট, কলিকাতা । 





উীীলা্বাবঙহ্মঞ্পো জস্্রর্তি। 


২৬শ বর্ষ ন্‌ তি অগ্রহায়ণ 
৪থ সংখ্যা ] নি ১৩৩৪ 


ধন্ম-সশ্বন্কীয় মাসিক পত্রিকা । 
সপ পি কার রে পপ সপ 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-শ্বূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা৷ চ ভক্তিত্ভক্তম্থয জীবনম্‌ ॥” 


পথই €ট “খই 


প্রার্থন। 


জর জ্বর তন্ুমোর ছঃখের নাহিক ওর 
দাড়াতে পারিনা আর, খুলে দাও দ্বার। 
সকলি ফুরাঁল হাঁয় জীবন বিফলে যায় 
মুখতুলে চাও নাথ, কাঙ্গালে এবার ॥ 
দ্রীনবন্ধুহে, তেমাকে বলিয়া আর কত জানাব। দীনহীন পতিতের 
একমাত্র ভরসাস্থল তোমার & রাঙ্গাচরণ ছু'খানি। তাই, তুমি সকল 
জানিতেছ, সকল বুঝিতেছ একথা প্রাণে প্রাণে বেশ অনুভব করিয়াও যখন 
জালায় জ্বলিয়! অস্থির হই তখনই তোমার উদ্দেশে দু'একটা বেদনার কথা না 


৯৮ ভক্তি [২৬শবর্ষ ংএঁসংখ্য। 





বলিয়া থাকিতে পারিনা । হয়ত তোমার কৃপা প্রাণ্ড ভক্তগণ আমার এরূপ 
প্রার্থনাকে তাহাদের উপবুক্ত নয় ভাবিয়া! উপেক্ষা” কাঠার কষাঘাতে দূর 
করিগা দিবেন কিন্ত আমার যে নাথ, আর অন্ত গতিনাই । আমার অভাব, 
আমার দুঃখ, আমার বেদন। তোমাকে ভিন্ন অন্ত যাহাকেই বলিব সে-ই 
আমীকে ন।ন! প্রকারে উপেক্ষা করিয়া, নান। প্রকারে ভুল বুঝাইয়৷ মূল লক্ষ্য 
হইতে দূরে লইয়া যাইবে? তাই প্র! আমি তোমার হচরণ কমলেই 
আমার সকল বেদনা জানাহয়। প্রাণে শান্তি পাই। 

বাঁলিতেকি, আমাকে সংসারে প্রবেশ করাইয়। তুমিই নানাবিধ 
কন্মদ্বারা নিরন্তর ভাঁবাইতেছ। কখনও সত্বঞ্জচণে, কখনও রজোগুণে 
আবার কখনও বা ভমোগুণে অভিভূত করাইয়া নানা প্রকারে ভাব অভাব, 
স্থথ ছঃখ, শাস্তি অশান্ত প্রদান করিতেছ ' এ সকল 'বষয়ে আম।র কোনই 
কর্তৃত্ব নাই, রাখিতেও চাই না। এক এক সময় যেমন সামান্ত খিষদের 
মধ্যদিয়াও অভাবনীয় রূপে তোমার ভাব প্রদ।ন কিয়! তোমীর ভাঁবে 
বিমুগ্ধ কর, সেইরূপ এক এক সময় কর্তৃত্বাভিমান আ'স-] সেই ভাব-খিমুগ্ধতা 
ভুলাইগা-_-সেই আত্মহারা ভাব__সেই আনন্দ সন্ধু'ভ ভাবুড়বু খ!ওয়া 
অবস্থা একেবারে তুঙাইয়া দেয় । কথন তোমার ভাব দিমুগ্ধ হই, আবার 
কখন অভাবে বিমুগ্ধ হই, বিসুদ্ধভা সমান হইলে সক্ভে'গ কিন্ধ বিভিন্ন 
রকমেরই হইতে থাকে । যখন ভাবের বিমুক্ষত, আসে তখন প্রাণ 
ছুড়াইয়৷ যায, কোনরূপ ভাবনাচিস্ত। থাকে শা, আু'-সাগরে নিমগু হ্ভ্দা 
জগঙ্খ ৪ জগত্জীৰে এক অমুতোপম ভ।ব অন্রভব ক? * থাকি ॥। আবার 
অভাবের [বসুগ্ধতার তোমাকে ভুণিয়া অঘটন ঘটন-প৯*সা কুহকিনী মায়ার 
মোহে পতিত হছয়া অসৎ ভাবনায় কেবলই ছুঃখ অন্ুত্ণ করিতে থাকি । 
তোমার চিন্তা, তোমার ভাব, তোমায় অপরিসম ভ;;বাসা একেবারে 
ভুলিয়৷ গিয়। কেমন এক রকম হইয়া যাই । তখন জগতে এমন কিছু পাই না 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) কবে? তেনে 





যাহার দ্বারা আমার সেই অভাব, সেই যন্ত্রণার উপশম করি। তাই আজ 
তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে--যাহাঁতে ভাবের অভাব না ঘটে, 
যাহাতে তোমায় দিবাশিশ প্রাণের প্রাণ করিয়৷ রাখিতে পারি তাই কর। 
এক এক বার সুখ ভোগ করাইয়া স্থুখের আস্বাদ দিয়! আবার ছুঃখের জালা 
বাঁড়াহয়! এমন করিয়। আর আমীকে ঘুরাইওনা। ভোগাবস্ত দিয় খুব ভোগ 
করাইথাছ, যাহা ভাঁবিনাই এ.নও অনেক প্রকারের ভোগ তোমার 
কপাঁদ হইয়াছে, আর কেন প্রভু, এভাবে ভোগ করিনা অন্ত কালে9 ত 
ভোমের বাসনা দুর করিতে পাঁরিবন? তুম কৃপা করিয়া তোমার ভাবে 
আমাকে মাতাইয়া বাথ, আমি তোমার জগতে ভোমাঁর হইয়! তোঁমার নাম- 
গুণ লীলা-রদ আশ্বা্দনে বিভোর হইয়া বাই। তোমার নিকটে এবার 
আমার সকাভর প্রার্থনা, ষেন_- 

তোমার চরণ-তলেতে থাকিয়া! তোমার কা্ধা সাঁধিয়া। 

তোমারি নাম বলিতে বলিতে যায়হে জীবন চলিয়া ॥ 

দীন__ শ-- 


কবে? 


আমার হয় শীরাস-মন্দিরে 
করিবে বিহার কবে বংশীধারী | 
কবে চিত্ত-রাঁধিকারে লবে বাম ধারে 
রসাস্বাদ্দিবারে উরাঁসবিহারী ॥ 


১০৯ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্য। 





যদিও এচিত থাকে কলদ্কিত, 
জান রসরাজ, ইহ! তোমারিত, 
হে নি্ম্মিল। তব নহে কি উচিত 
কর নিক্ষলঙ্গ ওহে পাপ-হারী ॥ 
কবে নাঁচিবে মন্দিরে ওহে নটবর, 
দহিবে মন্মথে মোহিবে অন্তর, 
পিব লীলামুত হে শ্বামসুন্দর, 
প্রেমের সাগরে আনন্দে সাতারি ॥ 
কবে শনি দে বাশরী স্বর এ শ্রবণে, 


ছিড়িব সবলে মায়ার বন্ধনে, 
মিলাইব প্রাণ অনন্তের সনে 


(কবে) মোহ তশ্্র! মোরে পলাইবে ছড়ি ॥ 


ঞ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ॥ 


/কাশীধামে শ্রীগৌরাজ-প্রকাশানন্দ 
মিলন 


শ্রীমন্মহা প্রভু তৃভীয় বা শেষবারে বুন্দীবনপথে ৬কাঁশী নগদীতে 
উপনীত হুইয়া মণিকণিকাঁয় যথাবিধি ন্নানাদি সম্পন্ল করিলেন। ইহার 
পুর্ববীরে বৃন্দাবন গমনের ব্যর্থ উদ্মে তিনি কানাইনাটশালা হইতে 
নীলাচল প্রত্যাবর্তন করেন। এযাত্রায় কেবল বলভদ্র ভট্রাচার্ধ্য নামক 
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এক সাধু ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং সেবাদির জন্ত ভট্টাচার্যের এক বিপ্র- 
ভৃত্য মহাপ্রভুর সঙ্গী। ইহারা কেহই প্রভুর নিজজন নছেন, কাজেই 
সময়মত সেবাকৃত্য ব! ভিক্ষা নির্বাহের জন্ত কোন পীড়াপিড়ী নাই, ভট্টাচার্য্য 
জোর করিয়া প্রভূকে কিছু বলিতে পারেন না। কাঁজেই এ যাত্রায় 
প্রভূ শ্বচ্ছন্দে নিজভাবে অহনিশি বিভোর হইয়া বৃন্দাবনাতিমুখে 
ছুটিয়াছেন। প্রভূ যখন কাশীনগরীতে উপস্থিত হইলেন সেই সময় 
কাশীবাসী তাহার পরমভক্ত তপন মিশ্র গঙ্গান্ান করিভেছিলেন। 
মিশ্র ঠাকুরের পুর্র্ববাসস্থান পুর্ববঙ্গে ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে 
নবদ্ধীপের গাহস্থজীবনে একবার প্রভূ পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গিয়াছিলেন | 
তৎকালে মুমুক্ধু মিশ্র ঠাকুর সাধনতত্ব লাভ করিবার উদ্দেশ্তে প্রভুর 
চরণে উপস্থিত হইলে প্রভু তাহাকে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্বক কাশীবাস 
করিবার অনুজ্ঞা দিয়া বলিয়াছিলেন--"তীহাঁর সাঁহত পুনরায় ঘাক্ষাৎ 
হইবে ।* কেনই বা প্রভু এই অনুজ্ঞা দিলেন এবং কখন কি উপায়েই 
ব! প্রভুর পুনঃ সাক্ষাৎ্লাভ হইবে মিশ্র তাঁহা কিছুই বুঝিতে পারেন 
নাই, কিন্তু অবনতমন্তকে তিনি প্রভুর আদেশ পালন করিয়া তদবধি 
নিয়ত কাশীবাদ করিতেছিলেন। 

প্রভূ কি উদ্দেস্তে কোন্‌ ভক্তকে কি আদেশ বা! উপদেশ দিতেন 
তাহা সাধারণ বুদ্ধির অনধিগমা । ভিনি যুগধন্দন গ্রচার জন্ত ও তাহার 
ভবিষ্যৎ স্থায়িত্বের মহান্‌ উদ্দেস্তে লোকপাবন গোস্বীমীগণকে স্থষ্টি করেন ।* 
যে ছয় গোস্বামী বৈষ্ণব-্ধর্ম্ের উজ্জ্বল স্তম্ভ স্বরূপ, ধাহাদের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হুইয়৷ প্রভুর এই ধণ্ম উত্তরকাঁলে সজীবতা৷ লাভ করিয়াছিল-_- 


স 





* *হকূুপ, সনাতন, ভট্য রদুনাথ | 
শ্রীজীব, গোপাল ভট্য, দাস রঘুনাথ ॥» 
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যাহারা এই ধশ্ধের বিমল রশ্মি মোহাচ্ছন্ন জীবন্বদয়ে প্রতিফলিত করিয়। 
বৈষ্ণব জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন এই তপন মিশ্রের পুত্র ভট্য রঘুনাথ 
তাহাদের অন্ততম। সব্ধ্রশী গ্রভু বঘুনাঁথকে সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্টেই কি 
মিশ্রকে কাঁশীবাস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন? 

মিশ্র ভাগীরথী স্নানে আসিয়া সেই তেজঃপুঞ্জ অপুর্ব্ব সন্ন্যাস'মৃর্তি দেখিতে 
পাইলেন। প্রভু সন্রযাসী হইয়াছেন মিশ্র দূর হইতে লোকপরম্পরাঁয় 
জলিগাছেন বটে কিন্তু এ পর্যন্ত দর্শন লাভ ভয় নাই। প্রভুর গাহ্স্থ্ 
লীলার সে কমনীয় কিশোর মুত্তি মিশ্রের মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহ! 
ততুল ভইবার নহে? গ্রভৃকে দর্শন মাত্রই মিশ্র আসিয়। তীহীর চরণ- 
তলে পঙ্চিত হইলেন । আনন্দাশ্রুতে তী।হার বক্ষ প্লাবিত। গ্রভু তাহাঁকে 
সাদরে গা আলিঙ্গন করিলেন। দিশ্র আজ আনন্দে আত্মহারা! হ্বগপং 
মহাপ্রভু যে আঞ্জ তাহার গৃহে অতিথি! মিশ্রের জন্ম জীবন আজ 
সাথক ! তিনি কখনও বালা-চীপন্যে প্রেমে নৃত্য করিতেছেন, কখনও 
ৰা স্ববংশে প্রভুর চরণোৌদক গান করিতেছেন, কখনও সঙম্মানে বলভন্্ 
ভট্টাচার্যের পুজা করিতেছেন--কখনও বা গুতুর প্রসাদানন স্বজনগণ সহ 
গ্রহণ করিয় দেহ মন পবিভ্র জ্ঞান করিতেছেন? আনন্দের আতিশয্যে 
ভিনি কি করিবেন বুঝিভেছেন না চির-আকাঙ্মিত ইষ্টদেব যদি মুণ্ডি- 
পরিগ্রহ করিয়া ভক্তের মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন তবে ভক্তের অভ্তঃকরণে 
ষে ভাঁব বিপর্ধ্যয় শ্বাভাবিক__মিশ্রও আজ সেই ভাঁবহিল্লোলে ভাসমান ! 

তিন ভক্তি বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন-_- 

“-_--গভুযীবৎ কাশীতে রহিবা। 
-€মার নিমন্ত্রথবিনা অন্ত না মানিরা ॥৮ 

“মিশ্র প্রভুকে লই! পরমানন্দে উশ্রীবিশ্রেশ্ব্ ও বিন্ুমাধব দর্শন 

করাইলেন । 
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প্রভুর আগমন সংবাদে তাহার পুর্ব দাস মিশ্র-সথ] চন্রশেখরও আপিয়া 
উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রশেখর কাদিতে কীদিতে বলিলেন £-- 


«“-__ প্রভু বড় কৃপা কৈল! | 

আপনি আসিয়া ভূত্যে দরশন দিল ! 
আপন প্রারদ্ধে বসি আপনার স্থানে । 
মায়া, ব্র্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কাঁনে ॥ 
ষড়দর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা । 
মিশ্র কূপ করি মোরে শুনান কৃত কথা ॥% 


দারুণ মনঃক্ষৌতেই যে চন্দ্রশেখর কথাগুলি বলিলেন । ভাহা তাহার ভাব 
দেখিলেই বুঝা যায়। 

বারাণসী ততৎকালে বেদান্তের সব্বপ্রধান কেন্্র ছিল। প্রসিদ্ধ 
টৈদাস্তিক পণ্গিতপ্রবর প্রকাশানন্দ সরন্বতী খন কাশীবাস করিয়া সহ 
সহজ শিষ্যকে বেদান্ত শিশ্ষণ দিতেন । ভারতের বিভিন্ন স্কান হইতে, অস্ংথা 
পড়য়াগণ বেদান্ত শিক্ষার জন্গ তাহার শরণাপন্ন হইত । কাশীতে তাহার 
দৌর্দগু প্রতাপ, এক রকম রাজ! বলিলেই হথ 1 মান, সশ্রম ও পাণ্ডিভোো 
তাভার সমকল্ষ লোক ততংকালে কাশীতে কেন বোধহয় সমগ্র ভারত- 
ভুমিভেও বিরল ছিল। নিরস বেদান্তচ্চা বাঁরাণসী ভুমি ছাইয়! ফেলিয়া- 
ছিল। গ্রকাশানন্দের গ্রাভীবে ভক্তিবিমুখ কাশী নগরী বেদাজ্ত শিক্ষীকেই 
চরম বলিদা গ্রহণ করীম কৃষ্ণকথা, প্রেম-ভক্তর আলোচনা একেবারে 
উঠিয়াই গিয়াছিল। ভক্ষি যে কি তাহা কেহ জানিত না এবং জীবনে তাহা 
লাভ করার কোন আবশ্তকতাও বোধ করিত ন1। 

প্রকাশানন্দের সহিত মহা প্রভুর এষাবৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হয় নাই। 
কিন্ত তাহার অনন্ত সাধারণ প্রতিভ1! ও বি্াবত্তার ষথাষথ বিবরণ যে, 
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প্রকাশাঁনন্দের অজ্ঞাত ছিল তাহ! বোধ হয় না। দূর হইতে তিনি প্রভুর 
নাম ও গুণগ্রাম শুনিয়াছিলেন। প্রকাঁশানন্দ প্রথম হইতেই মহাপ্রভুর 
প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। প্রকাশানন্দ নিজেও পরম পণ্ডিত 
আজন্ম বিষয়-ভোগলালসা বঞ্জিত, শক্তিশালী, সা্গাঁৎ ব্রহ্গপম মহা তেজন্বী 
সন্ন্যাসী । তিনি যে অস্ুঘাপরবশ হইয়| স্বীয় প্রভাব ও পাণ্ডিত্য নিশ্রভ 
হইবার আশঙ্কায় প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ ছিলেন ইহ! বিশ্বাস করিতে 
গ্রবৃ্ডি হয় না। এক শ্রমাত্মক ধারণ! তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল। 
প্রকাঁশানন্দের বিশ্বাস হইয়াছিল শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেকে অবতার কল্পন! করিয়। 
সরল বিশ্বাসী, মুঢ লোঁকদ্দিগকে প্রতারিত করিজেছেন। এই কদর্য 
ধারণ] তাহার কেন যে হইল তাহ নির্ণয় করা কঠিন। তিনি কাশী হইতে 
কখনও বাহিরে যাইতেন নাঁ। সর্বদা নিজ শিষ্যগণে সমাবৃভ থাকিয়। 
বিচারকের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। পাগিত্যাভিমান তাহাকে 
সুর দুর্গপ্রাচীরের স্তায় সতত স্রক্ষিত রাখিত। মহাপ্রভুর অপ্রমেয় 
পাগ্ডিত্যের বারতা এবং জনসাধারণের তাঁহাকে স্বঘং ভগবানের অবতার 
স্বল্পপে সেবা পুজা দির বিচিত্র কথ। যখন তিনি জানিতে পারিলেন, তদবধি 
তাহার এই ভ্রমাত্মক ধারণার স্ষ্টি। তাহার মত টবদাস্তিকের সহসা 
একজন দেহধারীকে ভগবান বলিয়া গ্রঠণ করা সহজ নয়। প্রভু যখন 
সন্নাস লইয়া নীলাচলে বাদ করিতেছিলেন প্রকাঁখানন্দ তখন তাহাকে 
২১ খানা গ্লানিকর লিপিও প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের 
কথা। ইতিমধ্যে মহাপ্রভুর নাম দেশ বিশ্রুত হইয়া পড়িযাঁছিল। সহঅ সহঅ 
নরনারী তাহাকে একবার না দেখিয়াই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া তাহার চরণে প্রাণ 
বিকাইয়া দিতেছিল। বৈদাস্তিক শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী প্রকাশানন্দের নিকট 
যেইহা বড় বিসৃশ বোধ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি 
প্রভুর অপাথিব রূপূলাবণ্য সে দেবছুর্লভ প্রেমকাস্তি কখনও দেখেন নাই, 
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কাজেই প্রভুকে লৌক-প্রতারক বলিফ্কাই তাহার প্রথম ধারণা হইয়াছিল। 
নীলাচলবাসী নৈয়ায়িক-শিরোমণি পগ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সাব্বভৌমকে 
প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিলক্ষণ জানিতেন। যখন প্রচার হইল সার্বভৌম 
ঠাকুরও শ্রীকৃষ্চচৈতন্তকে ভগবান বলিয়া বরণ করিয়াছেন এবং একমাত্র 
উপাস্তজ্ঞানে সর্বদ|! তীহারই সেবঝ। অর্চনা! করিয়। থাকেন, প্রকাশানন্দ 
তখন কিন্তু বিশ্মিত--একটু বিঠলিত হইলেন। তীহার সফত্রপোধিত ধারণাঁর 
মূলে বুঝিবা একটু আঘাত লাঁগিল। কিন্তু ইহাতে তাহার মনোভাব 
পরিবন্তিত হইল না। মহাপ্রভু যখন কাশীতে আসিলেন প্রকাশানন্দের 
বিশ্বাস ও ধারণ! তৎকাঁলে পুর্ব রহিম্লাছে। 

প্রভূ কাশীতে তপন মিশের আলয়ে অবস্থীন করিতেছেন। কাঁশীবাসী 
অনেকেরই সে তজংপুঞ্জ সন্াসমৃত্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । লোকমুখে 
তাহার প্রেমভক্তির অপুব্ব ভারতী পুর্বেই রাষ্্র হইম্লাছিল। কাঁজেই 
প্রভুর আগমনাবধি অনেকেই তাহার দর্শন কামনায় মিশ্র ভবনে নিত্য 
সমবেত হইতেন। যিনি আঁসিডেন ভিনিই মুগ্ধ হইভেন | প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ 
করিয়া যাইতে পারিতেন ন। মহাঁগ্ুভুর রূপ বর্ণনায় লোচনদাস আবেগ 
ভরে গাহিয়াছেন-- 


ব্জুরী বাটিয়া কেবা গাথাঁনি মাজিল গে! 
চান্দে মাঁজিল মুখখানি । 
লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত্র নিরমল ঠৈল 


অপরূপ রূপের বলনি। 
প্রত্যুত মহাপ্রভুর রূপের এমন এক প্র।ণোন্মাদকাঁরী আকর্ষণী শক্তি 
ছিল, যাহাতে সকলেই সমভাবে আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। মিশ্রালযে 
ধাহারা প্রভুর দর্শনে আসিতেন তাহাদের মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন পদস্থ 
মহার|্রীয় ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তিনি কাশী নগরীতে বিশেষ পরিচিত এবং 
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সকল সমাজেই তাহার অবাধ গাতবিধি ছিল। ব্রাহ্মণ প্রকাশাননোর সভায় 
প্রীয়শঃ যাতায়াত করিতেন এবং সংসাঁরভাগী সন্নামী বলিয়া তাহাকে 
বিলক্ষণ ভক্তিশ্রদ্ধী করিতেন । এক দিবস ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের সভায় 
উপস্থিত হইয়। বলিলেন £__ 

“এক সন্নাাসী আইলা জগন্নাথ হতে । 

তাহার মতিমা, প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥ 

প্রকাণ্ড শরার, শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ। 

আজান্ুল'ঘ্ঘত ভূজ কমল নয়ন ॥ 

ধত (কিছু ঈশ্বরের সর্ব সল্পক্ষণ 1 

সকল দেখিয়ে তাঁথে অদ্ভূত কথন ॥ 

তাঠা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ । 

যেই তারে দেখে করে কৃষ্ণ সঙ্গীর্ভন ॥ 

মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে। 

সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তীহাঁতে ॥ 

নিরস্তর কৃষ্ণ নাম জিহবা! তাঁর গায়। 

দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রার ॥ 

গুণে নাচে হাসে গায় করয়ে কুলন। 

ক্ষণে ভলুঙ্কার করে দিংহের গর্জন ॥ 

জগত মঙ্গল তাঁর কৃষ্-চেতন্ত নাম । 

নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপম ॥ 

( চৈতগ্ঠচরিতা মুত মধালীল! ) 
এই চিত্রে শ্রোতা মাত্রেরই হ্বদয় বিগলিত হইত--হয়তঃ মলিনতা। ধৌত 

নিরস হ্ৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তির অগ্কুরও উপ্ত হইতে পারিত কিন্তু মাগ্াবাদের 
কঠোর উপাসক. ভক্তিবিমুখ সোহ'বাঁদী প্রকাশানন্দের তাহাতে কোন 
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পরিবর্তনই লক্ষিত হইল না। পরশ্থ বর্ণনা শুনিয়া সেই নিশ্মম সন্তাসী- 
“বহুত হাসিল”__ইহা বিদ্রপের-অবিশ্বীসের ক্রুর ভাসি, পরে সেই 
বিপ্রকে গ্লেষের সহিত বপিলেন “হা হা শুনিয়াছি বটে, গোড় দেশ হইতে 
এক ভাবুক সন্নাসীর এখানে আবির্ভাব হইয়াছে ।” 
“কেশব ভারতী শিষ্ক লোক প্রতারক |” 

পরে শিষ্ঞগণকে সম্বোধন করিছা বছিলেন ভোমরা কেহ তাহার 
নিকট যাইও না। বেদান্ত শ্রৎণ কর, তাতাই পরম পুর্মার্থ। উচ্ছ্ঘঙ্গ লোক- 
সসংগ্গে ইহকাঁল, পরকাল দুই-ই নট ভয়” (ক্রমশঃ) 


আপ্রমথনাথ মজুমদার বি, এল | 


নিমাই-তীর্থের ঘাট 
( শ্রীযুক্ত শমূল্যধন রায়ভট লিখিত ) 

হীকৃষফ্টৈতন্ত মহাপ্রভুর পদরভগুত এই প্নিমাইততীর্থের ঘাট” বৈষ্ণব" 
জগতের একটা পরম তীর্থ। ১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসের ভক্তিতে 
ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বন্ুণ মহাশয় এই ঘাটের বিবরণ প্রচার 
করিবার জন্ত আদেশ করিয়াছি:লন। ভক্তের আজ্ঞ| পালন করিবার জন্ঠ 
আমাদের যতটুকু জাঁনা আছে তাহা পাঠকগণের অবগতির জঙ্ নিয়ে 
লিপিবদ্ধ করিলাম, এ বিষয় যদ অভিরিক্ কেহ কিহু জানাইতে পারেন 
আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া ভগ তে প্রকাশ করিব। | 

“নিমাই-ভীর্থের ঘাট” হুগলি জেলার শতস্তর্গত বৈস্থবাটী গ্রামের. ভাগিরথী 
তীরে অবস্থিত। বৈস্তবাটী ই, আই, রেলের একটা ষ্টেশন। হাওড়! হইতে 
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মাত্র ১৫ মাইল উত্তরে, শন হইতে উক্ত ঘাট এক মাইলেরও কম। 
ই, বি, রেলের বারাকপুর ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল মনিরামপুর গঙ্গার ধার ।* 
বৈগ্ভবাটা নিমাই তীর্থের ঘাট হইতে খেয়। নৌকা মনিরাঁমপুরে যাতায়াত 
করিয়া থাকে ।শ কয়েকথানি প্রাচীন গ্রন্থে এই নিমাই তীর্থের ঘাঁটের 
উল্লেখ দেখা যায়। ১৫98 থৃঃ রচিত মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্তীমঙ্গল 
গ্রন্থে ধনপতি স্দাগরের যাত্রায় লিখিত আছে-_ 

গরিফা % ছাড়িয়া ডিউা চলে গৌধলপাঁড়া । 

জগন্দল এড়া ই গেলেন ন পাড়া । 


*এহ মনিরামপুরেই ভারতবিখ্যাত বাগী সম্ভার ম্থরেক্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবন । 

শ বৈদ্যবাটার উত্তরে টাপদানী, দক্ষিণে স্ওড়াঁফুলি, পশ্চিমে চাপসারা 
ও ছিনেমোরা গ্রাম এবং পৃর্ধদিকে ভাঁগিরথী । টাপদানী গ্রাম বঙ্গের নবাব 
নাজিম মীরজাফর, কর্ণেল কুট নামক জনৈক ইংরাজকে নিস্কর জায়গীর 
কূপ দান করিয়ছিলেন। এ কর্ণেল কুট সাহেবই পরে ভারতের 
কমাগারইন্চিপ্‌ সার 'আফ়ার কুট নামে খ্যাত হয়েন। ১৭৬১ খৃঃ 
ওয়ারেন্হেষ্টিংস্‌ একবার এই স্থানে আসিঘাছিলেন। সেগড়াফুলির রাজারা 
অতি গ্রাচীন এবং ধাশ্মিক বংশ। ইহারা শ্রীল কমলাকর পিপলাই 
সেবিত মাহেশ শ্রীমের শ্রশ্ীজগন্নাথ দেবের সেবার জন্য “জগন্নাথপুর” 
নামক গ্রাধ নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রতি বৎসর মাঁহেশের রথবাত্রার 
সময় ইহারা রথের অগ্রে অগ্রে পদব্রজে গমন করিয়। থাকেন। মুশিদ্কুলি 
খাঁ এই বংশের রাজা মনোহর রায়ের দাঁনশীলতায় মুগ্ধ হইয়া ইহাকে 
"শৃ্রমণি” উপাপি প্রদান করিয়া ছিলেন। বৈদ্বাটীতে পুর্বে বছ বৈদ্ঘ- 
ব্রাহ্মণের বাস ছিল এজন্ত উহ! বৈগ্যবাটী নামে খ্যাত হইয়। আসিতেছে । 
১৮৬৯ খৃঃ এই স্থানে মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৯১ খুঃ ইহার 
“লোকনংখা। ১৭১৭৪ জন ছিল। 

& ১৬ শতাব্দীতে ত্রিবেণী বাসী মাধবাচাধ্যের চণ্ডীতে গৌরীয়ার 
পাটের উল্লেখ 'আছে। 'গরিফ1 গৌরীয়ার পাটেরই অপব্রংশ ॥ 
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ব্রহ্মপুত্র সন্ধযাবতী যেই ঘাটে মেলী। 

ইছাপুর ইড়াইল বানিয়ার বালী ॥ 

উপনীত সেই সাধু "নিমাই তীর্থ ঘাটে ।» 

নিশ্ব বুক্ষেতে যথা! “ওড়” পুষ্প ফুটে ॥ (ক) 

(কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় সং ২য় ভাগ ৬৪০ পৃঃ) 

এ শ্রমস্ত সাগরের যাণীয়ই আছে 

উপনীত হৈল যায়্যা নিমায়ের ঘাটে। 

নান দীন করি স্তুতি কৈল করপুটে ॥ "ই ৭৬৫ পৃঃ 
বিজয়লাল সেনের গতীর্থমঙ্গলেশ আছে £_- 

প্রভাতে উঠিয়! মাঝি নৌকা বাহি দিল। 

গর্যাটীর বাৰান খান ডাইনে থাকিল॥ 

নিমাইভীর্থ ঘাটে আসি উত্তরিল তরি। 

জয় গঙ্গা বলে বলে সবে বলে হরি !* ২১৭ পৃঃ 





শ্বীচৈতন্তদেবের সম্প্রদায়ের নাম গৌড়ীয় তাহা হইতেই গৌরীয়া ও পরে 
গরিফা হইয়াছে । »এখানে টব ধন্ধের প্রধান আড্ডা ছিল। শ্রীনিবাস 
আঁচার্ধা গরিফার কন্দর্প সেনকে বৈষ্ণব ধন্মে দীক্ষিত করেন। এই কন্দ্প 
সেন প্রসিদ্ধ কেশব সেনের পৃর্বপুরুষ, এখানে কন্দর্পসেনের সমাঁধী আবিষ্কৃত 
হইয়াছে” (বন্দী সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাঁষণ__টৈহাঁটা .৩৩০ সাল 
শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত মিত্র 1) ই, বি, আরে গরিফা ষ্টেশন আছে। টনহানটা 
হইতে গঙ্গা পার হইবার রেলে। 

(ক) ওড়পুষ্প-_জবাফুল, নিষ্ববৃক্ষে ফুটিয়াছিল। 

* তীর্থমঙগল গ্রন্থের ২৪৩ সংখ্যক পার্দটীকান্র প্রাচ্যবিদ্তা মহাঁর্ণৰ 
শ্রীদুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশর লিখিয়াছেন £- 

“নিযাইজর্ঘের ঘাট ভাগিরথী কুলস্থ একটা অতি প্রাচীন তীর্ঘ। *** 


১১০ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখা 


ররর 





৬যছুনাথ সর্বাধিকারার তীর্থ ভ্রমণে ৫৬৯ পৃ £-- 

“নবাবগঞ্জের পরে পাগীর ঘাট তার ১ ক্রোশ পরে ট্বগ্বাটী নিমাই- 
তীর্থের ঘাট 'দিগ্গ কহে ।” আমাদের অন্নমাঁন বোধ হয় নিমাইভীর্থ 
নাম হইব।র পূর্বে এই স্থানকে লোকে উক্ত “দিগঙ্গ' নামে অভিহিত করিভ। 

ভীর্থদর্শন গ্রন্থে ১০৪ পুঃ এবং পঞ্জিকাঁর পভাঁরভবর্ষীয় প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান" 
তালিকাতে নিমাই তীর্থ ঘাটের নাম দেখিতে পাও যাঁয়। 

প্রাচীন বৈষ্ণব এান্থে এস্থানে হ'গৌরাঙগ সুন্দরের শুভীগমনের উল্লেখ 
না থাকিলেও বিস্তৃত কিন্বদ"ী প্রভুর আগমনের দৃঢতা প্রমাণ করাইতেছে। 
স্থানীর় প্রবাদ_ নিমাই কাটোযার স্নান লইয়া এহ ঘাটে আসিয়া হ্গান 
করিয়াছিলেন । দেবগণের মক্ত্ে আগমন পুস্তকে আছে_্চৈতন্তদেব 
তীর্থ পর্যটন সময়ে এই ঘাটে স্নান 9 বিশীম কারয়াছিলেন |” 

পুণিমায় উদ্ধত ১৩১* সালের বৈশাখ মাসে হুগলি কহিনীতে আছে-_ 
“কথিত আছে জটৈতন্থদেব পুরীতে জগন্নাথ দশনাত্ধ যাইবার কালে গগ্া- 
তীরে এই ঘাটে বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন এবং তীহীরহ আদেশে ঘাট- 
সাঁত্নিধ্যে এক নিষ্বতরু রোপিত হইয়াছিল । 

সুগলী-ডিঃ গেজেটাযারে আছে_-“এই নিম গাছ ঘটিত ব্যাপার হইতেই 
উহার অন্ত নাম "নিমাই” হইযাঁছে |” 


শাক 





শি শিশিশাশা পপ্পীিটিশি শি 
৮ শশিশশিী 
৪ম 


বর্তমান ইছাপুর নবাবগঞ্জের ক্ছি দক্ষিণে নিমাই তীথের বাটি রি 
বিছ্যানান ৮ ছুঃখের বিষয় বন মহাঁশগের স্থান নির্ণয়টা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ 
ইছাপুর নবাবগঞ্জ গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে ২৪ পরগণা জেলায়, আর €ৈদ্যবাঁটা 
নিমাই-তীর্ঘের ঘাট গঙ্গার পশ্চিম পাঁরে হুগলী জেলায়। কলিকাতা হইতে 
মাত্র ৪ ক্রোশ উত্তরে প্রসিদ্ধ পাণিহাটা গ্রামকে একস্থানে বন্থু মহাশয় 
কি জানি কোন প্রমাঁণ বলে হুগলি জেলার অন্তর্গত বলিয়া লিখিয়াছেন। 
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এ অঞ্চলে আর একটা প্রবাদ আছে, (বটতলা হইতে প্রকাশিভ 
অনেক দিন পুর্বের প্জগন্রাথের বালা বন্ধক” নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থেও 
দেখিয়াঁছিলাম ) 'লীপ1ময় জগন্নাথদেব একদা] ব্রাহ্মণ বেশে এই ঘাটে আসিয়া 
শান করেন এবং প্ররে এস্কান হইতে ( হ্রামপুরের নিকট ) মাহেশ গ্রামে 
(যথায় শ্রীল কমলাকর পিপশায়ের হাপাট ও দদবালয় ) তথায় জনৈক 
মোদকের দোকানে স্বীঘ হন্ডের বালা বন্ধক দিয়। মিষ্টান্ন ভোজন করতঃ 
পুরীতে গমন করেন । 

আটৈতস্ক ভাগবতে (অন্তা ২য়) আছে এভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের 
পরে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে আগমন করেন তথা হহতে দক্ষিণমুখে, গঙ্গার 
কুলে কুলে ছত্রভেোগে উপনীত হইয়া পুরীতে গমন করেন । 

ক সী রঃ ক 
(শান্তিপুর হইতে) “চললেন শ্রভু দক্ষণাভিমুখ হৈয়া ॥ 

এই মত প্রভু জাহুব'র কুঁসে কুলে । 

আহলেন ছত্রভোগ মই কুতুই লে ॥* 

এই পঞ্ণারের দ্বার আমাদেরও মনে হন, মভা প্রভু সন্্যাদের পর শাস্তিপুর 
হইতে পুরী যাত্রাকালেই এই স্থানে গঙ্গান্নান ও বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন 

প্রভুর সন্নাস আশ্রমের * কুষ্টচৈতন্ত নামটা তখনও সর্বন্ধ প্রচারিত 
ছয় নাই। সাধারণে তখনও প্রভুকে নিমাি পণ্ডিত বলিয়াই জানিতেন। 
এজন্য নিমাই তীর্ঘসাত্র। কালে এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছিলেন বলিয়াই 
সাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়া পড়ে, এবং তদবধি ইহা “নিমা ই-তীর্থের- 
ঘাট” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। 

মহী প্রভুর এখানে আগমন যে অসম্ভব তাহা নহে, কারণ পুরী হইতে 
গৌড়ে আগমন এবং পুরীতে এহ্যাগমন ছুই বারই তিনি এই স্থানের গঙ্গার 
উপর দ্রির! গমনাগমন করিয়াছিলেন। পাণিহাটা হইতে কুমারহট্রে এবং 
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কুমারহট্ হইতে পাঁশিহাটী, বরাহনগর প্রভৃতি গঙ্গার তীরবর্তী গ্রামে গ্রামে 
শ্রীচরণ রেখ দিয়া ঘষে প্রতু পুরীতে যাত্রা করেন বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার 
ভূরি ভুরি গুমাণ আছে। 


ঘাটের বিবরণ। 


আমরা গত ১৩৩২ সালের ১০ই কাত্তিক মঙ্গলবার এই পুণ্য স্থানটা 
দর্শন করিয়াছিলাঁম । 
নিমাইজীর্থের ঘাটটী পাক! ঘাট, উপরে টাদনী, এবং ঘাটের ছুই পার্ষে 
ছুইটা কুঠারীতে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন । 
দক্ষিণদিকের কুঠারীতে শ্রীশ্রীগৌর নিতাই ও কতকগুলি শিল! 
আছেন। সেবা ভাল ভাঁবে হয় না বলিয়াই মনে হইল, কারণ খ্রাবিগ্রহের 
আসন, বসন ও শ্রাঅ্গ অত্যন্ত মলিনই দেখিলাম। সেবায়েত জনৈক 
রাটী শ্রেণী শাক্ত ব্রাহ্মণ, নাম শ্রীবগলাচরণ চট্টোপাধ্যায় । ইনি বলিলেন 
আমর! বন্থ পুরুষ পুর্ব হইতে এই সেবা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইহার 
বংশতালিক] এইকপ-- 
রামক!নাই 
নীলকমল 


| 
শ্ীধর 


| 


হলধর বগল। 





| [ 
শ্যামীচরণ লক্ষমীনাথ 
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অন্তত্রে শুনিলাঁম £-_নিমা ইতীর্থ ঘাটে সব্ব আদি সেবা শ্রীশ্রীজগন্প[থ 
ষৃর্তি, শুল্রীগৌর নিতাই বিগ্রহ বেশীদিনের নহে । বর্তমান শ্রীবিগ্রাহয় 
বৈগ্যবাটার কুমার পাড়ায় দেবী মুখোর ঘাটে থাঁকিতেন, গৌরচরণ বাবাজী 
উহার সেবায়েত ছিলেন। পরে এই স্থানে ভ্রবিগ্রহের আগমন হয়। 
অন্ত একটি লোকের নিকট অন্মপন্ধান করিয়া! জানিতে পারিলাম-- 
এই শ্রীগৌর নিতাই বিগ্রহ চাপদানী গ্রামের পশ্চিমে "দশ বিঘ।” নামক 
পল্লীর টবঞ্চব পাড়ায় একটা আখড়াতে বিরাজ করিতেন । পরে সেখানে 
সেবা অভাব দেখিয়া জনৈক সন্ত্রাসী এবি্রাহপ্ধকে এই ঘাটে আনয়ন 
করতঃ স্থাপিত করেন | উক্ত সন্ন্যাসী বর্তমান সেবায়েতগণের পুব্বপুরুষ। 

বর্তমান সেবায়েত শ্রীযুক্ত বগলাচরণ চন্ট্রাপাধায় বলিলেন, "পূর্বে 
শোভাবাজার রাজাদের প্রদত্ত হঈবিগ্রহের কিছু সম্পত্তি ছিল ,এক শত বৎদ্‌র 
পূর্বে আমাদেরই পূর্বপুরুষ ৬যছুনাথ ভটাচাধা তৎ্সমুদয় ন্ট করিম! গিয়া- 
ছেন। বর্তমানে ষাতীগণের প্রদত্ত প্রণামী ভিন্ন আর কোনজপ আফ় নাই ।” 

উত্তর দিকের কুঠারীতে শ্রশ্রীজগন্াথ, বলরাম ও স্থভদ্র। দেবী আছেন। 
এ গৃহের সেবার বেশ পারিপাটা দেখিলাম। সমন্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। 
দেবাধিকারীর| রাঁমাফে্ বৈষ্ণব ছিলেন। বর্তমানে তাহাদের নাবালক 
দৌহিত্র ও তাহাদের মাঁতাঁমহী এই সেবা কার্ধা পরিচালন করেন। ইহাদের 
বংশাবলী এইরূপ £-- 

কৃষ্ণ অধিকারী 


গোপাল নি 
লঙ্মী আধকারী 


( বর ) চত্তী দেবী 


| ৃ 
নলীন শামরায় 
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এই উত্তর দিকের কুঠারীর কাছেই, একটী ২ হাত উচ্চ ুর্যয মুত্তি 
আছে। শুনিলাম মাটীর অন্যন্তর হইতে ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। 
নৃত্তিটা নৃতনের মতই দেখিতে । 

এই জগন্নাথ দেবের দেবা এখানে বহুদিন হইতেই আছে । সেবায়েত- 
দিগের আদি পুক্ষ কৃষ্ণ *ধিকাঁরী মহাশয়ের গুরুদেব, কৃষ্ণ অধিকারীকে 
এই সেবা প্রদান করিয়। বান। 

নিমা ইতীর্থের ঘাটের ফটো! চিত্র “ভারতবর্ষ” প্তিকাঁয় ( ১৬৩৩ আশ্বিন 
৬৮১ পুষ্টায় ) মুদ্রিত হইয়াছে । বহুদিন হইতে এখানে একটা ঘাট ছিল। 
১২৫ বৎসর পূর্বে চন্দননগর পখলপাঁড়া শিবাসী স্বর্গীয় কাশীনাথ কু 
মহাশয় তাঁহার সংস্কার করিয়া প্রায় নৃতনের মতনই করিছা দেন। পুরাতন 
ঘাটের ভগ্নাংশ ঘাটের সম্মুখে যৃত্তিকায় প্রোথিত আছে। বর্তমানে এই 
স্থানে গঙ্গার চড়া পড়িতেছে, ঘাট হইতে গঙ্গাবারী প্রা্থ ৭৮ শত ফুট দুরে 
সরিয়া গিম়্াছে। 

বর্তমানে ঘাটটী অতীব জীণ দেখিলাম । শুনিলাম স্থানীয় উমাচরণ দে 
ও সাধুচরণ দে নামক তক্তছম় এই ঘাটটী সংস্কার করিয়া দিতে উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন, কিন্তু পুর্বোক্ত ৬কাশীনাথ কু মহাঁশয়ের বংশধর চন্দন নগর 
শিবতলা নিঝ/সী শ্রনিতাইচরণ কুওু প্রভৃতি সংস্কার করিতে দেন নাই। 
বোধ হয় তাহারাই তাহাদের পূর্বপুরুষের কীত্তি বজায় রাখিবেন উদ্োগ্ত। 

ঘাটের দক্ষিণ দিকে চারি ধার ইষ্টক দিয়ে বাধা একটা নিমগাছ আছে। 
এটা প্রাচীন গাছ নয়, ৫*।৬* বৎসরের পুরাতন হইবে । প্রাচীন নিশ্ববুক্ 
যাহাতে জব! কুল ফুটিরা ছিল বলির প্রব।দ, সে বৃঙ্চটী বহুদিন হইল নষ্ট 
হইযা গিয়াছে । বর্তমান গাছটা তাহারই শিকড় হইতে উৎপন্ন । স্থানটা 
তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, সেবাদেতগণের ইহার প্রতি তেমন যত্রও নাই। 

এই ঘাটে নিকটেহ শ্রীধীসিদ্ধেশ্বরী ও শ্ীত/তত্রকালী দেবীর মন্দির। 
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ভদ্রকালী দেবী খুব প্রাচীন। সেওড়াফুলীর রাজারা ইহার অধিকারী 
ছিলেন। ৬তারকেশ্বরের মহান্ত ভূবন গিরি, রাজাদের সহিত মোকর্দামা 
করিয়া এই মন্দির অধিকার করিয়া লন। এখানে কয়েকটা হরিসভা আছে । 

জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রী, দোল পুর্ণিম৷ ও পৌষ সংক্রান্তিতে এই ঘাটে মেল! 
বসে ও বু বাত্রী সমাগম হয় । 

সেগড়ীফুলীর ভুকাপটিতে নন্দধাস নাক জনৈক বৃদ্ধ 'নিমাইতীর্থের 
বটের বিবরণ অনেক জানেন বলিয়া শুনিদাছিলাম, কাধাগতিকে তাহার 
নিকট আমাদের যাওয়া হয় নাই। এত্দতিরিভ্ত আমাদের কিছু জানা 
নাই, পাঠকগণের জানা থাকিলে জানাইবেন। 


প্রভুদ্ধষ়ের তিরোভাব লীলা । 


নীলাচল ধামে শ্রীমন্মহী প্রভূ অপ্রকট হইয়াছেন, তাঁহার বিচ্ছেদে 

ভক্তগণের নয়নধাবাঁর বিশ্রাম নাই। সর্বদাই হা হুতাঁশ! কোনরূগে 
ভীহারা কাল কাটাইতেছেন । শ্রীটৈতন্ত-কল্পবৃক্ষের ছৃইটি প্রধান স্বন্ধ 
শ্ীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত গ্রভুদ্ধয় কিরূপ ভাবে কালযাপন করিতেছেন, 
ভাহ। প্রত্যক্ষদর্শী ত- ঈশান নাগরের ভাষাঁয় বর্ণনা করি ।__ 

"মহা পভূর অ প্রকটে প্রভু দুইজন । 

বিরস্কে বকুল হও! করেন ক্রন্দন ॥ 

2 ক রং স 

কুষ্ণ বিন্ু যৈছে দশ! ব্রজ গোপিকার | 

তৈছে দশ! দৌহাকারে স্ফুরে অনিবার ॥ 
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কভু উপবাসী রহে কভু কিছু খান। 

কু ছুই চাঁরি দিণে করে জল পান॥ 

বিরহে বিবশ তনু বাহ নাহি স্কুরে। 

হা গৌরাঙ্গ বলি কু ডাকে উচ্চৈম্বংরে ॥ 

এক দ্িবসেরে করে শত যুগ জ্ঞান। 

দৌহাকার দশা দেখি গলয়ে পরাণ | 

কেবল গৌরাঙ্গ নামে উল্লাস অন্তর | 

হেনমতে গত হইল অষ্টম বৎসর ॥”-- (অঃ গ্রঃ) 

প্রতুদ্ধ্ তাহাদের প্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গের অদশনে জীবন্ত হইসপাঁ 

রহিলছেন। সীতানাণের ভূতা ঈশান স্বচঙ্গে দেখিঘ জলন্ত ভাষার যাঁভ। 
বর্ণনা করিল্গাছেন, তাভার তুলনা! নাই । এই ভাবে হাট বৎসর গত ভইল। 
শ্রীঅ্বৈত প্রভু তথন শাত্তপুরে | আকদিন হপাঠি খছদত ভইতে 
শ্রীনিতাানন্দ প্রভু সীতানীথকে তথায় যাইবার জন্য আমন্ত্রণ পাত্রক1 প্রেরণ 
করিলেন। পাত্রকী পাইয়া সীতীনাথ অনতিবিলম্বে নিত্যানন্দপুরে 
গিয়। উপনীত হইলেন। উভয়ের শুভ সম্মিলনে উভয়ের আনন্দ-সিনকু 
উথথলিযা উঠিল। উভগ্ধে উভম্বকে প্রেমালি্নপাশে আবদ্ধ কারা 
প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে লাঁগিলেন। গৌরাঙ্গবিবহ উভ্জের উলিয়! 
উঠিল | উভয়েই হ1 গৌরাঙ্গ : হা গৌরাঙ্গ ! বলিয়া ফুকারিয়া ক্রন্দন করিতে 
ললাগিলেন। তাহাদের বাহাজ্ঞান নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ের বাঁকা- 
সুপ্তি হইল, নিজ্জনে বসিয়া উভয়ে পরম্পর তীহাঁদের মনের কথা বলিতে 
লাগিলেন। কি বলিলেন কেহই তাহ! জাণিল না। পাত রাত্রি এই ভাবে 
কাটিল। অষ্টম দিবসে অদ্বৈত প্রভু মহারঙ্গে ভক্তবুন্দ সহ গোরাঙ্গ কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সঙ্কীর্তনের মধাস্থলে ঈাড়াইয়া মহানৃত্য 
আরম্ভ করিলেন। ক্রেমে মহাসঙ্ীন্তনে সকলেই বাহাজ্ঞান রহিত হইলেন। 
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এই অবসরে সকলের অলক্ষো শ্রীনিত্যানন্দ প্রত অন্তদ্ধান করিলেন। 
ভক্তবুন্দের বাহাক্কুর্তি হইলে দেখিলেন তাহাদের প্রেমের ঠাকুর শ্রীনিত্যনন্দ 
নাই। তাহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। গৌরাঙ্গ বিরহে তাহার! 
কোনরূপ জীবন ধারণ করিতেছেন, তাহার উপর আজ আবার 
শ্ীনিতানন্দ বিরহ শেলের মত তাহাদের হৃদর বিদ্ধ করিল। 
শ্গণকাঁল মধ্যে শ্পাঠ খড়দহে বব্ধত্র ক্রন্দনের ধ্বনি উত্থিত হইল । 

শ্নিতানন্দ-পুত্র বীরভদ প্রভু ধুলায় লুস্তিত হইয়া কাদতে লাগিলেন । 
সীতানাথ নিজে সকলকেই যথাসাধা প্রবোধ দিতে লাগিলেন। যথাকলে 
তিনি দূরস্থিত ভক্তবুন্দের নিকট পত্রিকা প্রেরণ করিম মহাঁমহোৎসবের 
আয়োজন করিতে প্গিলেন। ভক্জবন্দ সকলেই শু।পাঠ খড়দহে আগমন 
করিত? মহাৎসবে যোগদান করিলেন । মহাসন্তীর্তন আরস্ত হইল, সাত 
স্্রদায়ে চতুদিশ মুদঙ্গের ধন উদ্ঘিত হইল, অদ্বৈত প্রভু মহানুত্য আরস্ত 
করিলেন। উক্ত এভোৎসবে যে আনন্দের বস্তা বহিল, অভক্ত আমি, কি 
করিয়া তাহা বর্ণনা করিব? মহাপ্রপাদের ভূরভোজনেও সকলেই পরিতৃপ্ত 
হইলেন। মহোৎ্সবান্তে সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রত্য(গমন করিলেন । 
শীঅদ্বৈত প্রভু শান্তিপুর চলিলেন। এই সময় হইতে শ্রাঅদ্বৈত প্রভুর 
শান্তর উপস্থিত হইল । যথ|__ 

নিজ ঘরে আ'স প্রভু বিষাদিত মনে। 

আন বোল নাহি মুখে হরে কৃষ্ণ খিনে ॥ 


এদ্দিকে নবদ্বীপ ধাঁমের একটু সংবাদ লওয়া যাউক। 
১ সং পা নচ 
গৌরাঙ্গ অপ্রকটে সভার সুছুংখিত মন ॥ 


৮ রং রঃ ক 
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বিঞুপ্রিয়ামাতা শচীদেবীর অন্তদ্ধানে। 
তক্তদ্বারে ছ্বারকুদ্ধ কৈল স্বেচ্ছাত্রমে ॥ 


০ ং ক খা 


প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হঞা। 
হরিনাম করে কিছু তুল লইয়া ॥ 

নাম প্রতি এক তুল মুৎপাত্রে রাখয় । 
হেনমতে তৃতীয় প্রহর নাম লয় ॥ 

জপাস্তে সেই সংখ্যার তওুল মাত্র লএগ ৷ 

ঘত্বে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিছা ॥ 

অলবণ অনুপকরণ অগ্নি লঞ। 

মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকৃতি করিয়া । 
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী | 

মুষ্টিক প্রসাঁদ মীত্র ভূঞ্জেন আঁপনি ॥-(অঃ প্র) 


অন্রীবিষুওপ্রিয়া দেবীর কি কঠোর তপন্তা! কি অলৌকিক শক্তি ! 
শ্রগৌরাঙ্গ ভজনের কি জসম্ত দৃষ্টান্ত! উহা বর্ণনা করিতে আমাদের মড 
পাষাণ হদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। ভক্ত পাঠকগণের নিকট আর ইহ! 
বিশদভাবে বর্ণনা না করিয়া এইখানেই বিরাম দিলাম । এক্ষণে ভ্অছ্বৈত 
প্রভুর অন্তদ্ধীন লীল! কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়! প্রবন্ধের উপনংচার করিব। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীঃগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ বিরহে শ্রীঅদ্বৈত 
প্রভু কেবলমাত্র হরেকৃঞ্ণ নাম সম্বল করিয়া! কোনরূপে কাল কাটাইতে 
ছিলেন। হঠাৎ একদিন প্রভুর মহাভাবাবেশ হইল) '“কাহা নিমাই? 
বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, বাহাজ্ঞান লাই । কিয়ৎক্ষণ 
পরে তাহার ব.হা ক্কুর্ি হইলে নিডের প্রিয় পুন্থগণকে ডাঁকিয়া ঝলিলেন-- 
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“প্রভু কহে মোর ছুঃখ শুন বৎসগণ । 

মোর দুষ্টগণে করে গৌরাঙ্গ নিন্দন | 

ইহা মোর পরাণে নাহিক সন হয়। 

তার প্রায়শ্চিত্তে দেহ তাজিমু নিশ্চয়) 

অতএব শ্রগৌরাঙ্গের প্রিয় ওক্তগণে । 

মোর আজ্ঞা জাঁনাইয়৷ আনহ এখানে 7--(অঃ প্রঃ) 

প্রভু পুত্র শ্ীঅচাত মনে মনে সমস্ত বুঝিয়া সব্ধত্র সমাচার প্রেরণ 

করিলেন। প্রভূর আজ্ঞাপত্র পাইয়া সকলেই যথাকালে শ্রীপাঠ শাস্তিপুরে 
উপস্থিত হইলেন। 

প্রভুর আজ্ঞাপাতি পাঞ্চি প্রভু বীরচন্দ্র। 

শান্তিপুঃর আসিলেন লএগ ভক্তবৃনদ | 

অন্বিকা হইতে আইলা পণ্ডিত গৌরীদাস। 

নবন্বীপের ভক্ত ধত আইলা প্রভুর পাশ ॥ 

ভক্তগণ লঞা আইলা সরকার ঠাকুর । 

পণ্ডিত প্রবর আইল! কবি কর্ণপুর ॥ 

ামদাস বিষুখ্দাস শ্রাঘছুনন্দন | 

আর যত অ্বৈতের প্রিয় শিষাগণ ॥ (অঃ প্রঃ) 

শ্রীঅন্বৈত গ্রভু সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_-“তোমরা সকলেই 

শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ ও ধন্ম যথাসাধ্য প্রচার করিও, গৌরাঙ্গঘ্ধেষীর সঙ্গ সর্বদাই 
পরিহার করিবে। এক্ষণে সকলে মিলিয়৷ গৌরাঙ্গ-কার্তন আরম্ত কর।” 
সকলেই প্রেমানন্দে মহা'সঙ্কীর্তঁন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় 
সকলেই আত্মহারা হইয়া মহাসঙ্কীর্ভনে মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন। 
শঅদ্বৈত প্রভুও মহাভাবে সঙ্কীর্তন তরঙ্গে একেবারে ডুবিয়াগেলেন। তাহার 
সর্ববাঙ্গে পুলকাদি সাত্বিক বিকার সকল দেখ! দিল, 'কীহ। প্রাণ গোরা! 
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বলিয়া কেবলই ক্রন্দন করেন, ভক্তগণও তাহাকে ঘিরিয়া ক্রন্দন ফরেন, 
এমন সময়ে 
তবে প্রভূ কহে এই পাইন গৌরাঙ্গ । 
কদম্ব কুসুম সম ঠৈল তান অঙ্গ ॥ 
হঠাৎ মদন গোপালের শুমন্দিরে গেলা। 
প্রাকৃত জনের প্রভু অগোচর ঠৈলা ॥__(অঃ গ্রাঃ) 
ক্তগণের এ সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার সায় ক্ষুদ্র 
জীবের নাই। কাহার মুখ কথ! নাই, ক্রন্দনও নাই, সকলেই যেন 
বজাহতের মত স্তম্তত ভইযাঁগিহাছেন। 
আজই প্রকৃত শগৌরাঙ্গের প্রকট লীলা সম্পূর্ণ হইল। শ্রাগৌরাঙ 
লীলীর *ধান সহায়ই এই ঢই প্রভু । “একে তিন, তিনে এক? | 
আমিও এখানে তক্তগণের নিকট কৃতাগ্রলি হইয়া খিদায় লইলাম। 


পান__শঈষদূপতি দাস । 


আ্রীরামেশ্বর তার্থে 


(২) 
আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া! তাহাকে বাঞগালায় জিজ্ঞাসা করিলাম 
_-মহাশয়। কোথা হইতে আদসিতেছেন এবং কোথায়ই বা গমন 
করিতেছেন?” তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। নিকটব্তাঁ 
আর একজন যাত্রী এই সময় আমাকে উদ্দেশ করিয়া! কহিলেন-_- 
[0169.96, 91১91 20121051517 আমি তৎক্ষণাৎ ইংরাজীতে প্রশ্থ 
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করিলে তিনি উত্তর করিলেন,আমি চন্দনন্গর হইতে পাঁগুচারী 
বাইতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি পণ্চারী প্রবাসী মহা 
অরবিন্দ ঘোষকে চিনেন? তিনি উত্তর করিগেন,_ “নাম শুনিয়াছি, 
চিনি না।” এই সময় যে যাঁত্ীট আমাকে ইংরাভীতে কথ! বলিতে 
বলিয়াছিলেন তিনি পুর্বকথিত ব্যক্তির পরিচয় দিয়া কতিলেন__“ইনি 
একজন মাদাজী ভদলোক 1 চন্দননগরের কোনও কলেজের অধ্াক্ষ। 
ইহার সঙ্গে আরও একজন শিক্ষক যাইতেছেন। অতঃপর কগিলেন-- 
পআপনি আঁনাকে কোন্‌ জাতীয় বলিয়া মনে করিতেছেন।” আমি 
কহিলাম 4৬০0৮ 19010 চপাঠি 20901) 11002 7)0027166” ছিলি 
'কহিলেন--০90 016 10115621:010. 1] 2070 00509 2৮ ৩] 001৮5665 
তবে আমি কাঁলিকাতার় সব্বদা যাতারাত করি বলিয়া অনেকের ভাষ। 
বুঝিতে পারি। অধ্ক্ষ মঙ্োদয় আধক কথা কহেন নাই । তিনি 
সর্বদাই নিদ্রালু বা নিব্বাক থাকিতেন আমি অপর ভদ্রলোক্টার 
সহিতই মধ্যে মধো কথা কঠিতে কাঁহতে চপিলাম। ওশালটেরার 
হইতে একটা সৌম্মূর্ত মাত্রাজী ত্রাঙ্গণ ভদ্রলোকের সাঁচচর্ধা পাহমা 
বড়ই খুপী হইপম। তিনি মাদাজ বিশ্ববগ্ািতেরে একটা গ্রাজুয়েট । 
এম-এ পণীক্ষাও দিশাছিলেন। লোকটা বড়ই ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর পরম- 
ভংস রাঁমকুষ্দেবকে জানেন এবং তদীয় শিষ্কা িশ্ববিশ্রুত ম্বামী 
বিবেকানন্দের বিশেষ ভক্ত ॥ তিনি বিবেকানন্দের ভক্তি যোগ, কন্ম- যোগ, 
জ্ঞানযোগ প্রতৃত ভাঁবৎ পুস্তকই পাঠ করিয়াছেন। আমি পরমহংস 
দেবকে স্বরং দর্শন করিয়াছি শ্রবণ কপ্রিয়া তিনি পুলকিত হইলেন এবং 
কহিলেন_-“আপনি ধন্ত” আমি তাহার সহিত নানা প্রস্গ করিয়! 
পরিশেষে কলিযুগপাঁবনাবতার শ্রশ্রীমন্মহা প্রস্থুর কথাও তাহার নিকট 
উত্থাপন করিলাম । মহাপ্রভু সম্বন্ধে তীঁহার বিশেষ কোনও জ্ঞান নাই। 
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তাহাকে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত “1,010. 0091:9,000৮ 
ছুই খণ্ড পুস্তক বিশেষ যত্তপুর্বক পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। 

দেখিলাম তিনি প্রত্াষে শয্যা হইতে গাত্রোথান করিবার পূর্বের 
অন্তান্ত মন্থাদি আবৃত্তর পর, মুল রামায়ণ হইতেও কোন অংশ আবৃত্তি 
করিলেন। তিনি কামরার নিজ নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া আমার 
পার্খে আসিয়। উপবিষ্ট হইলেন এবং নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে 
লাগলেন। তিনি কহিলেন--আযাদের অঞ্চলে অবরোধ প্রথ! 
নাই। কারণ এখানে মুসলমান প্রভাব অতাল্প। এখানকার ব্র হ্ধণেরা 
মত্ম্ত মাংসাদি প্রাণান্তেও গ্রহণ করেন না। বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ সাধারণের 
আচার আমাদের নিকট বড়ই নিন্দনীয়। আমর! মাদ্রাজ অবতরণ 
করিয়! ১৯1১২ ঘন্টা বিশ্রাম করিব এবং অন্ন ভক্ষণ করিব, এইরূপ 
ইচ্ছ! প্রকাশ করায়, তিনি কহিলেন -“আমি সাদরে আপনাদিগকে 
নিজ বাটাতে লইয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু আমার বাপ ষ্টেশন 
হইতে অনেক দূরে । বিশেষতঃ আমাদের প্রস্তত অন্নাঞ্জন আপনা 'দগের 
কিছুতেই মুখরোচক হইবে না। আমরা অভ্যধিক মাত্রায় লঙ্কা ও তেঁতুল 
বাবহার করিয়া থাকি ।» আম স্টেশনের নিকট আপনাকে সুন্দর ধন্মন- 
শালা দেখাইয়া দিব। সেখানে আপনার! ইচ্ছামত পাকাদি করিবেন, 
কোনও অন্ুবিধা হইবে নাঁ। কিন্তু যদি সময় পান, তবে পার্থপারথীর 
স্গ্রসিদ্ধ মন্দির এবং ঈশ্বর স্বামীর মন্দির না দ্েখিয়। মান্দ্াঁজ হইতে 
যাইবেন না। প্রতোক হিন্দুযাত্রীরই এ ছুই মন্দির দর্শন করা কর্তৃব্য। 
ছর্ভাগাক্রমে আমাদের উক্ত ছুই মন্দির দর্শন করিবার সময় হইল ন1। 

ভদ্রলোকটার কাব্যান্দি গ্রস্থেও বেশ অনুরাগ আছে। নিজে অনেক 
ইংরাজী কবিতা রচন। করিয়াছেন । সঙ্গে 7301001007 91960$6: নামক 
ইংরাজি প্রাচীন কবির স্ুপ্রসিদ্ধ 7967৮ ০০০০০ নামক কাব্যগ্রন্থ 
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খানি রহিয়াছে । তিনি উক্ত গ্রস্তের ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা করি 
লেন। আমি পুস্তকখানি হস্তে লইয়া দেখিলাম উহার অক্ষর ক্ষুদ্র, 
কহিলাম__হহার অপেক্ষা এই পুস্তকের উত্রুষ্ঠতর সংস্করণ দেখিয়াছি।* 
বন্ততঃ কলিকাতা আইন কলেজের অধাক্ষ শ্রীযুক্ত সভীশচন্দ্র বাগচী 
মহোদয় আমাকে উক্ত পুস্তকের একখানি সচিত্র স্থবুহৎ অক্ষর সমন্বিত 
উৎকৃষ্ট সংস্করণ দেখাইয়াছিলেন। জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলাম তদ্রলোকটার 
নাম শ্রীধুক্ত আর শ্রানিবাপ দেশীকান। মান্জীজ সহরের ৪নং পেওয়াল 
ওয়ার, কোবিল স্বীট, টিপংশিকেনে নিবাদ। মাল্দ্রাজে যাইতে যাইতে 
একটী ক্ষেত্রের প্রতি অর্গুলি নির্দেশ করিয়া তিনি কহিলেন_- 
“দেখুন এ স্তানে লবণ প্রস্তুত হইতেছে।” দেখিলাম ক্ষেত্রসমূহের' 
স্থান সকল চতুক্ষোণ আকারে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
তাহাতেই সমুদ্র জল সুর্যাকিরণে শুদ্ধ হইয়া জ্বণ্‌ প্রস্থত হইতেছে ।” 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম_-“এই লবণ কি খাগ্ার্থে ব্যবহার করা যাঁয়?” 
তিনি কঠিলেন_-“ইহাকে বালি ও কক্কর হইতে পুথক করিবার 
তিন্ন ভিন্ন প্রক্রিম! আছে ।” 

বুধবার বেল! প্রায় আট থটকার সময় আমরা মান্দ্রাজ টটেশনে উপনীত 
হইলাম। ভদ্রলোকটাও আমাদের সহিত অবতরণ করিলেন। পাছে 
মুটেরা আমাদের নিকট অধিক ভাড়। আদায় করে এই আশঙ্কায় তিনি 
নিজ হন্তে আমাদের কোন কোন মোট নামাইতে লাগিলেন। কহিলেন_- 
“আপনাদের অপরিচিত দেখিয়া সইজেই প্রভারিত করিৰে।” তারপর 
আমাদের ধন্মশালায় লইঠা যাইখার জন্ত ব্যস্ত হইতেছেন এমন সময় 
আমাদের সহযা্ী রাঁয়সাহেব হরিদাস গোস্বামী কহিলেন “আর অন্ত 
কোথাও ষাইতে হইবে না । আমার পরিচিত এই ভদ্রলৌকটা নিজ বাসাক 
খমাদিগকে লইয়। যাইবেন।” এই বলিয়া তিনি ভদ্রলোকটার নিকট 
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আমাকে লইয়া চলিলেন! আমি মাল্দ্রাজী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক্টীর নিকট 
বিনয় সহকাঁকে বিদায় গ্রহণ করিলাম । 
এই নৃতন ভদ্রলৌকটার পরিচয়ে জানিলাম ইনি একজন বাঙ্গালী । 
বাটা বদ্ধমান জেলার মেমারী নামক গ্রামে । তিনি সন্বদদ্দ বন্ধুর 
স্তায় ছইখানি অশ্বধানে আমাদিগকে নিজ বাসায় লইয়া! গেলেন | তথায় 
বহু যত সহকারে আমাদের পৃথক পৃকৃ পাকাদির বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলেন । আমরা তাহীর বাসায় আসিয়া সানাভার পূর্বক সুস্থ হইলাম; 
বিশেষতঃ তীহার অমায়িকতা ও ভদ্র বাবারে পরম পরিতোষ লাভ 
করিলাম । আ'তারের পুর্বে ও পরে তীহার স্ুুপবিষ্কত দ্বিতল গৃহে 
আমাদের বিশ্রাম স্থল নির্দিষ্ট হইল । ভদ্রলোকটার নাম শ্রীযুক্ত রাজেন্্রলাল 
বিষশী। তিশি মান্জাজে তসর ও রেশমের বন্ত্রাদি বিক্রম করেন । এই 
তমর ও রেশম অব্য বঙগদেশজাত। শুনিলাম সিঙ্গাপুর এবং ভারতবর্ষের 
'নানাঙ্থানে তাহাদের এই কারবার পুকুষানুক্রমে আছে । ভদ্রলোকটার 
একটা দ্বাদশব্যীয়া কুমারী কন্ঠা পিতার অন্ুপস্থিতিকালে আমাদের সহিত 
নানা বিষে গল্প করিতে লাগিল । পিতা যেমন অমায়িক, কন্তাটী তেমনই 
সুন্দরী ও স্ুশীলা। শুনিলাম তাহার পিতা ভাহার বিবাহের জগ উপযুক্ত 
পান্র অনুসন্ধান করিতোছন। 
ভদ্রপোকটার বাসায় জলের কল আছে, কলের জল বাবহাঁর 
করিঘা কেমন এক প্রকার দুর্গন্ধ অন্ুক্ূত হইল। এই কথা প্রকাশ করায়, 
কন্তাটী কহিকা-_“আমরাও প্রথম আসি এইরূপ গন্ধ অনুভব করিঙাঁম 
ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে ।” শ্রীশ্রী/রামেশ্বর তীর্থের কলের 
জলেও আমার কেমন এক প্রকার “আংশটে* গন্ধ লগিত। বোধহয় 
সমুদ্ধ সাম্লিধা হেতুই জঙ্ের এই প্রকার বিস্বাদ। কিন্তু পুরীর কৃপাদির 
বলল কিঞ্চিৎ লবণাক্ত, তাহাতে "আংশটে* গন্ধ তত অনুভূত হয় নাই! 


অগ্রন্থায়ণ, -৩৩৪ 1] শ্রীষ্ীরামেশ্বর তীর্থে ১২৫ 





ষাহাহউক আহারান্তে আমর! মোটর গাড়ীতে চড়িয়। ১০৫ 0680 
অর্থাৎ সমুদ্রভীর দর্শনে বহির্গত হইলাম । তখন বেলা প্রায় ৩ট। প্রচণ্ড 
রৌদ্র । ধাঁবর বাঁলঞগণ দমুদে খেলা করিতেছে । তটভূমিতে দণ্ডায়মান 
হইয়া কিয়দৃক্ষণ মঠাঁবারিধির তরঙ্গ বিগ দশন করিলাম আর মনে মনে 
সেই অনন্ত পুরুষের অনন্ত মঠিমার কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। হকস্মাৎ 
একটা বিশাল তরঙ্গ তটভূ'মর দিকে ছুটিয়া আসিয়া আমা দগের পাছ্কাগুলি 
সিক্ত করিদা দিয়া গেল। আমরা মভোদধির লহরী লীলা দেখা মুদ্ু মু 
হান্ত করিতে লাগিলাম । বলা বাহুল্য কিঞিৎ পুর্বে আমরা ভক্তিনভকাঁরে 
সাগরবারির কিঞ্চিৎ মন্তকে ধারণ করিয়াছিলাম । যাহা হউক, কিঞ্চিৎ 
পরে আমরা প্রভোকে এক এক আনা দর্শনী দিয়া & 100148109 অর্থাৎ 
জীবিত মৎস্তের প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম । এখানে বিবিধ বণের ও নান। 
আকারের সামুদ্রিক মত্ত্য জীধিত অবস্থায় রাখা ভষইযাছে। মত্ত সকল 
সন্দর্শন করিয়া আমরা আট অপার মি! স্মরণে পুলকিত হইলাম 
তৎপরে আমরা ৯1০0016৮872708706005 ৮০011050, 2176 112 
0০9০0, 1006 150৩ 0011880) উ07105 ১6০৮০) 20006 10 
501106 060156), 1176 1১167701141 1301] গ্রাভৃ'ত সুপ্রসিদ্ধ হণ্মা সকল 
দর্শন করিতে করিতে 0086010৯ 110096 ৪ [10100] বা বদর 
দর্শনাভিলাঁষে পুনবাঁয় মোটর যোগে আমিতে লাগিলাম। ছুভাগাক্রমে, 
[7001)081 দেখিবার 19985 পাওয়া গেল না। ক্রমে বাসাভিসুখে রওন। 
হইলাম। মান্দ্রাজের রাজপথ মকল কলিকাতার স্তাঁয় তত সু প্রশস্ত নহে। 
ইঠার হ'ঠ্যমালা সমুহ কলিকাতার হন্ম্যমালার অনুকরণে নিশ্মিত হইলেও, 
মীক্সাজের ট্রামগাড়ী ও অট্টাপিকাঁদি কলিকাতার অপেক্ষা হীন। বুঝিঙাম 
কলকাতার প্প্রাসাদমমী নগরী” নাম সার্থকই হইয়াছে । কিন্তু মান্্রাজে 
আজকাল যেরূপ শিক্ষা ও সভ/তা বিস্তার হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে আর 


১২৬ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখা 





16101010660 1১159106005, কিন্বা অজ্ঞানতম্সাচ্ছন্ন প্রদেশ বলা 
চলে না। গাড়ীতে পুর্বকণিত ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটার মুখে শুনিমাছিলাম 
যে, মাদ্াজের ষাছঘর অপেক্ষা কলিকাতার যাঁছুঘর নিকৃষ্ট । 
( ক্রমশঃ) 
আবিশ্বেখবর দাস বি, এ। 


কলিকাতায় বৈষ্ণব-প্রদর্শনী * 
( শযুক্তসত্যকিস্কর রায় বি, এ, লিখিত 1) 


এবারে মহানগরী কলিকাঁতাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর বাধিক 
উৎসবের সঙ্গে একটা অভিনব বৈষ্ণব-প্রদর্শনীর আয়োজন হওয়ায়, 
সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ কেবল ভন্তগণকে নহে-_সর্বসাঁধারণকেও বিশেষভাঁবে 
আনন্দ প্রদান করিয্লাছিলেন। প্রদর্শনীর স্থান হইয়াছিল সম্মিলনীর নিজস্ব 
গৃহ, ১1১এ চাঁলতাবাগান সেকেও লেন -_ শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দিরে? | 
প্রদর্শনী বিগত ৪১1 আষ।ঢ হইতে ১১ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ৮ দিবন খোল! ছিল, 
তন্মধ্যে এক দিবস কেবল মঠিলাগণের জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্ত 
ইহাতেও সাধারণের দর্শনাকাজ্জ পরিতৃপ্ত হয় নাই । আরও কিছুদ্দিন খুলিয়। 


৪৮ শিশ্ীশী সপ শশী শী সীসস্্স্স্স্পপপীললপা শাপলা শিশশীপাপাপিশী শশা পাশা শাশীশাাপপাপিাশিতিশিিাটি 


ঈ্ প্রবন্ধটা আরও পৃর্ধে প্রকাশ হও! উচিত ছিল, কিন্তু বিলম্ব হইলেও 
ভক্তির পাঠকথণের অনেকেই প্রদর্শনী দেখিবার সুবিধা পান নাই বলিয়া 
আমারা অন্ততঃ ডরষ্টব্য বিষয়গালর৪ মোট মোটা একটি তালিক! জানিবার 
নুযোগ হইবে বলিয়া এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাঁম। শ্রীগোৌড়ীয়- 
বৈষব-সংম্মঙ্গনীর এই প্রচেষ্টা যথার্থ ই প্রশংসনীয় । (ভঃ সঃ) 





অগ্রন্ভায়ণ, -৩:৪ 1] কলিকাতায় বৈষ্ণব-প্রদর্শনী ১১২৭ 





রাখিবার জন্য সংবাদপন্ত্রের মারফতে অনুরোধ ্আসিয়াছিল। সম্মিলনীর 
কর্তৃপক্ষ ব্যায়াধিক্য বশতঃ এবার সাধারণের সে অনুরোধ রক্ষা করিতে 
পারেন নাই ; এজন্য তাহার! বিশেষ ভাবেই হুঃখিত হইয়াছেন শুনিলাগ। 

প্রদর্শনীর উদ্বোধন বা ছার উদঘাটন ক্রিয়া করেন গৌড়-বাজধি-_ 
মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী মহোদয় । এ দিবস সম্মিলনী-গৃজে 
একটী বৈষ্ণব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয়, ভাঁহার উদ্বোধন কার্য সমাধা 
করিয়াছিলেন মহামভোঁপাধ্ঠায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, 
মহোঁদয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন-মন্দিরের প্রঙ্গনে ধ্বজা পতাঁকা শোভিত বুভৎ 
মণ্ডপ 'নশ্মিত হইয়াছিল, মণ্ডপ মধ্যে কয়দিন, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভঞ্জের দ্বার! 
শ্রীনামকীর্তন, বক্তৃতা ও শ্রতভাগবতাদি পাঠ ব্যাখ্যা হইয়াছিল । 

(১ম হম্াক্ষল হিজ্ভঞাগ ) 

মণ্ডপ অতিক্রম করিয়া আমর! প্রদর্শনী দেখিতে অগ্রসর হইলাম । 
কিন্তু দর্শকের সংখা এত অধিক হইয়াছিল যে, আগাদের প্রবেশ করা 
হঃসাধ্য হইয়াছিল । যাহা হউক সৌভাগাক্রমে আমরা ধৃপধুষ গন্ধামোদিত ও 
মুন্ম়পাত্রে বুক্ষলতাঁদি পরিশোভিত প্রদর্শনী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়। 
প্রবেশদ্ধারের সন্মুখ যাহ! প্রথমেই দর্শন করিলাম তাহাতে চমতকৃত ও 
বিশেষ ভাবে আনন্দ উপভোগ করিলাম । দেখিলাম একটি টেবিলের 
উপরিভাগে বনুধুল্য বস্ত্র বিমগ্ডিত সিংহাসনাক্কৃতি উচ্চ আসনে 
নানাবিধ পুষ্প ও পুষ্পগার শোভিত কতকগুলি হস্তাক্ষর এবং পু'খি, 
কাচ-মণ্ডিত অবস্থায় সজ্জত রাহয়াছে এবং দর্শকগণ ভক্তি গদ-গদ 
চিত্তে গুলি সন্দ্শন করিতে করিতে প্রণাম করিঙ্েছেন। নিকটে 
গিয়া দেখিলাম সব্বোচ্চ আসনে রক্ষিত হইয়াছে অশ্রীগৌরাঙ্গনন্দর 
ও শ্রাল গদীধর পাওত গোস্বামীর শ্রীহস্তাক্ষর 1” মহাপ্রভুর 
“গ্রীহস্তের লেখনী এ কথা ভাঁবিতেই প্রাণ আনন্দে আগ্র,ত হইয়া গেল। 


১২৮ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ গর্ঘ সংখা। 





প্রদর্শনীর কৃপায় এ অমুল্য রত্বরাজ সন্দর্শন করিয়া ধনা হইলাম। উক্ত 
শ্রহন্তাক্ষরের নিয়ে দেখিলাম গ্রগৌরাগগসুন্দর বিরচিত শশ্রীশ্রীরাধা রসমঞ্জীরী” 
ও “শরীর স্তোত্র” নামক কাচমশ্ডিত ২খানি অপুর্ব পুঁথি । পুথি ছুইখানিই 
অতীব প্রাচীন। শুনিলাম লালগড় রাঁজ্য হইতে এই দ্ুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ 
করিয়া আনা হইয়াছে। 

তাহার নিমের আসনে শ্রীল খিদ্যাপতি ঠাকুরের তস্তীক্ষর ; নিজে, 
জ্ীল চণ্ড দাস ঠাকুর প্রনীত *হকুষ্ণ কীর্তন” নামক পুথির একখানি পাতা । 
ইনার পারশ্থে হল রথুনন্দন গোস্বমী ও শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতির 
হস্তাঞক্চর । এই হস্তাক্ষর বিভাগে আরও কতকগুলি দ্রব্য দর্শন করিয়! 
আমর! বিশেষে ভাবেই আনন্দ লাভ করিলাম । 

অ.'ট শত বর্ষ পৃর্বের অর্থাৎ গোবিন্দপালের রাজত্বকালে বঙ্গাক্ষরে লেখা 
একখানি সংস্কৃত পু'থির করেক পৃষ্ঠার ফটো! দেখিলাম । এখানি কেম্বিজ 
বিশ্ববিদ্যালধ ভইতে সংগৃহীত | মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর 
প্রভৃতির হম্তাক্ষরও দেখিল।ম। ইহা ভিন্ন বর্তমান যুগের প্রভুপাদ, 
আচার্ধা, মহাত্, ভক্ত, বৈষ্ণব ধন্ম-প্রচারক, ঠবষ্ণব-গ্রস্থকার, বৈষ্তব-পন্িক!, 
সম্পাদক, প্রভৃতি গৌর ভক্ঞগণের হস্তাক্ষরও এক স্থানে বু পরিমাণে 
রক্ষিত হইয়াছে দেখেগাম 

নিংহাসনের একধারে স্বতন্ত্র উচ্চ আদনে পুষ্পহার শোভিত একটা 
পিতলের 'খুন্তি দেখিলাম । উহা তৎকালের বাদশাহের পানপোর্ট, 
গ্রটা সঙ্গে থাকিদে কোন ব্যক্তিরই সঙ্থীর্ভনে বাধ! দিবার ক্ষমতা থাকিত 
না। শু'“লাম শ্রীগৌরাগ-পার্ষদ শ্রীল কানাই ঠাকুর সঙ্কীর্তন কালে এইটী 
ব্যবহার করিতেন । এটাও একটা এঁতিহাপিক দ্রব্য । 

ক্রমশঃ 


হল লাশালহ্মলপে জহভ্ি। 














২৬শ বর্ষ ভি পৌষ ও মাঘ 
৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখা! ১৩৩৪ 


ধন্ম-সন্বক্ষীয় মাসিক পত্রিক!। 





শার্স 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্ভিঃ প্রেম-ম্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিভক্তম্তা জীবনম্‌ ॥৮ 


“১ 


গার্থনা 


প্রাতষ্ঠীয় শুকরী বিষ্ঠা সম জ্ঞান ভবে, 
গৌরব পাইয়া রৌরব ভগ্ন হবে কবে। 
অসভ্য ছাড়িয় ধরি তব পদ তরি, 
শমনে করিব জয় কবে বল হবি । 
দীনবন্ধু হে, কবে আমার এমন দিন হবে? দিনের পর দন্ত 
সংসার চক্রের নিশ্পেষণে নিশ্পেষিত হইয়া বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়াই যাইতেছে; 
সুখের পরিবর্থে দুখ, শাস্তির পরিবর্তে অশান্তি, ভাব লাভের পরিবর্থে 
নান! প্রকারের অভাব, অসৎ চিস্তা দিনে দিনে বাড়িতেছে ছাড়া কমিতে- 
ছেনা, এ জীবন কি এইভাবে বুখাই যাইবে? স্বভাবতই আমি অজ্ঞানন্ধ, 


১০৪ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৫ম ও ৬ সংখা 


১১১১১১১১0০০ সত জি 


তাহাতে আবার কখন কুলের, কখন ধনের, কখন বা অধীতশাস্াদির 
অভিমানে একেবারে ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হই ।কি করিলে নিজের 
মঙ্গল হইবে, কোন্‌ কম্ম আমার কর্তবা, কেন আমি মানুষ হইয়। আসিলাম, 
ইন্দ্রিগগণকে পরিচালিত করিতে কেনইবা শক্তি পাইলাম, কোন্‌ বস্ত 
লাভের জন্তইবা বাচিয়। আছি, ইচ্ছাসত্বেও কেন বাঞ্চিত স্ুখলাভে বঞ্চিত 
রভিয়াছি এ সকল বিষয় আলোচন! একবারের জন্যও করি ন1। 

আমি যেগা, আমি যাহা করিব তাহাতে অব্ত্ই যশঃ ও ধনাদিলাভ 
হইবে, এইরুপু ধামণ! হ্ৃদরে লইয়া গর্বের সহিত যখনই কম্ম করিতে 
বাই, তখনই দর্পহারী তোমার শক্তিতে শাধিত হইয়া বিফল মনোরথ হুই। 
এইভাঁবে প্রত্যেক কাধ্যের মধ্যেই অভিমানের দ্বারা যে একটি সামান্য 
কার্ধাও হইতে পারেনা তাহা বুঝাইঘা দাও, তথাপি আমার কি ষে ছু্দেব 
আ'ম অভিমান ছাঁড়িতে পারি না। ভুঁড়াইব বলিয়। যাহার কাছে যাই 
তাহাকে ৪ আমারই মত ছুদিমনীয় অভিমান রোগে রুগ্ন ভগ্ন দেখি। আমার 
অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া প্রাণে বিবেক বৈরাগ্যের বল সঞ্চার করিতে, 
জীবনের অবশ্য কর্তব্য বুঝাইতে একটাও প্রাণের বন্ধু মিলিল না, পরস্ত 
সংসার মোহে ভুলাইতে লোকের অভাব হয়না । এই ভাবে এ জীবনে 
ভজন সাধন হওয়া বড়ই অসস্তব। এখন বল ভরসা, সহায় সম্পদ একমাত্র 
তুমি। তুমি যদ্দি ভালবাসিয়৷ নিজগুণে আমার দুঃখ দূর না কর, তাহ! 
হইলে আর আমার উপায় নাই। আজ তোমার অভযপদে আমার এই 
প্রার্থনা, তৃমি কপ! করিয়া আমার অভিমান ূপ মহাব্যাধি বিনাশ কর, 
অবমি রোগ মুক্ত হইয়া, নত নম্র ভাবন্ধপ সুস্থতা লাভ করিয়া, তোম!র মঙ্গল- 
ম্ ্রীচরণাশ্রয়ে ধন্য হইয়া তোমার সর্বনিয়ামক অনুপমেয় নাম মহিমা 
গান করিয়া পরমানন্দে জীবন অতিব।হিত করি। 

ভীবনের বছ সময় বৃথ! গিয়াছে, আর যাহাতে একটা মুহূর্তও বৃথা ন! 
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য়ায়, তাহা! কর | রোগ, শোক, জগ, মৃত্যুর বিভীষিকা দরিয়া আর আমাকে 
চঞ্চল করিও না, তোমার ভাবে বিভোর করিয়। বাঁখ, জীবনে যাহাতে 
একটাবারও তোমার গপ্রেমমণ মুর্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি-- 
তাঁপিত হৃদয় জুড়াইতে পারি, তাহা কর। আজ এইটুকুই তোমার পদে 
আমার কাতর প্রাথনা । 
দবাওহে দেখিতে হে প্রাণরমণ ! 
তোমারে পরাণ শরিয়া । 
কপাকরি ল9 মানসমোহন ! 
আমার মানস হরিয়া ॥ 
তোমার মোহন বাশরার তানে 
( আশার ) শর তযুগ যাক্‌ ভরিয়া। 
অহঃরহ নিশি তব গুণ গানে 
থাকুক রসনা মাতিফা ॥ 
পরশ মণির চরণ পরুশে 
(দা 9) মাঘার বাধন খুলিয়া । 
€ দেখে) ও রূপ মাধুরী মনের হরষে 
নয়ন যুগল ভরিয়া ॥ 
আমার ঘা” কিছু ওহে দয়াদয়! 
সকলি লওহে কাড়িয়া। 
€ আমি) নিশিদিন থাকি সকল পাশরি 
হেনাথ! তোমায় হইয়।॥ 


দ্ীন-__শ্রী-- 


নিমাইযের পৌগণ্ড ৬ 


দিনে দিনে পাঠা শেষ হ'ল কয় খণ্ড 
বাল্যগিরা নিনাদ্দের আদিল পৌগঞ্ড 
পৌগণ্ড কালের কিবা স্চাঁরু বদন 
হাসিতে অমিয় ঝরে ভাসে ত্রিভুবন 
নয়নে না ধরে রূপ পৌগণ্ডের ছলে 
পূণিমাঁর চন্দ্র যেন বিহরে ভূতলে 
কিবা দে গৌর অঙ্গে চল ঢল কান্তি 
কুস্ুম'কোমল তার স্পর্শে কত শাস্তি 


* সহৃদয় ভক্তির পাঠকগণ!। হতিপূর্বে ভক্তিতে আপনারা অবধৃত 
বিশ্বরূ'প গোদ্বামীর সঙ্গীভ-রস আন্বাদন করিয়াছিলেন । মধ্যে তিনি তাহার 
পৃজনীয় পিতৃদেবের অঙ্তস্থতাঁর সংবাদ পাই তাহার সেবার জন্য 
আপনাদের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। বড়ই আনন্দের সংবাদ যে, 
তিনি পুনরায় আপনাদিগকে পূর্বের ন্যায় অমিয় মাথান গৌর-কথা 
শুনিবার সুযোগ দিয়াছেন । তাহার স্বরচিত অভিনব গ্রন্থ জ্ীীীগৌল- 
হনীতল লীত্িস্ক-1ল্য” শীঘ্বই পৃথক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে। 
আমরা উক্ত শগ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পৌগণ্ড লীলার একটী চিত্র 
আঁজ আপনাদ্দিগকে উপহার দিতেছি । শুগ্রস্থের যতটুকু আমর! দেখিয়াছি, 
তাহার প্রত্যেক ছত্রটাই বিশেষ উপভে।গের সামগ্রী হইয়াছে । অনেকেই 
গ্রন্থ পাইলার জনা ব্যস্ত হইয়াছেন, তাই তাহাদের অবগতির জন্য আমরা 
এই লীলাচিত্রটা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সংবাদটাও জানাইয় 
রাখিলাম ।! আর একটি কথা-_-অনেকে ইহার বংশপরিচয়াদি জানিতে 
চাহেন, বল! বাহুল্য তাহাও তাহার এর গ্রন্থ মধ্যে পাইবেন। গ্রন্থ শীপ্ই 
মুদ্রিত হইয়। বাহির হইবে । ( ভক্তি-সম্পাদক ) 
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নবীন বয়সে সম বয়সীর মেলে 

উদ্ধত নিমাই এবে পড়ে পাঠশালে 
পথে যেতে লোক তাঁর পানে শুধু চায় 
কেহবা! আদরে ডাঁকি কাঁছেতে বলায় 
নিমায়ের পানে চেয়ে ভাবে সবে মনে 
নরদেহে এত রূপ হইল কেমনে 
কবির বণন! শুনি কল্পনা প্রত 
এক্সপ দর্শনে মানি নহে অসঙ্গত 
নিমাই সুন্দর এবে পিতার সেবক 
পিতৃ সেবা কবে পুর বতন পূর্বক 
জগন্নাথ মিশ্র হন হস্ত সঙ্জন 

স্বধন্মে করেন নিজ সংসার পালন 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তিনি নবদ্বীপপুরে 

কভু আমন্ত্রণ পেয়ে যান বহু দূরে 
স্বগৃতে ফিরিতে যদি হয় পথ কষ্ট 
প্রথর মার্তগু তাপে যদি হন ক্রি 
আসিয়। ডাকেন কৈ বাপ বিশ্বস্তর 
আমার কাষ্ঠ-পাঁক1 আনত সত্বর 
অমনি স্সেহেরপাত্র গৌলোকেরপতি 
পিতৃ সেবা করিবারে আসে শীঘ্রগ'ত 
এক হাতে খড়ম ধরি শিরের উপরে 
বারিপূর্ণ ভূঙ্গূর লইয়া অন্ত করে 
পিতার সম্মুখে আসি দাড়ায় সম্রমে 
'হেরিতে মিশ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয় প্রেমে 
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পৃত্রর এ সেবা দেখি মিশ্র মহাজন 
ছু'নযনে শত ধারা করেন বণ 
ভাবেন এ হেন পুত্র কার ঘরে আছে 
বিনা বেতনের ভৃত্য কে হেন পেয়েছে 
পুত্রের সে চাঁদমুখ দেখিয়! যে শাস্তি 
তাতেই মিশ্রের দূর হয় পথ-শ্রাস্তি 
পুল 9 বাড়'য়ে পিতৃ মর্যাদা মহত্ব 
পিতার সম্মুখে আর ন! করে ওদ্ধত্ব। 
বাহিরে নিমাই চঞ্চলের শিরোমণি 
পিতৃস্থানে পরম গম্ভীর মহা গুণি 
ভেনমতে নিতা করে বিবিধ বিলাস 
অষ্টম বর্ষেতে হ'ল অধিক উল্লাস 
সঙ্গিগণ সঙ্গে করি রঙ্গে ছুই বেল! 
আরস্তিল পুব্বের আবেশে কত খেলা 
নিমায়ের সঙ্গিগণ মকলেই ধন্ত 

নিমাহ বিহনে তাঁরা নাহি জানে অন্ত' 
খেতে শুতে উঠিতে বদিতে সর্বদাই 
কেবল তাদের মুখে নিমাই নিমাই 
নিমাইরের সঙ্গে তারা সতত বিহ্বল 
নিমাই তাদের বুদ্ধি ভরসা স্থল 

সম বয় সঙ্গিগণ আর সমপাঠি 

কভু দলবদ্ধ হ'য়ে আসে প্রাতে উঠি 
তা'সবারে দেখি পুর্ব আবেশে নিমাই 
শয্যাহঠতে উঠি কহে জননীর ঠাই 
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দে মা সাজায়ে যাব স্ুরধুনী তীরে 
গোবৎস চরাব আজ না রহিব ঘরে 
গোষ্ঠেতে খেলিব কাল বলে ছিন্ু তাই-- 
আসিয়াছে সঙ্গিগণ সাজিয়! সবাই 
এতবলি জননীর অঞ্চল ধরিয়া 

কহে ননী দেম! লই বসনে বীধেয়া 
শুনি শচী কন আমি নহি আহিরিণী 
প্রভাতে উঠিয়! কোথ| পাইব নবনী 
ঘরে আছে মিষ্টান্ন সন্দেশ খৈ কলা-_ 
এ সব লইয়! যাও খেল গোষ্ঠ খেলা 
নিমাই কহেগে। মাতা উহা! না লইব 
নবনী না হলে গোষ্ঠে কেমনে যাইব 
কেনইবা! ননী ছানা নাই তোর ঘরে 
তুই ন| দিলে কি তবে খাব চুরি করে 
এদ্দিকে বাঁলকগণ করে মহাগোল 
কার মুখে ঠহৈ হৈ আবা আবা বোল 
এড শুনি আদি যত পাড়ার রমণী 
কেহ দেয় ছানাক্ষীর কেহবা নবনী 
ননী ছান! পেয়ে সবার আনন্দিত মন 
নিমাই টাদেরে ঘিরে নাচে সঙ্গিণণ। 


কীর্তন মিশ্র--ছাঁয়ানট--এক তাল! 


আয় তোরে সাজায়ে গোপাল, আমরা বাঁখাল সাজব ভাই 
ওরে হারেরে নিমাই । 


১৩ 


ভক্তে ( ২৬শ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


(তোরে) সালিয়ে কানু গোরাতন্ুু দেখব কেমন সাজে ভাই. 
ওরে হারেরে নিমাই ॥ 
তুই হবি ব্জের মাথম চোর-- 
( আমরা) যত রাঁখাল সন্ধাঁসকাঁল সঙ্গে ফিরব তোর 
নদীয়ার বাড়ী বাড়ী_ মাথম চুরি__করবো! ভাই 
ওরে হারেরে নিমাই ॥ 
তুই ভবি রাখালের রাজ! 
(আমরা ) কেউবা মন্ত্রী সাজবরে তোর কেউ হব প্রজ! 
তুই মোদের রাজার রাজ।__হৃদয় রাজা__ প্রাণের ভাই 
ওরে হারেরে নিমাই ॥ 
তুই ঝসে বাজাবি বেণু 
( ওভাই ) আমরা ছুঠে গোঠে মাঠে চরাব ধেন্টু 
বেণু শুনি স্থরধূনী-_বইবে উজান--দেখবে৷ তাই 
ওরে হারেরে নিমাই ॥ 
তুই কেলীকদন্বের মুলে 
স্থত্রিভঙ্গ ঠামে ঈধৎ বামে দীড়াবি হেলে 
মোর! তুলি ঘোররোল-_বাঁজাঁয়ে বগদ-__-ঠহ হৈ রবে নাচব ভাই 
ওরে হারেরে নিমাই ॥ 
কাঙ্গাল বিশ্বরূপে তাই-_ 
এসব রঙ্গ দেখে বলছে হেকে শোন্রে নিমাই ভাই 
নেচে আয় ব্রজের ভাবে-_তুইষে মোদ্ের--ভাঁই কানাই 
ওরে হারেরে নিমাই ॥ 
শীবিশ্বরূপ গোস্বামী 


৬কাশীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রকাশানন্দমমিলন 
(২) 
প্রকাঁশানন্দের মীনসিক ভাব এতদ্বার! বেশ উপলদ্ধি হইভেছে। তিনি 
কুটিল্তা বঙ্জিত সরল সন্মণাপী | মহ্বাপ্রভুকে কেন লোকে ঈশ্বর বলিয়া 
ধারণা করিতেছে ; কেবল আত্মজ্ঞান বিরহিত মুখ লোক নয়, তত্রল্য 
প্রতিভাবান মহাপণ্ডিত বাঁস্থুদেব সার্ধভৌমের নায় সর্কজন-বরেণ্য 
মণীষীগণও শ্রীকৃষ্ণচৈতনাকে কেন ভগবাঁন বলির! পূজা! অর্চনা করিতেছেন, 
ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সন্াসী ঠাকুর বড় বিব্রত হইলেন। 
কাগুজ্ঞানহীন মূর্খ লোক হইলে কোন কথা৷ ছিল না, হাপিয়াই উড়াইয়! 
দেওয়া চলিত। কিন্তু নৈয়াঘিক শিরোমণি বান্গদেব ভট্টাচার্য্যও যে সেই 
দজতুক্ত ! কাজেই শ্রীকুষ্ণচৈতন্য নিশ্চই কোন ঘাঁছুবিদ্ধা। জানেন, 
এবং এই বিদ্যা-প্রভাবে পঙ্ডিত, মুর্খ সকলকে সমভাবে মোভাচ্ছন্্ 
করিতেছেন, সরল দন্নীসী ঠাকুরের মনে এই ধারণ! এতই বদ্ধমূল হইয়াছে 
'যে,তিনি তাহার শিষ্যবর্গকে সাবধান করিতেছেন_ কেহ যেন শ্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্যের নিকট না যায়; কিজানি দর্শন প্রভাবেই যদি সেই বিস্তা দ্বার] 
মোহিত হয়! তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন-- 
শসন্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী। 
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি ॥* 
জীব যে গুণে ভগবানের প্রতি ম্বহছঃই আকৃষ্ট হইচা থাকেন-__ যাহার 
প্রভাবে সংসারের সকল বন্ধন শিথিল হইয়৷ যায়, গোপীগণ একদিন যে গুণে 
'আক্ষ্ট হইয়া স্বামী,পুত্র সংসার পশ্চাতে রাখিয়া পগলিনী প্রায় কাঁলিন্দীতটে 


১৩৮ ভক্তি [২৬শবর্ষ ৫ম ও৬ঠ সংখ্যা 





'ছুটিয়া গিয়াছিলেন, তাহ! যদি ভগবানের যাছ বিষ্ভা বল| যায়, তবে 
প্রকাশানন্দ বড় মিথ্া। বলেন নাই । তাহার মুখ হইতে খ।টি সত্যই বাহির 
হইয়াছে । কিন্ত বক্তা স্বমং তাহার মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই । 

প্রভুরনিন্দীচ্ছলে প্রকাশাঁনন্দের এই উপহাসবাঁণী মহা রাস্ত্ীয় ব্রাহ্মণকে 
উপলক্ষ্য করিয়া বলা হইল। প্রভৃদর্শনে ব্রাহ্মণের হৃদয় মন পবিজ্র 
হইয়াছে । মহাপ্রভুর প্রতি তাহার অন্ুরাগের অঙ্কুর জন্মিয়াছে। তিনি 
যেসাধারণ প্রাকৃত মানব নহেন--ইহা বিপ্রের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। 
কাজেই সন্যা'সীর বিদ্রপাঁত্মক তীব্র শ্লেষপুর্ণ বাক্য তাহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ, 
হইল। তিনি প্রকাশানন্দের সভা অপবিত্র জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ 
করিলেন। 

এক প্রকাশানন্দের জীবন ইতিচাস বিশদরূপ আলোচনা করিলেই 
প্রভুর স্বরূপ চিরকালের ভরে অন্রান্ত অক্ষরে হৃদয়ে মুদ্রিত থাঁকিতে পারে । 
বৈদাস্তিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতাগ্রগণা এই প্রকাশানন্দের পরে কি আশ্চর্য 
পরিবর্তন হইয়াছিল তাহ! দেখাইবার উদ্দেশ্তেই এই আখাঁন আন্তুপৃর্বিক 
বর্ণিত হইল। মহারাষ্থরীয় বিপ্র অতি গঃখিত চিগে প্রকাঁশানন্দের সভা ত্যাগ 
করিয়া আদিলেন। তিনি মহাপ্রভুর সহত সাক্ষাৎ করিফা সমস্ত কাহিনী 
নিবেদন করিলেন । প্রভূ শুনিয়! “ঈষৎ হালি:লন |” বিপ্র প্রভৃকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, প্রভু ! একটা সন্দেহ আমাকে বড়ইক্ষুকধ করিভেছে। সন্নাসী ঠাকুর 
যখন অবজ্তাভরে তোমার নাম তখন লইতেছিল “6৮ “৫চতন্য*--বলিয়া 
তোমার নাম উচ্চারণ করিল__ 

“তিন বারেও কৃষ্ণ নাম না আইল তার মুখে। 
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই ছুঃখে ॥* 

প্রভূ ইঠার অর্থ কি? তোমাকে দর্শনীবধি আমার মুখে যে কেবল 

কুষ্ণ নামই ক্ষুরণ হইতেছে, নাম যে ছাড়িতে পাঁরিতেছি না। তবে 
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প্রকাশানন্দের জিহ্বার তিন বাঁরেও কৃষ্চনাম আসিল না কেন?” প্রভু 
উত্তরে যাহা! বলিলেন, তাঁত বড় আশার বাণী--নাম সাধক, জন্লগত প্রাণ 
কলির জীবের বড় আদরের--বড় ভরষার কথা। 
"প্রভূ কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী । 
ব্রহ্ম আত্ম! চৈতন্য কতে নিরবধি ॥ 
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম | 
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ স্বরূপ ছুই ত সমান ॥ 
নাম বিগ্রহ স্বপ্পূপ ডিন এক রূপ । 
তিনে ভেদ নাঁচি তিন চিদানন্দরূ'প ॥ 
দেহ দেভীর নাম নামীর কুষে। নাহি ভেদ । 
জীবের ধশন্ম নাম দেহ - স্বক্পপ বিভেদ ॥” 
“নামঃ চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতনো! রসবিগ্র্ 
পূর্ণ: শুদ্ধ নিত্যমুক্তোহভিন্নাত্ঘ। নামনামিনঃ 1৮ 
পরে ঈধদ্ধান্তে বজিলেন-_ 
“ভাবকাপি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে । 
গ্রাহক নাহি না বিকায় লয়ে যাঁব ঘরে ॥” 
আবার পরযুহ্র্তই করণাময় প্রভূ বলিলেন__- 
“ভারি বোঝ! লইয়। আসিলাম কেমনে লইয়া যাঁব। 
অল্ন স্বল্প মূলা পাইলে এথাই বেচিব ॥” 
প্রভূ তখন দ্রুত শ্রীবুন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন আর প্রকাশানন্দেরও 
জ্ঞান কন্ধপাশ ছিন্ন হইয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের তখনও শুভক্ষণ উপস্থিত 
হয় নাই; তাই সেষযাত্রায় তাহার উদ্ধার সাধিত হইল না। প্রকাশা- 
নন্দের পরিবর্তন, তাহার উদ্ধার কাহিনী বড় মনোজ্ঞ, তাহা গৌরলীলার 
এক অপূর্ব সম্প্দ। সেই পুণ্য কাহিনী আমর! বলিতে চেষ্টা করিতেছি 


১৪৩ ভক্তি [২৬শবর্ষ ৫ম ও ৬ সংখ্য। 


কিন্ত যেমন করিয়া বলিলে ঠিক বল! হয় তাহা পাঁরিব কিনা মহা প্রভুই 
কজানেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি প্রক্কাশানন্দ প্রত্ুর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্র ছিলেন। 
তাভার উদ্ধত সন্ত্রাসী শিযাগণও সতত সর্বসমাজে প্রভুর অযথা নিন্দা" 
বাদ প্রচার করিয়া দেহ আত্ম কলুষিত করিতেছিল। প্রভূ তো মন্ত- 
সিংহ প্রীয় কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কাশী হইতে বুন্দাবন পথে 
ধাবিত হইগ্ন। কিন্তু তাহ|র ভক্তবৃন্দ ধাহারা কাশীতে রহিলেন-_-যথা, 
তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্রীঃ ব্রাঙ্গণ এবং তৎসঙ্গে কাশীর বহু নরনারী 
ইচাঁরা প্রভুর এই নিন্দাবাদে সব্বদাই সম্ভপ্ত হইতে লাগিলেন । কাঁশীতে 
প্রকাশানন্দের প্রবল প্রতাপ, মুখ ফুটয়া কেহ কোন প্রতিবাদ করিতে 
পারিতেন না ঃ কিন্তু বুক ফাটিয়া যাইত । তাহারা অতি খিযমান হইয়া দিন 
যাপন করিতে লাগিলেন । 

প্রভূ বুন্দাবন হইতে ফিরিয়া আবার কাশীতে আসিয়া! চন্দ্রশেখরের 
আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ভক্তগণের মৃতকল্প প্রাণ আবার সজীব হইল। 
মহ্থারাষ্্রীয় ব্রাহ্মণ ষে প্রকাশানন্দকে সবিশেষ জানিতেন এবং সংসারত্যাগী 
সন্ত্যাসী বলিয়া বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন তাহা পুর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ব্রাহ্মণ মনে মনে বিচার করিতে শাগলেন-_পপ্রভুর প্রতি 
প্রকাশানন্দের এই বিদ্বেভাবের কি কারণ? তাহার স্তায় পরমজ্ঞানী, 
নির্মল চিত্ত ঘোগীর পক্ষে ব্রীভাব পোষণ করার কোন কারণই 
ব্রাহ্মণ খুলিয়া পাইলেন না। ব্রাঙ্গণের ধারণ! হইল প্রকাশানন্দ এ পর্যানস্ত 
'মহা প্রভৃকে একবারও দেখেন নাই যদি কোন উপায়ে প্রভুর দেবছুক্সভ 
প্রেমকাস্তি একবার সন্্াসী ঠাকুরের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তবে এই 
বিদ্বেতাক অন্ৃতাপানলে নিশ্চয়ই ভগ্মীভৃত হইবে। ব্রাহ্মণ উভয়ের 
মিলনের জন্ক উত্গ্রীব হইলেন । কিন্তু ইহাতে! সহজ সাধ্য নহে! প্রভূ 
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কখনও সক্ল্যাসী সঙ্ঘের সংস্পর্শে যাইতেন না-_সন্যাসীরদল৪ তাহার 
নাম শুনিতে পারিতেন না। প্রতুয় প্রবপ্তিত ধশ্মের গঁধান অঙ্গ_নাচিয়া 
গাহিয়া ভগবৎ্ভজন-_নৃত্য ও কীর্তন দ্বার সাধনার পথে অগ্রসর হওমা, 
প্রভুর ধণ্মে নাম সন্ধীর্ভনই কলির জীবের “পরম উপাঁয়” । আর বেদাস্ত- 
সব্ধন্থ সন্্যানীর পক্ষে নৃত্যাদি নিতান্ত দূষনীয় ভাঁবকাকিমাত্র__ সাধনার 
দারুণ অন্তরায় এবং সব্বথা পরিতাজ্য। উভয়ের ভজন প্রণালি পরস্পর 
বিরুদ্ধপথ-গামী | 

সন্নাপীর যোগের পথ-_ জ্ঞানের পথ, মহা প্রভূর ভক্তির পথ-_ প্রেমের 
পথ । একটি নিরস শুক্ষ, কঠোর-_অপরটি সরস ও আননময়। সন্রাসী 
কেবল শিখিয়াছেন--ভগবত্তঙ্গন বড় কৃচ্ড।সাধা- মানব হৃদয়ের স্থৃকু- 
মার বৃত্তিগুলি নির্মম ভাবে নিরৌধ বা উম্মলিত করিতে না পারিলে 
ভগবৎ স্ান্িধ্যে যাঁওয়। মাঁয় না। ভগবাঁন যে ভেষমম়-_ আনন্দময় নিজ 
জন, প্রেমের মানন্দের ভজনদ্বারা নাচিয়া গাহিয়া অশ্রজলে ভাসিভে 
ভাসিতে তাহার নিকট যে অতি সত্বর যাওয়া যায় সন্নাসী তাহ! জানেন, 
না, বেদান্ত এ মহাশিক্ষা তাহাকে দেয় নাই। 

বিপ্রভাবিতেছেন কি উপায়ে এই ছুই সম্প্রদায়ের মিলন হইবে, 
কেমন করির! এই ছুই বিভিন্নপথগামী ধারা একত্র প্রবাহিত হইয়া তাঁপ- 
দগ্ধ পৃথিবীতে শাস্তি ও আনন্দ বিতরণ কর্দিবে। ব্রাঙ্গণ কিংকর্তবাবিমঢ | 
কোন্‌ গঞ্থ! অবলম্বন করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিন্ত 
তিনি অপাধ্য সাধন করিতে তাহার সমগ্র শক্তি, সমস্ত সামর্থ নিয়োজিত 
করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, আর অলক্ষিতে তাহার সাধু সঙ্কল্পের উপর 
ভগবানের পুণ্যাশীষ বধষিত হইল । 

পূর্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ অর্থশালী পদস্থ ব্যক্তি, একদিন ব্রাহ্মণ হঠাৎ 
প্রকাশীনন্দের সভায় উপস্থিত হইয়! গণ সহ তাঁহ।কে তাহার নিজ বাটীতে 


১৪২ ভক্তি [২৬শ বর্ষ ৫ম ও ৬ সংখা! 





ভিক্ষ। নির্বাহের জন্ত নিমন্থণ করিলেন। ইহাতে প্রকাশানন্দের কোন 
আপত্তিই হইতে পারে না। বিপ্র তৎপর প্রতুকেও তাহার আলার নিদ্ধা- 
রিত দিনে ভিক্ষা গ্রহণ জন্ত কাতরে প্রার্থনা! করিলেন । 


“বিপ্র আসি নিবেদন করি চরণ ধরিয়া । 
এক বস্ত নাগে দেহ অসন্ন হইয়া ॥ 
সকল সন্নগাসী মুঝ্ি টকন্ু নিমন্ত্রণ | 
তুম ঘর্দ আইন পুশ হয় মোর মন ॥ 
না যাহ সন্নাপী গোষ্ঠী হহ। আম জানি। 
যোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥” 
পন মিশ্র, চন্দ্রশেখর গুথায় উপস্থিত ছিলেন, ব্রাহ্মণের মূনোগত 
অভিপ্রায় তাহাদের জবিদিত ছিল না। তাই তাহারাও প্রভুকে সনিবন্ধ 
অনুরোধ করিলেন । তখন_ 
“গ্রাভু হাসি নিমস্ত্রণ ৫কল অগগীকার ।* 
ব্রাঙ্মণালয়ে আজ বিরাট সভা । মনোরম চন্দ্রাতপতলে দশ সহত্্র 
সন্নাসী শিষ্যস€ বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী সমাসীন ! 
মহাগ্রভু যে বিপ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কারয়াছেন সন্ন্যাসিগণ তাহ! জানিতে 
পারিয়াছেন। তীগারা প্রভুকে কখনও দেখেন নাই। মনে বৈরীভাব 
থাকিলে যে শক্তিধরের প্রভাবে সমগ্র উৎ্কল ও দাক্ষিণাত্যভূমি এক নব- 
ভাবের প্রবল বন্যার ভাসমান হইয়াছে, একবার তাহাকে দেখিবার 
জন্য সকলে উত্গ্রীব হইয়াছেন। ক্রমে সময় উত্তার্ণ প্রায়। কিন্তু প্রভুর 
সাক্ষাৎ নাই । সন্ন/াসিগণের উৎকণ্ঠ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে কি 
শুকুষ্ণ ঠৈতন্য আসিবেন না? নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়। তাহা রক্ষা না কর! 
ও ত সম্ভবপর নহে? এমন সময় সেই বিপুল জনমগ্ুলির মধ্যে এক উত্তেজন! 


পে 
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লক্ষিত হইল । “এ শ্রারুষ্ণচৈভন্য আসিতেছেন” " আঁসিতেছে ন*-- 
সুখে মুখে প্রচার হইয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর শুভাগমন জ্ঞাপন করিল। 

সন্গাসিগণ বিস্মিত নেত্রে সেই নছনাভিরাঁম প্রেম কান্তি দেখিলেন-_- 
প্রভু আসিতেছেন, কোন দিকে দৃষ্টি নীই-_কোন দিকে লক্ষ্য না । আনত 
দৃষ্টি কেবল ভূমিতে নিবদ্ধ । ছুই হস্ত নাম জপে রত। বিশ্ব-বডপ্বিত ওঠা 
ধর মুদুমন্দ কম্পিত হইতেছে--আর অরুণ নন হইতে অবিরাম গঙ্গাধারার 
স্কায় অশ্রজ্বোত প্রবাহিত হইয়া চারুগণ্ডস্থল, প্রসর উরস সিক্ত করিয়া 
ধরাতলে পতিত হইভেছে। সশিষ্য প্রকাশানন্দ দেখিতেছেন-_গৈরিক 
পরিধানে লাবণা মণ্ডিত স্থকুমীর কান্তি এক নবীন সন্যাসী ! তাহার দেব- 
শরীর হইতে আনন্দ-তরঙ্গ তড়িৎ প্রবাহবৎ চতুদ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে । 
মুখখানি যেন পুর্ণিমার শশী ॥ নয়নকোণ হইতে বিশ্বপ্লাবী প্রেম ও করুণা 
শতধারে ঝরিয়া পড়িতেছে। সন্নাস্গণের মনে হইতে লাগিল প্রভুর 
প্রতি পদক্ষেপে উৎফুল্ল বন্থন্ধর! যেন পুলকে বোমাঞ্চিতা হইতেছে ! 

বিশ্মিত প্রকাশানন্দ নিণিমেষ নয়নে দেখিলেন প্রেমের পরিপূর্ণ জীবন্ত 
ছবি একখানি লাবণ ঢল ঢল কণক প্রতিমা ধীরে --অতি ধীরে তাহার সভার 
দিকে নিরবে অগ্রসর হইতেছেন | চতুদ্দিক নিরব! সব্্যাসিগণ বিস্ময়ে 
কবদ্ধবাক। শিব্যণের কলকণ থামিয়া [গরয়াছে। দকলের সমবেত দৃষ্টি এ 
লোক ললামভূত শ্রমুর্তির প্রতি ন্যস্ত। ইনিই শ্রকৃষচৈতনা? ইনিই 
যহাশক্তিধর, যিনি কৃষ্ণনামামূতে সমস্ত দেশ প্লাবিত করিতেছেন ? 

প্রুমশঃ 


শ্ীপ্রমথনাথ মন্ুমদার বি, এল 


কলিকাতা বৈষ্ণব-প্রদর্শনী 
( পুর্ববপ্রকাশিতের পর ) 

এ খুস্তিখানির পার্থে পারন্ত ভাষায় লিখিত ও বাদসাহ আরংজেবের 
মোহরাঙ্কিত দুইখাণন ফরমান বা দলিল ছিল। বুহৎখানির ইংরাজি 
তরুজমাও রক্ষিত ছিল। ২য় ফরমান্খাশি ছোট আকারের। ইহার 
অনুবাদ রক্ষিত হয় নাই। 

শহু--€ল্রর্মওল গ্রক্স্রভ্িিভ্ভাগ-এই বিভাগে আমরা ৪টা 
শ্রেণী দেখিলাম । ১ম বৈষ্ণব মাসিক পত্রিকা, ২য়__শুঁটচৈতন্ত চরিতামুত 
ও শ্টৈতন্ত ভাগবতের বিভিন্ন সংস্করণের একত্র সমাবেশ । ৩য়- মুদ্রিত, 
প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং ওর্থ-বাঁংলা1 ভাষা ভিন্ন অপর ভাষায় মুদ্িত 
ক্গৌরাঙ্গ দেবের জীবনী গ্রস্থ। 

১ম-_মাসিক পত্রিকা বিভাগে দেখিলাম পুর্ব হইতে বর্তমান বর্ষ ১৩৩৪. 
সাল পর্য্যন্ত টবষ্চব-ধশ্দম সম্বন্ধে যত গুলি, পত্রমাসিক, মাসিক, পাক্ষিক ও 
সাপ্তাহিক পত্র ও পত্রিকার উদ্ভব হইম্জাছিল তাহার একটা বিস্তৃত তালিকা 
ভিত্বিগাত্রে লম্বিত ররভিয়াছে এবং নিয়ে এ সমুদয় পত্র ও পত্রিকার 
অধিকাঁংশেরই এক এক সংখ) সজ্জিত আছে। ইহার মধ্যে বাংল! ভিন্ন 
উড়্িমা, হিন্দি ও ইরাঁজি ভাষায় মুদ্রিত টব্ব পত্রিকাও দেখিলাম | 
. হফ্বচৈতন্ত চরিতামৃতাদির বিভিন্ন সংস্করণ শ্রেণীতে অনেকগুলি 
প্রীগ্রন্থ দেখিলাম বটে কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও বিস্তর সংস্করণ হইয়াছল 
বলিয়া আম!দের জান! আছে, সেগুলিও সংগ্রহ হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


পৌয ও মাঘ, ১৩৩৪ ] কলিকাতা বৈষ্ঃবগ্রাদর্শনী ১৪৫ 





৩য়_মুদ্রিত প্রাচীন বৈষ্ঞব-গ্রন্থ শ্রেণীতে9 আমরা বেশী গ্রস্থ দেখিতে 
পাইলাম না। আশাকরি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাঁখিবেন। 

৪র্ঘ__বিভিন্ন ভাষাঁয় প্রভুর জীবনী গ্রন্থ | এই শ্রেণীতে কয়খনি ইংরাজি, 
ও উড়িয়। গ্রস্থ মাত্র রহিমীছে। কিন্ধু শুঁনয়াছি ইংরাজি, উড়িদা, ভিন্দি, 
উদ্দ, তেলেগু, মারাটা, গুজ ব্রাটা, গুকুমুখী,বশ্মিজ প্রভৃতি ভাষায়ও মহা গ্রভুর 
জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । সেগুলির একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইলে 
বড়ই আনন্দ লাভ করিতাম। যাহ] হউক মুদ্রিত গ্রস্থ বিভীগটীকে সম্মিলনী 
সাঁফল্যমণ্ডত করিতে পারেন নাই, তবে এই প্রথম বৎসর, দ্বিতীয় বৎসরে 
আমাদের বাসনা পূণ হইবে বলিয়া খুবহ আশা করি । 

ইংরাজি ভাষায় মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ ও গ্রন্থ 
প্রচারিত হইয়াছে, তাহার একটা সন তারিখ যুক্ত তালিকাও লঙ্বিত থাকিতে 
দেখিলাম। এ সকল গ্রন্থকারগণের মধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নামই 
বেশী । শ্রীসম্মিলশীর নবপ্রতিষ্টিত গ্রন্থাগারে এ সকল গ্রন্থ রক্ষিত হইবে 
বলি আমাদের মনে হয়। 

শুর প্রাচ্টীল তল্মগুল প্রি বিজ্ঞাগ | ইহার জন্ত 
হুইটী বৃহৎ টেবিলে শ্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পুঁথির সংখা এত অধিক 
হইয়াছিল যে, সক্লগুলি সজ্জিত করিবার স্থান সম্কুলান হয় নাই, পাঙ্ে 
স্তপাকাঁরে বহু পুঁথি রক্ষিত হইয্সাছিল। পুঁখির মধ্যে সংস্কৃত এবং বাংলা 
ছুই প্রকীরের পুথিই ছিল। অধিকাংশেরই লিপিকাঁল ২৩ শত বৎসরের 
অধিক। বহু অপ্রকাশিত বেষ্ঃবগ্রস্থ ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। 

৪খ-্বানন্িত্র» শব্সা১ জারি (00270 এলহ নানী 
নবি ভাভিনক্চ+ ভিভ্ঞাগ-এই বিভাগে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের ভারত 
ভ্রমণের মানচিত্রথানি একটী অমুল্য সামগ্রী । কি অঙ্গসৌষ্ঠবে, কি গ্রতিহা- 
প্রমাণে সর্ববিষয়েই এখানি আমাদের সমধিক ভাবে আনন্দ প্রদান 

২ 
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করিয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আট বার ভ্রমণে বাহর্গত হন, এই আট 
বাঁরেরই ভ্রমণপথগুলি মানচিত্রের উপরিভাগে স্বর্ণ রঙে নিদ্দেশিত হইয়াছে । 
পথের উপরে প্রভুর শ্রচরণ চিত্র দেওয়া হইয়াছে । কৌশলী চিত্রকর শ্রীচরণের 
গতির ছারা প্রভুর গমন ৪ গ্রত্যাগমন আত সহজেই দর্শককে বুঝাই! 
দ্রিয়াছেন। ভমণ পথের ধারে ধারে সংখ্য। দির নিয়ে এক স্থনে এ সকল 
সংখার স্থানের নামগুলি লিখিত আছে । অনেক নৃতন নৃতন স্কানের নাম, 
অধিকন্ক মহাএভু ভারতের বাতিরেও যে গমন করিয়াছিলেন তাঁত এই 
চিত্রে দৌথলাম। এ বিষয়ের গ্রমাণ।দি ও বিশেষ আছে বলিয়া শুনিলাম। 

বাহ হউক এই মনচিত্রধানি যিনি অঙ্কিত করিগাছেন, ভাহাকে ধ'যবাদ 
না দিয়া থাকিতে পারুলান না। ছুঃখের বিষয় নিরভিমানী চিত্রকর 
প্রতিষ্ঠার ভয়ে স্বায় নামটা চিত্র মধো অঙ্কিত করেন নাই, করিলে আমাদের 
ভক্তি উপহার প্রদানের বিশেষ স্থবিধা হইত । 

গুনিলাম শরনিত্যানন্দ প্রভু, শ্অদৈত প্রভু, শ্ুশ্তামানন্দ প্রা 
প্রভৃতিরও ভারত ভ্রমণের মানচিত্র গ্রস্থত হইতেছিল কিন্তু অসম্পূর্ণতার 
জন্য এগুলি আর প্রদশিত হয় নাই। আগামী বৎসরে এগুলি দেখিবার 
জন্ত আমাদের বাসন! রহিল। 

এই ভারত ভ্রমণের মানচিত্রের নিকটে আর একখানি মানচিত্র 
দেখিলাম উহা! কাঁলকাঁতা হইতে শ্রপাম নবদ্বীপ পর্যাস্ত সুরধূনীর 
তীরে তীরে যতগুলে বৈষ্ণব শ্রীপাট আছে তাছার স্থান 
নির্গেশ।  এখানিতে সীধারণের অজ্ঞাত অনেক শ্রীপাটের নাম 
দেখিলাম । 

গৃহের ভিতি গাজ্রে আর যে সব এ সংক্রান্ত দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে 
সেগুলির পরিচয় লওয়া বা বোধগম্য করা ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমাদের 
সাধ্য হইল না । হা৩ দিন ধরিরা পর্যবেক্ষণ করিলে তবে কথঞ্চিৎ 
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বোৌধগযোর সম্তাবন!, এজন্য আমর! অনেক দ্রবা একবার মাত্র চোঁক 
বুলাইয়। লইয়াঁই তৃপ্ত হইলাম । 

একখানি রুডীন্‌ চার্টের উপর লিখিত আছে শ্রীঙ্ীনিত্যানন্দ তন্ব। 
এখানি শ্রাচৈতন্ত চরিতামুতের ৫ম অধা।য়ের বর্ণনা অনসারে অস্কিত ভইঘাছে। 
ইহাঁতে গোলোক, বুন্দীবন, বিরজা, ব্রঙ্গীগড জন্দদীপ, ভারতব্ষ প্রভৃতি অঙ্কিত 
আছে ও তাঁহার বিবরণগুলি লিখিত আছে । এ চিন্রট ভক্তগণের বিশেষ 
উপভোগের সাঁমগী ভইযঘাঁছে। 

দ্বাদশ গোপালের শ্রীপাঁটের মানচিত্র । এই নক্সাধানিতে কোন্‌ রেল 
ষ্টেশন হইতে কত দূরে শ্ীপাট ভাহার নির্ণয়, ছ্বাদশটী পতাকা দারা চিত্রিত 
হইয়াছে । এখানি দ্বারা ভক্ত থাত্রীগণের তীর্ঘভমণের বিশেষ স্থবিধা 
হইয়াছে । ইহা ভিন্ন দ্বাদশ গোপালের আপ'ট সমুহের ভিন্ন ভিন্ন নক্সা 
দেখিলাম। 

শীধাম নবদীপ, হধাম বুন্দাবন, মধুর প্রভৃতির কদেকখানি মানচিত্র 
দেখিলাম । অধিকন্তু শ্রীধাম নবদ্বীপে ৪1৫ শত বৎসরের মধ গঙ্গাদেবীর 
(কজ্পপ ভাঁবে গতি পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাঁর৪ আলাহিদ! মানচিত্রে 
দেখিয়া আশ্চর্যযন্বিত ভইলাম। এ সকল মানচিজ্র পুত্তিগীজগণের 
অধিকারকাঁলে অস্কিত। 

ইহা! ভিন্ন হীকষ্চের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ব নির্ণয়, 
শ্রীমাধব সম্প্রদায় প্রণাঁলী, তক্তিকল্পবল্লবীবীজ, সাতকুলিয়া, হিন্দিতে 
ব্রজ ৮3 ক্রোশের নক্সা, মাধ্বসন্প্রদায়ের ধাম সত্র« বৈষ্ণব ব্রতোৎসব- 
নিণয় প্রভৃতি বহু চিত্র দর্শন করিলাম । 

শ্ীবৃন্দীবনের যোগপীঠের একখানি বহু প্রাচীন হস্তলিখিত নক্সা 
দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল, ইহাঁতে শ্রীধমুনার চিত্র আছে ও তাহার মধ্যে 
শ্রীকৃষ্ণ লীলার স্থানগুলি নির্দেশিত কর! হইয়াছে । এ চিত্রথানিকে 
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ভাল করিয়৷ পর্যবেণ করিতে হইলে ২১ ঘণ্টা সময় মধ্যে সঙ্কুলন 
হয়না। শুনিলাম এখানি রায়গড় রাজ্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 

ভোগমালার স্থান নিদ্দেশ স্ুচক নক্সাথানি টৈষুৰ ভক্তের বিশেষ 
ভাবেই প্রণিধানের সামগ্রী । ইহাতে ৬৪ মভাস্ত, ৩২ উপমহান্ত, দ্ব।দশ 
গোপাল, ছাদশ উপগোপাল, ছর চক্রবতী অষ্ট কবিরাজ, পিতৃবর্, মাতৃবগ, 
গুরুবর্গ প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তের মাঁলসাভোগ প্রদানকালে স্থান নিেশ 
করা আছে । (রমুণা শ্সীরচৌরা গোপীনাথ মন্দির হইতে ইহা! 
গ্রচারিত হইয়াছে । 

ব্গদেশ মধ্যে যেখানে যেখানে বৈঞ্ুব মেলা হয়, সেই সেই জেলার 
নাম, থানার নাম, গ্রামের নাম, উৎসবের নাম, কয়দিন মেলা থাকে 
এবং লোকসংখ্যা কত হয় তাভারও একটা তালিক! দেখিলাম । 

আীগৌরাঙ্গদেবের প্রকটকালে অর্থাৎ ইংরাজি ১৪৮৬ সাল হইতে 
১৫৩৪ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রতোক স্থানের অধিকন্তু ইংলগ্ডের৪. 
রাজসিংহাসনে ষে যে রাঁজগণ ব্রাজস্ব করিয়াছিলেন তাহারও একটা 
তালিকা দেখিলাম। 

প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপনে শ্রীগৌরাগদেবের সময়ে প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রা 
প্রদর্শিত হইবে বলিয়া লিখিত হইযাঁছিল। কিন্তু বু অন্বেষণে এ 
বিভাগটী দেখিতে পাইলাম না এ সকল রাঁজন্যবর্গের তালিকার নিকটে 
তাহাদের মুদ্রাগুলি রক্ষিত হইলে বড়ই সুন্দর হইভ। 

একস্থানে শ্রুগৌরাঙ্গ সুন্দরের জন্ম কোষ্ঠী দেখিলাঁম। ইছাঙ্ডে 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় কৃত শ্লোকাবলি রহিয়াছে । উচাঁর ছার 
বুঝিলাম মহাপ্রভুর জন্ম ১৪৯৭ শকের ২৩শে ফান্তুন শনিবার (ইংরাজি 
১৪৮৬ শ্রী: অঃ ১৮ই ফেব্রুগারি, হিজরী ৮৯*।২ সফর-_বঙ্গাষ্জ ৮৯২, 
সন্থং ১৫৪২ )। প্রভুর জন্মের তারিখ ও বার লইয়া অনেকগুলি মতঙেদ' 
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আছে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু চক্রবপ্তী ঠাকুরের লিখিত প্রমাণে আমাদের 

সে সন্দেভের নিরসন ভনয়া গেল । 
টব সংভিভার একটা অপুব্ব ালিকা দেখিয়া মোহিত হইলাম 
ইত] বিশেষভাবে গ্রণিধানের খোগ্য। তালিকা মধ্যে ছুই শঙের অধিক 
বৈষব সংহতার নান এবং ই সকল ৮ ক উল্লেখ শান্তগ্রস্থের কোন্‌ 
অধারের কোন্‌ প্লেষকে আছে তাহার বিস্তারিত নির্থন রহিয়াছে। 
থিনি সংগ্রহ করিচাছেন 


লা 
হা 
1৭ 


বৈধবগণের ইহ একটা যহানুল্য সম্পত্তি । এগুপি 
তিনি বিশেষভাবেই ধন্তবাদের পাত্র । 

“গৌরাঞ্গ ভার্তভুমি নামে একখানি হংবাজে চাট দেখিলাম-- 
তাহাতে মভাপ্রভুর ভ্রমণের সন তারিখ প্রভৃতি দেওয়া বিস্তারিত 
বিবরণ আছে। 

আর একটা দ্রব্য দেখিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ অনুভব হইল । 
একখানি পিজবোডের উপত্বিভাগে পুথিবার (গ্লোবের ) উপরিভাগে 
উদ্ধচন্তে হগৌরাঙ্গ প্রভু দণ্ডায়মান এবং নিয়ে চিত্রের চরণতলে তাহারই 
শমুখের বাণী লিখিত আছে £- 


পৃথিবীর মধো যত আছে দেশ গ্রাম। 
সব্বত্র সঞ্চার () হইবে মোর নাম ! 


শ্ীচৈতন্ত ভীগবতের এই পদ্মার ছুহটার বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, সংস্কৃত, 
তেলিগু, পারসি, উ্দি আরবী, বন্মিজ, ইংরাজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষার 
অনুবাদ, এ এ ভাষার অক্গরে লিখিত আছে। ইহা দেখিয়া! বোধ হইল 
পৃথিবীর যে কোন জাতি এইখাঁনি দর্শন করিলে আপন আপন ভাষায় 
প্রভুর বাণী বুঝিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু এখনও ইহাতে আরও অনেকগুলি 
ভাষা যুক হইতে বাকি আছে। গুনিলাম সম্মিলনীর সম্পার্দক বহু 


১৫০ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা 





ভাঁষাবিদ পণ্ডিত প্রবর শু বুক্ত অমুলাচরণ বিগ্যাতৃষণ মহোদয় এই চিত্রখানির 
পূণৃতার তার গ্রহণ করিয়াছেন । 


৫ম বেষঞ্চব বংশাবশী । 

এই বিভাগে শীগৌরাগগ সুন্দরের পিতৃব্াবংশের দুইটা ধারার বংশলতা, 
প্রভুর মাতুল বংশলতা, শ্রবিষ্ুপ্রিয়া মাতার ভ্রাতৃবংশলতা ইহা ভিন্ন 
জভদ্বৈত প্রভু, শ্ীগদীধর পণ্ডিত প্রভু, আবাস পণ্ডিত প্রভূ গুভৃতি 
অনেকনলি বশলতা দেখিলাম! াকন্ত দুঃখের বিষয় আশ্রীনিতানন্দ 
গ্রভুর বংশলতা দেখিতে পাইলাম নাঁ। জন্মিলনীর কর্ণধার বা প্রাণ 
গ্রভূপাঁদ শ্রধুক্ত অতুলরুষঃ গোস্বামী মহোদয়কে শ্ীশ্ানিতাননা প্রভুর 
বংশলতা! বর্ষার জন্ত আমরা অনুরোধ জ্ঞীপন করিতেছি । 


৬ষ্ঠ বেঞ্চব সভাসমিভি। 
এই বিভাগে বাংলার ও বাংলার বাহিরে যে সকল শরিসভা, ভাগবত 
সভা, প্রস্ততি প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের কতকগুপি সুদিত পত্র সজ্ঞত 


বভিযাছে দেখলাম । 


৭ম" চিত্রবিভাগ । 

গৃহভিত্তির একধারে গৌর-আনাঠ।কুব শ্রী অদ্বৈত গ্রভূর গঙ্গ।তীরে 
তিপস্তা হইতে শচীমাতার স্বপ্র, মহাপ্রভুর জন্ম, বাজালীঙা, বিদ্তালীলা, 
দিবীজী জয়, সঙ্থীর্ভনলীলা, সন্নাস প্রভৃতি সমুদয় গৌরলীলার চিত্রগুলি 
দেখিতে পাইলাষ। 

শ্রগৌরাঙগদেব সাঁত সম্প্রদায় লইয়। পুরাধামে রথাগ্রে কীর্তন করিতেছেন 
এ চিত্রখানি বৃহৎ ও মনোরম । চিত্রথাঁনি দীর্ঘে প্রায় ৮৯ হাত হইবে। 
কতকগুলি প্রাচীনকাঁলের অঙ্কিত চিত্রও নয়নগোচর হইল। রসরাজ 
শ্রগৌরাঙ্গ সমীপে বৈষ্ণব বেশে জগাই মাধাই দড়াইয়। আছেন। এখানি 
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বু প্রাচীন চিত্র। একটা বালকের অস্কিত শ্রুনিতাই গৌর চিত্র ( অধেল 
পে্টিং ) দেখিলাম । এই বালক বে ভবিষ্যতে একজন উত্তম চিত্রকর 
হইবে তাহা নমুনাতেই বুঝিতে পারিলান | মহারাজা শ্রঘুক্ত মনীন্দচঞ্জ 
নন্দী, কুমার শ্রীধুন্ত নরেন্দ্রনাথ লাভা, পা প্রগনাথ প্রামাণিক প্রভৃতির 
গৃহ হইতে আনীত অনেক স্বন্দর সুন্দর চিত্র ০ 


সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক শ্রধুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয়ের 
প্রদত্ত চন্দন কাঁঞ্ের উপর ভস্তিদন্তের কাঁরুকার্ধা টি শট ফ্রেমে ২ খানি 


চিত্র রঙ্গিত ছিল 
টা হনধারে ভক্ুকুপ্জ অর্থাৎ বভ গৌরভক্তের চিত্র দেখিয়া 
আনন্দ উপভোগ করিলাম ।  এতারজ ধাহাঁদের নাম শ্রবণ করি 


আসিতিছিজ্ম ভথ5 দর্শনলাভের জেউভাগা হন্ধু নাহ, এসহ বু ভক্ত 
গ্রন্থকার, পত্রিক! সম্পাদক গ্রভৃতির চিত্র দশনের লৌভাগা হইল । চিন্র 
সংখাও বিস্তর ছিল । 


নব 
শাক 


ঈবুন্দাবন, দথুরা, পুরী গ্রাভৃতি প্রসিদ্ধ হাছন তীর্ের বিস্তর চিত্র 
দেখিয়াছি, ইহাঠিন্ন বৈছব আপাউ ৪ হবিগ্রভের চিত্রগুল দর্শনে 
আমদের সমধিক আনন্দ হইয়াছিল | কগেকটী শশার নাথ মনে আছেন 

জগাই মাধাযের সমাধা মন্দর | ভীপাঁদ ঈশ্বর পুরীর টাটা | শ5তন্ত 
ডোবা । £লোচন দাসের সমাধা । হরিদাস ঠাকুরের সমাধী। হরিদাস 
ঠাকুরের ভজন স্থান সিদ্ধ বকুল। কাঁনাই ঠাকুরের সদাধী। পানিহাটীর 
বাঘৰ ভবন। শ্রীবট বুক্ষরাজ। আশ্ীহাঞমদনমোহন ৷ শশ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর ব্যবহৃত পুস্করিণী। খড়দহের ইঞশ্তাম সুন্দর । সাইবেনার 
্ীনন্দ কুমীর। অগ্রদ্ধীপের শ্রীশ্রীগে'পীনাথ । শ্রুঅভিরাঁম গোস্বামীর 
দেবালয়! এ শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ। রপুনাথ দাস গোস্বামীর 
শ্রীপাট । উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অুপাট । শিবানন্দ সেনের 
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শ্রমন্দর | বেনাপোলের স্বৃতিমঞ্চ ।  মাতেশের শ্তজগমাথ মশির । 
বলভপুরের শ্রীশ্নীরাধাবললভ মন্দির। জয়দেবের মেলা । বাশবেড়িয়ার 
বাস্ছদেব মন্দির | কু'লযার শ্ীশ্রীগৌর নিতাই বিঞ্হ । পানিহ।টার এ শ্রাগৌর 
নিতাই বিগ্রহ । কেলি সঞরের বিক্ুমন্দির | উনকোটার বিঞ্ুমন্দির প্রভৃতি 
বিস্তর বৈষব শ্রীপাট ও গ্রহের চিত্র দেখিয়া পরিভোষ লাভ করিলাম । 

ইহ] ভিন্ন শল উদ্ধারণ দন্ত ঠাকুরের প্রতিকৃতি, তুলসাদাসের প্রতিকৃতি 
বল্পভাচাধ্যের প্রতিকৃতি, প্রভৃতি প্রাচীন কাজের অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিয়াও 
আনন্দ লাঁভ করিয়াছিলান। শুকদেব গোন্বাণী ও রাজা পরীক্ষিতের 
চিত্রথানি বনু প্র।চীন বলিয়া মনে হইল । 

ত্র বিভাগটী বড়ই সুন্দর হহয়াছিল 1- কিন্তু ইভাঁর সহিত ভাবতের 
বা ভারতের বাহিরের সমুদ্র বিঞুও মন্দিরের চিত্র ও বিবরণ যুক্ত হওয়। 
বিশেষ বাঞ্চনীয় | 


৮ম লঙ্গীঞ্ জ্ধভিত্তয পল্লি প্রেরিত জন্য 


ইহাতে বৈষ্ণব ধন্মসংক্রান্ত প্রাচীন চিত্রগুলি, মুদ্রিত গ্রন্থ প্রতৃতি বহু 
দ্রব্য দেখিয়াছিলাম। 

শুনিলাম সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় 
এই অনুষ্ঠানের প্রথম কল্পনা করেন, পরে সম্মিলনীর স্থযোগ্য সম্পাদক 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিগ্য।ভূষণ মহাশয়ের ছুই মাঁস ব্যাঁপ চেষ্টায় ইহা 
সাফল/ ম্ডিত হইয়াছে । আমরা ইহাদের অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । 

প্রদর্শনীর পরে ১৫ই আষাঢ় তারিখের *কসবতার” পৰ্রিকায় প্রদর্শনীর 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল । উহাতে দেখিলাম_-শেষে লিখিত আছেঃ_ 

“এই সংগ্রহ কার্যে যিনি অগ্রণী, তাহার নাম উল্লেখ না করিলে 
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প্রত্যব্যহের ভাগী হইতে হইবে ভাবিয়া আমর! সাধারণে তাভাঁর নান প্রকাশ 
করিফা দিলাম। তিনি আমাদের পরিচিত সুহৃদ সুসাহিতিক শ্রাযুক্ত 
অনুল্যধন রায় ভর্ট মভোদর। বিশছের অবতার ভট্ট মহাশয়ের নিকট 
যখন যে বাক্তি যাহা জিজ্ঞাসা করিমীছেন, তখনই যথাঙ্জানে তিনি তাহা 
বুঝাইয়া দিতে টেষ্টা করিয়াছেন । এরূপ অব্লান্ত কম্মী না থাকিলে 
বাংলাদেশের কোন শুভান্ষ্ঠটান চলিতে পারে না। ভগবান তাহাকে 
নিরাময় রাখুন, আর তিনি এইবুপ প্রাচান দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া টবষ্ঞব ও 
বাগ্গালী মাত্রেরই ধন্ঠরাদ ভাজন্‌ হউন ।* 

তমর।ও রায়ভট্ট মহাশমকে সব্বান্তঃ করণে ধন্যবাদ ভ্রাপন করিতেছি । 


হ্রীসত্যকিন্কর বায় বি, এ 


যাঁদবপ্রকাশের পশার নষ্ট 


যাদবগ্রকাশ ঘেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমন অনেক গুণগ্রামেরও 
অধিকারী ছিলেন । চোল রাজ কুনারীকে একবার এক বঙ্গ রাক্ষমে আশ্রগ্ 
করিয়ীছিল। হিন্দু সমাজেব মধো প্রান্ধ সকল দেশেই ভূতে ধরার কথা 
শুনিতে পাওয়া যাঁয়। ভুত কিন্তু কেবল স্ত্রীলোকদিগের উপরেই আশ্রয় 
করে। পুরুষের উপর বড় লক্ষা করে না, তবে পুরুষেরা অনেক সময় ভয় 
পায় । কোন কোন স্থলে এমন ভয় পায় যে, জর পর্যন্ত হয়; _মারাও যায়। 
ভাগবতের মধ্যেও ভূতে ধরার কথ! আছে। খুষ্টীয় ইংরেজ ফরাশীগণের 
মধ্যেও ভূতে ধরার কথা আছে। ভূত একেবারে অবিশ্বাস করা যায় 
ন।। তবে পুব্বকাঁল অপেক্ষা বর্তমান সময়ে ভূতে ধরার সংখ্যা অত্যন্ত 
অল্প। তার একট! কারণ, এখনকার স্ত্রীলৌকেরা সে কালের স্ত্রীলোক 


১৫৪ ভক্তি [২৬শবর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্য। 





অপেক্ষ। অনেকট। শিক্ষিতা,-নাঁনা খবর জানিতে পারে । না জানিয়া, 
ন! দেখিয়৷ চলিত গল্পে বড় একটা বিশ্বাস করে না । এমন কি দেব দেবীই, 
বিশ্বাস করে না । অনেক স্ত্রীলোক আছে, যারা স্বীমীরই খায়, স্বামীরই পরে 
অথচ শ্বামীসেবাঁকে ধর্ম বলিয়! বিশ্বাস করে না। অনেকে পরকালকেও 
বিশ্বাস করে না। অনেকে ধন্মাধন্ম বিশ্বাস করে না। সুতরাং ভূত বিশ্বাস 
করিবে না তাহ! আর বিচিত্র কি। ভূত9 অবিশ্বাসীর সঙ্গে কোন সন্ন্ধ 
রাখে না আবশ্বাসীকে আশ্রয় কর! দূরে থাকুক, তার বাসীর শীমান্তেও 
যাঁর না। তার সাঙ্গী মুসুনান শ্রীলৌকেরা কখনও কোন ভূভ বিশ্বাস 
করে না ভূতও কখনও কোন সুসমান স্রীলোককে ধরিয্াছে বলিয়া শোনা 
যাঁয় নাই। যেযাবিশ্বাস করে সে তাই দেখে। সে কালে লোক ভূত 
ব্রন্মবাক্গসা পি বিশ্বাস করিত । তারা ৪ লোকদিগের নিকট আসা যাওয়া 
করিত । যাহা ইউক চোল লিন যখন এক ভূতে ধারয়াছিল। 
যাঁদবপ্রকশ তখন দিগ্িভদী ওঝা আনেক ধান্ডী ভূতী রাঁজবাড়া 
আদিল । রাজকুমারীর উপরে অনেকে মঙ্জাদি কধিত হইল । অনেক 
প্রক্রিয়ার ক্রয় বিক্রয় হইল । কিন্তু দুত আর ছাঠিলনা। রাজ প্রাসাদে 
অবসাদের আর অবধি রহিল না। ঘাটে, মাঠে, পণে, প্রাশ্তরে সর্বত্রই কেবল 
বিস্ময়ের প্রকাশ, চমত্কাঁরের আলোচনা । আর কেবল) তবে কি হবে” 
বলিয়৷ দীর্ঘ নিশ্বাস । 

ভথন দগ্থিজয়ী যাদব্প্রকাশের নিকট পত্র প্রেরিত হইল। শিবিক। 
সহ ধুমধাম করিয়া সহত্র জন্তচর প্রেরিত বন বাদব্প্রকাঁশগ বড় 
বড় পুঁথি হইতে বড়বড় মন্ত্র বাঁছিযা নিলা উড়্ানির কোনে গ্রন্থি বান্ধিয়া 
রাজ শিবিকাঁয় আরোহণ করিলেন। বিশ্বাসী শ্য্যিগণ৪ সঙ্গে চলিলেন। 
ক্রমে যার্দবপ্রকাঁশ রাজ প্রাসাদে আসিয়! পৌছিলেন। 

রাঁজকুমারীকে যাদবপ্রকাশের সম্মুখে আনা হইল । ব্রঙ্গরাঁক্ষদ কহিল' 
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“তুই আর কটা মন্ত্র জানিস। আমি তোর চেয়ে অনেক মন্ত্র বেশী জানি। 
তুই আর আমাকে তাঁড়াবি কি দিয়ে? তবে আমি রাজ কুমারীকে ছাড়িতে 
পারি, যদি তোর শিষ্য রামান্ুজ এখানে আসেন, এবং কপা করিয়া তার 
চরণ ছুখানি আমার মাথায় ধরেন ৮ ঘ'দবপ্রকশ সে কথায় কাপ না দিয়া 
বহুক্ষণ বহু মন্্র পাঠ করিলেন । বহু শাস্তিজল সিঞ্চন কগিলেন, দগ্ধ হলুদের 
গন্ধ রাজকুমারীর নাকে দিলেন। মন্ত্র পড়িঘ কলার মৌচা খেজুরের 
কাটায় এ পাশ ও পাঁশ বিদ্ধ করিলেন । যত জানেন সব করিলেন, কিন্তু 
ভূত আর পালাহল না । 

তখন বামান্ুজের জন্ত শিবিকা প্রেরিত হইল। তিনি আসিলেন, 
আসিয়া যাঁদবপ্রকাঁশকে ভূমিষ্ঠ হইদাঁ প্রণাম করিলেন । অগন্ত দর্শক- 
মণ্ডলার মধ্যে রাজকুমীগাঁকে রামান্ুজের সম্মুখে আনা হইল। ব্রন্মরাক্স 
হাত জোড় করিরা প্রণাম করিনা বলিল, পে পবিত্র হৃদয়, পরম ভাগবত 
মহাপুরুষ ! আমি যদ আপনার চরণ ছু'থানি মাথা ধরিতে পারি, তাহ! 
হইলে এই রাঁজকুমারীকে ভাগ করিতে পারি ।৮ বামানুজ স্বীকৃত হইজেন। 
ব্র্মরাক্ষদ রাঁজকুমারীর দেহে ছিল, সে রামান্ুজের পদ্দদ্ধয়ের মধ্যে 
রাজকুমারীর মাথা রাখি চরণধূল লাভ করিল এবং ঝাজকুমারীকে ত্যাগ 
করিল । রাজকুমারী অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সে ঘাওয়ার সমদ্ধ পথপা শব 
একট| উচ্চ বৃক্ষের ডাল ভা।'ঈগয়া,_- তাহার যাওয়ার নিদর্শন বাঁখিয়া গেল। 

রামানুজের মহত্বের মাহম! জনসাধারণে প্রচারিত হইল । যাদবপ্রকাঁশ 
মেঘাচ্ছন্ন নক্ষত্রের মত ভ্রিয়মান হইয়া বিষ মুখে গৃহে গমন করিলেন। 
রামানুজের কীর্তি পতাঁক। উড্ভীয়মান হইল । লোকমুখে সব্ত্র প্রশংসার 
আোত প্রবাহিত হইল। তাহার সুনাম সুখ্যাতির অবধি রহিল ন। 
যাদবগ্রকাশের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, ঈর্ধার অনল ধুষাক্সমান হইল । আবার 
রামানুজের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র চলিল। 

শ্রভূলুয়া বাব! 


ভক্তির বাঁধনে ভক্তি-পার্থন। 


মা বশোদার ঘরে দিনে দুপুরে চপ্সি ডাকাতি করিয়া কে হে তুমি এখন 
ভয়ে ভয়ে পালাইতেছ ? “ভাবিতে উচিতছিল প্রতিজ্ঞা বখন।৮ এখন যে 
ছুটিতে ছুটিতে গলরধন্্ম হই» পড়িলে, কিন্ধু তবু বাট্বার উপায় কি? 
পলাইতে পথ নাই-__মাত। আছে পিছে ॥  শ্রযে অবোধ গোয়ালিনী এলো 
খেলো বেশে তোমার পশ্চাতে ছুটিতেছে, সে কি বশিতেছে শুনিতেছ ত? 
পহাঁরে লালা, আমি আজ যদ ভোঁকে ধরিয়া না বাধিয়া রাখি, ভবে আঁমি 
গোয়ালার মেয়েই নহি ৮ 
দাড়াও মা দীড়াও, তুমি ধরিও-_বাধি9, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই 
করিও, তৌমীর ননীচোরীকে একটু দোঁখয়ী লই । 
কিন্ত দেখিব কি,__কানের কুণ্ডলে যে বড়ই গোল বাঁধাইস! দিল। 
এ উজ্জল কুগডল তএ লোকের নয়,_-এ দেখিতেছি গোলোকের | হে 
কুগুলধারী গোলোকেশ্বর। সুর্য কি কখন মেঘে ঢাকা পড়ে? তুমি 
গোপবালকরূপে গোঁকুলে চোরের মত লুকাঁইয়া থাকিলেই কি সত্যদশা 
খধিগণের দিব্য চক্ষু এড়াইতে পার? তীহারা যে সকলেই একবাক্যে 
বলিতেছেন-_নরশিশু জূপে প্রতিভাত হইলেও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তুমি 
সর্কেশ্বর, ঈাড়ী ও তবে হে মহামায়াবী, ভোমাকে নমস্কার করি। 
“নমামাশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং 
লসতকুগ্ডলং গোকুলে শ্রাজমানম্‌। 
যশোদাভিয়োলুখপাদ্বীবমানং 
পরী মুষ্টমত্যন্ততো দ্রত্য গোপ্য। ॥ 
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কই পলাইঘা তে! গোয়ালিনীর হাত এড়াইতে পাঁরিলে না? কন্মী 
জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি বড় বড় মহাত্বাগণের নিকট হইতে তুমি দূরে থাকিতে 
পার, কিন্ত ইহার নিকট হইতে দূরে থাকিলে কি তোমার চলে? ভক্তির 
যে ছুপ্ধ সর নবনীর উপর তোমার এ কুসুম সুকুমার শরীর খান নির্ভর 
করে, এই গোপী যে তাহারই মাঁলিক। তুম ঈশখ্বরহই হ9, আর 
পরমেশ্বরই হও, হে নন্দলাল। হে যশোদাছুলাল,- গেপীর অধীনে ন। 
থাকিয়া উপায় নাই। কিন্ত বাছ এত কাদিতেছ কেন? ডোমার রোদন 
দেখিয়া--পাষাণ হৃদয় আমিও থে না কীাদিয়া থাকিতে পারিতেছিনা । 
শুনিয়া থাকি ভয় তোমাকে ভয় কিয়া থাকে, কালের কাল সেই তুমি 
চৌর্যাঁপরাধ ভয়ে থরহরি কম্পমান! ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগে যে রুদ্ধশ্বাস 
হইয়া পড়িলে, বলি এত বাকুলতা কেন? জননী তোমাকে ফাসীও 
দিবেনা, শুলেও তুলিবে নাঃ বড়জোর না হয় দর় দিঘা ঘরের মধ্যেই 
বাধিয়। রাখিবে। 

কিন্তু হরি হরি, একি হইল,_-তোমার উদর বাধিতে যে ছুই আঙুল, 
রজ্জব কম পড়িল! তৌগার উদরে কি আছে তুমিই জান,_এদকে ত 
ঘরের পরের সমুদয় বজ্ছু গেল, কিন্তু ঠিক এ দুই অঙ্গুলি কম! তোমার, 
সীমাবদ্ধ উদর আজ কি অসীম হইয়] ধঁড়াইল ! জননী যে লজ্জায় অবনত 
শিরে দাড়াইয়া 1” তোমাকে বীধিতে বাধিতে তাঁহার মাথার ঘাম যে 
পাঁয়ে পড়িঙেছে-_ কিন্তু হায় হায়, এ ছুই অঙ্গুলি কম! গুগু শ্বর্য যে 
ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইয়! পড়িল, কিন্তু ব্যক্ত হইলেই কি তাহা! মাধুধ্ের 
দেশে দীড়াইতে পারে? বাহার স্তন্তবলে তোমার যত কিছু ঠাকুরালী, 
বাৎসল্যরসের প্রকটমুত্তি সেই জননী যে কাতর এবং মলিন হইয়া পড়িয়াছে, 
হে রসিক, ন্সার কি বলভঙ্গ করিতে পার? তোমার এম্বধ্য ভাঁড়াতাড়ি 
লুকাইয়া পড়িল, দুই অঙ্গুলি রজব পুরণ হইল, তুমি গোপাল ব্ড় 
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ন্থবোধ বালকের মত ঘাড় হেট করিয়া ভক্তির রজ্জুতে আবদ্ধ 
হইলে। 
রুদ্তং মুনেত্রযুগাং মুজজ্তং 
করাশ্োজধুখোন সাতঙ্ক নেত্রম্‌। 
শুহুংশ্বাস কম্প-তিরেখাঙ্ক ক 
স্থত-ট্রব দাঁমোদরং ভক্তি বদ্ধম্‌ ॥ 
হে লীলাষয়, গোকুলের গোয়াল পাড়ায়-গোপ গোপীর মধো এইবূপ 
লুকোচুরি খেলা কারয়া কতনা কাঁঙিই বিস্তার করিলে । হে হরি তুমি 
চুরি করিলেও আনন্দ, ধরা দিলেও আনন্দ, আনন্দময়-তুমি ঘাভাকর 
তাঁভাতেই আনন্দ) তোমার কাধ্যকলাপে ব্রজভূমি--আর নীরস ভূমি 
থাঁকিল না,__সাক্ষাৎ আনন্দের কু হইয়া পড়িল, তাহাতে ভোমার 
নিজজন গোপ গোপীগণ-তোমীকে লইয়া গ্রীতিরসে ভাবুড়বু খাইতে 
লাগিল! এই আনন্দ কু হষ্টতে অবাক করিলে কিন্তু সেই সব মহাশয় 
গণকে, ফাহারা তোমার প্রশ্বর্যোর বিষয় অবগভ হইয়া তোমাকে নিজ হইতে 
অনেক বড় মনে করিদা ভয়ে ভয়ে ভক্তি করে। তুমি গোঁপীর দামে 
আবদ্ধ হইয়! অন্ুুলীর ছার! তাহাদিগকে যেন দেখাইয়া দেখাইয়া ঘোষণা 
করিলে-_ 
“আমাকে ঈশ্বর মীনে আপনাকে ভীন। 
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ 
আপনাকে বড় মানে আমারে সয হীন। 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
হে প্রেমময় হরি! হে ভক্তীধীন ভগবন্। তোমাকে যশোদার দামে 
'আবদ্ধ দেখিয়া-_শির স্বতঃই নত হইয়! পড়িতেছে,_অঞ্জলি মন্তকে বীধিয়া 
পুনঃ পুনঃ শত শতবার তোমার বন্দনা করিতেছি । 
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ইতীদৃক্‌ স্কলীলাভিরানন্দ কুণ্ডে 
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্‌। 
তদীস্সেশিতজ্জেযু ভক্তৈঞজিতত্বং 
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবুত্তি বন্দে ॥ 
হে গোকুল চন্দ্র! তোমার রূপ গুণ লীলা দেখিয়! সব যে আমার 
ভুল হইয়া গেল, যত দিন তোমার সন্ধান ন! পাইক্জাছিলাম ততদিন মনে 
করিভাম-মোক্ষই জীবনের লক্ষা,মোক্ষধাঁমে প্রবেশ করিলে আর 
জন্মমৃত্যু হইবেনা,-চির শান্তিতে অনন্তকাল বাস করিব। কিন্তু এখন 
তোমাকে দেখিপা-মোক্ষকে-_শত ধিকার দিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা 
দেখিতেছি সর্বনাশেরই কারণ, তাহাতে মুগ্ধ হইলে আর তোমার এই 
ভূবনমোহন শ্রমুত্তি দর্শনের কোনই আশ! ভরসা থাকেনা । হে বরেশ, 
তুমি সব বরই 'দতে পার,মআমার প্রথমেই প্রার্থনা এই যে, তুমি 
অনুগ্রহ পূর্বক মেক্ষে ব্রা দিওনা । 
“আচ্ছা, সাধুজ্য খুক্তিবলেও অন্য চতুব্বিধ মুক্তি স্বীকার করিস বৈকুণে 
যাইতে পারে |» 
না, না, দেব, আমাকে বঞ্চিত করিওনা-তোম।কে এই বরর্জে দেখিয়া, 
মহৈশ্বর্য্যের বৈকুগ্ঠেও আমার মন উঠিতেছে না-আমি যে মনের মান্থষটা 
খুজয! বেড়াইতেছি,-দে দেখিতেছি এক তুমি, তোমার এই গোপাল 
মুর্তিই আমার মন জুড়িয় বন্থুক | 
“বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং ব 
ন চান্তং বুণেহহং বরেশাদপীহ 
ইদ্দন্তে বপুন্ণাথ ! গোপাল বালং 
সদ] মে মনস্তাবিরাস্তাঁং কিমন্যৈঃ ॥” 
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আমার কথাটা আর একটু খুলিয়া বলি।” তুমি আমার মন ছুড়িয়া 

বস অর্থে হে গোপীজনবল্লভ, তুমি তোমার গোপীজনকে লইয়া বস। 
এক1| তোমাকে চাহিয়াকি করিব? তুমি ত একা থাক না। যেখানে 
রাজরাণী এবং তাহার সখীগণ থাকে--তুমিও সেই খানেই বীধা থাক। 
তোমার নীলকুগুলাকৃত মুখ কমলের বিষ্বাধরকে-__-বাম দিক হইতে 
প্রাণেশ্বরী চুম্বন করিবে৮আর প্রধান প্রেষ্ট সবীগণ অন্তদিকে অষ্টদূলে 
দাড়াইয়। স্ব স্ব সেবার রত থাকিবে, ইহাই আসার মনে সব্বদ! স্ফুরিত হউক, 
ইহাই আমার লক্ষ্য লক্ষ লক্ষ অন্তলাভে আমার কোন প্রয়োজন নাই। 
সাধন কালে হে মদন গেঁপাল, গোপীজনকে লইয়া তুমিই যদি এক আমার 
মনের বিষয় হও, তবে সিদ্ধদেহে_-গোপীজন সম্বলিত তোমাকেই লাভ 
করিব! অতএব হে মনমোহন, আমার প্রার্থনাক্সপ তুমি আমার মন 
জুড়িয়া বস। 

ইদন্তে মুখাস্তোজমবান্ত নীলৈ- 

বুতিং কুস্তলৈঃ নিগ্ধরকশ্চগোপ্যা | 

মুহুশ্চনম্বতং বিশ্ব বক্তধরং মে 

মনস্তাবিরাস্তামলং লক্ষলাতৈঃ ॥ 

বামন হইয়া আমি আকাশের টাদ ধরিবার প্রবুত্তি করিতেছি । 

অনাদিকালের বহি জীব আমি এই মৃত্যুসাঁগরে হাবুডুবু খাইতেছি, 
হবার রিপুগণের ক্রীতদাস ভইয়! তাহাদের লাথিতে লাথিতে কালআ্োতে 
ভাপিয়া চলিয়াছি। সেই মোহান্ধ লক্ষহারা আমি চাহিতেছি ভজন সাধন 
করিম! তোমাকে লাভ করিতে! আহা আমার কি দুরুদ্ধি। আমার 
মত ম্হাপাপী যে আর কেহই নাই--এ পাপ দেহের ছারা কখন তোমার 
ভজন হইতে পারে না, এই কাম কলুধিভ মন তোমার বসিবার ষোগ্য 
আপন কখনই নহে। এক্ষেত্রে হে কপাময়! তোমাঞ্জ অহৈতকীক পাই 
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আমার একমাত্র সম্বল । আম নিস্কাম হারাম অকৃতজ্ঞ দাস হইলেও 
তুমিত কখনও নির্দয় প্রভু নহ। হে করুণার্ব! তাই দস্তে তৃণ ধারণ 
করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, - তোমার এই কালআোতে ভাসমান জীবাধম- 
টীকে কুলে তুলিয়া লও। তৃগি আমার সম্গুখে থাকিলে কি হইবে প্রভো, 
অন্ধ আমি তোমাকে যে দেখিতে পাইতেছি না,জগতগুরু ! তুমি চক্ষুর 
চক্ষু, তুমি আমাকে চক্ষুদান করিয়া! একবার আমার সম্মুখে দাড়াও দেখি? 
হে দামোদর! দা'মবন্ধন কালেই প্রমাণ হইল, তোমার উদরের তথ্য । 
তোমার অন্ত নাই, তুমি সত্য সতাই অনন্ত। হে বিষ্কো! তুখি 
সর্বব্যাপী বলিয়া সর্বত্রই শ্বয়ংরূপে বিদ্ুমান আছ,- সুতরাং তুমি ষে কোঁন 
কালে, ষে কোন স্থানে, যে কোন ব্যক্তির নিকট আবিভূতি হইতে পার, তবে 
আমার আশ! কি পুর্ণ হইবে দয়াময় ?--হে দেব! ভজন সাধন হাঁন 
আমার নমস্ক।রই সম্বল, তাই ভূমিতে নিপতিত হইয়া কেবল নমক্কার 
পুরুঃসরই বলিতেছি_-এই অভাজনের প্রতি প্রসন্ন হণ্ড। 

নমো দেব দামোদরানস্ত বিষ্ঠো ! 

প্রসীদ প্রভো ! ঃখজালান্ধি মগ্রম্‌। 

কৃপাদৃষ্টিবষ্ট্যাতিদ্রীন বতানু- 

গৃহানেশ ! মামজ্ঞমেধাক্ষি দৃশ্তঃ | 

মহাঁপাপী আমি ভজন সাধন না করিয়াই তোমাকে দেখিতে 
চাহিতেছি, কেন শুনিবে? হে অশেষ গুণাঁকর ! তোমার গুণেই ছোটমুখে 
এই বড়কথ। বাহির হইতেছে । হে দাঁমোদর ! উদরে জননীর দাম পরিয়া 
কিনা কীন্তিই করিলে বল দেখি? তৌমাকে উদ্দুখলে বীধিয়।--জননী 
গেলেন কার্ধ্যাস্তরে, আর তুমি গেলে তোমার কার্যে, উদ্ৃধঙ্টী লইয়! 
য্মলাজ্জ্ন বৃক্ষের নিকট ! আজ ভক্তির বাধন অঙ্গীকাঁর করিয়া সত্যসত্যই 
ভক্ত নারদের কর্থী সার্থক করিলে । তীহার অভিশাপে বৃক্ষযোনি প্রান্ত 
৩ 
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মনিগ্রীৰ ও নলকুবের কেবল যে সংসার মুক্ত হইলেন তাহা নহে, দাতা 
শিরোমণি । তোমার নিকট হইতে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া 
ভক্তি ও ভক্তের জয় কীর্তন করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 
তোমার এই অলোকসামান্ত কীনি দেখিয়া কে না ছোটসুখে বড় 
প্রার্থনা করিতে সাহসী হইবে? যে ছুই ধন-ছুর্ম্দ কাঁমান্ধ ব্যক্তির কথ। 
বলা হইল,_-আমি যে তাহাদিগকেও পরাজিত করিয়া কামিনী কাঞ্চনে 
আত্মহারা হইয়া লব্বুগুঞ্ জ্ঞান করি না, দিনকে রাত্রি এবং রাজিকে দিন 
কারয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া কেডাই। এইকপ বিপথগামীর পক্ষে 
তো বর অপেক্ষা দেই অভিশাপেরই প্রয়োজন, যাহ! পরিণাষে বর হইয়া 
দাড়া! কিন্তু সেরূপ অতিশাঁগ দিতে এক তোমার নারদের স্তার পিদ্ধ 
ভক্তেরই প্রয়োজন ॥ ভক্তরথীব তুমিই হইতেছ নিত্য সারথা,_তাহাঁকে 
যেদকে চালাও সে মেইদিকেই চলে! হে করুণাময়, তবে ঢালাইয়। 
দাও তাহাঁকে এই কাঁমহত অধংঃপতিত জীবাধমের পানে অধম আমি 
দিবারাত্রি কামের জাঁলার় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,-তোমার নাম লইয়| 
মুহূর্তের জন্যও একবার বসিবার অবসর পাইতেছি না, জোর জবরদন্তি 
করিয়া বসিলেও মন তো বসিতেছে না, বাসনায় চৌন্দভুবন থুরিয়। 
বেড়াইতেছে | এই অবস্থায় আমার স্থাবর বুক্ষযোনিই প্রয়োজন । অবশ্য 
অনেকবার বুক্ষ যে না হইর়াছি তাহা নহে, কিন্ত তাহাতে কি হইবে? 
তোমার লীলাস্থল ব্রজে বৃক্ষ হওয়া প্রয়োজন। প্রদান করুন তবে তোমার 
কোন সিদ্ধভক্ত শীদ্বই সেই অব্যর্থ অভিশাপ ধাহার প্রভাবে- নন্দালয়ের 
নিকট অর্জুন বৃক্ষের মত একটা কিছু হহয়া--শিকড় গাড়িরা বসি। 
থাকন। আমার বহু জন্মের বহু সঞ্চিত কন্মুফলসমুহ, ভক্তের অব্যভিচারী 
বাক্য তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে।. সহস্র সহস্র বৎসরে কি আসে 
যাঁয়_একদিন না একদিন তুমি অবশ্যই-_ভক্তের ডোরে আবদ্ধ হইয়া 
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আমাকে স্বহস্তে মুক্ত করিয়া দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমভক্তি দান না করিয়া 
থাকিতে পারিবে না । যদি তুমি বল “তোমাকে আর বুক্ষযোনি লাভ 
করিতে হইবে না,-এখনি দর্শন দিতেছি |” 

কিন্তু আমি কেবল তোমার দর্শন চাই না» স্থায়ীভাবে তোমার 
প্রেমভক্তি চাঁই। তুমি সবরশক্তিমান, এখনই আমাকে দেখা দিতে পার, 
কিন্ত দেখা দিয়া ত এই অভিমানী--ভক্তিভীনের নিকট থাকবে না 
চপল শিরোমণি তুমি বিদ্যুতের স্থায় দেখা দিয়া আবার লুকাইয়1 পড়িবে । 
যে রজ্জর ছারা তোমাকে বীাধিয়! রাখ! যার, তাহা না পাইলে একবার 
দেখিয়া আমার বিশেষ কি লাঁভ হইবে? তোমার বন্ধন রজ্জু দেখিলাম-- 
গোপীগণের নিকটে আমি সেই প্রেমভ্ঞুর রজ্জরই প্রার্থী। হে বাগ, 


চিরদিনের দাতা শিরোমণি নামটী সার্ক কর--তোঁমার এই দান লাভ 
করিতে যদি আমাকে কোটী কোটা বৎসর বক্ষযোনি লাভ করিয়া! অপেক্ষা 
করিতে হয়, তাঁভাতেও আমার বনুৎ আচ্ছা । কিন্ধকু সন্ত প্রাপ্ধু মৌক্ষ9 
আমার গ্রহা নহে, তাহাতে আগ্রহ নাই--ইভাই আমার শেষ প্রার্থনা 
এবং নিবেদন | 

কুবেরাত্মজৌ বন্ধনর্ত্যৈব ব্ৎ 

তয় মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ। 

তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রধচ্ছ 

ন মোক্ষে গ্রহে। মেহস্তি দামোদরেহ । 

হে দ্রামৌদর ! তোমার উদ্রে যে দীম, তাঁহা সামান্ত শণ বা পাটের 

নহে, উহা! তোমার স্বরূপ শক্তির বিলীদ। ববশ্বব্রন্গাগুকে তুমি বাধিখ 
রাখিয়াছ, আর সেই তোমাকে যে দামের ছারা আবদ্ধ করা যায়, তাহার 
প্রভাব এবং বল যে কত, তাহ! জড়বুদ্ধির অগোচর। স্তরাং এ দিব্য 
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জ্যোতিক্মরধাম দীমকে কেবল নমস্কার করিতেছি । হে কোটিব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ 
্রহ্থাণ্যদেব ! তোমার উদরের এককোণে কোটা কোটা ব্রহ্মা পড়িয়া আছে, 
স্থৃতরাং এ দমবদ্ধ বিশ্বধাম উদরকেও নমস্কার! হে লীলা পুরুষোত্তম ! 
তুমি তোমার যে পূর্ণশ্তি প্রিপ্নতম| রাধার অধীন হইরা_ মধুর মধুর লীল! 
করিতে করিতে--ভক্তাধীন নাম সার্থক করিতেছ, দেই বুন্দীবনেশ্বরীকে 
নমস্ক।র । অনস্তদেব অনভ্তকাল তোমার অনাদিমধ্যাস্ত লীল|! খেল 
কেবল বর্ণনা করিয়াই আসিতেছেন, কিন্তু সীমা! পাইতেছেন না| ।__হে 
কাতিকের অধিদেব দেবদেব রাধা দামোদর !--ক্ষুদ্াদপিক্ষুদ্র আমি সেই 
অনস্তলীলার সহিত লীলামম্ন তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি-_ 
হে ইচ্ছাময় ! প্রার্থনা পুর্ণ করিতে ইচ্ছা হন্ন কর, না হয় নাকর, আমি 
দক্তে তৃণ ধরিয়া, অঞ্জলি মন্তকে বীধিয়া, তোমার ধামের সম্মুখে, 
তোমার গণের সম্মুখে তোমার সন্ুখেত নমো নমো রবে পতিত 
রহিলাম। 

“ন্মস্ডেহস্ক দায়ে স্ফুরন্দীপ্তিধায়ে 

ত্রদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্ত ধায়ে। 

নমো রাধিকাঁধে ত্বদীয়প্রিগ্ায়ে 

নমোহনস্ুলীলায় দেবায় তৃভ্যম্‌ ॥* 


শ্রীপ্বীরামেশ্বর তীর্থে 
(৩) 
মাদ্রাজে আঁহাধ্য দ্রব্যাদি যথেষ্ট পায়। যাঁয়। আতর ও রস্ত। যথেষ্ট 
মিলে । এখান হইতে লোকে রঙ্কন কাধ্যে তিলের তৈল ব্যবহার করে। 
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আমাদের পক্ষে তাহা অকরুচিকর হওয়ায় আমরা গত সহযোগে বাঞ্তনাণ্দ 
পাক করিতাম। এখানকার ঘৃত সম্তা না হইলেও অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ 
বোধ হইল । গাঁদ্রাছ্ের তাঁপ কলিকাঁতার অপেক্ষা অধিক । কিন্তু সমুদ্র 

নিকটবন্তাঁ থাকা দে ভাপ ততটা অনুভূত হয় না! ষাতা হউক আগর বাসায় 
সিরা কিরতক্ষণ বিশ্রীমান্তে সন্ধ্যার পর পুনরায় ষ্টেশন অভিমুখে বগন| 
*ইণান। মাঁ্াজে প্রায় ১২ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম হইল। রাত্রি আটটার 
ট্রেণে আমরা প্রুনরায় রামেশ্বরাভিনুখে ঘাত্রা করিলাষ। কলিকাতা 
যেমন শিরালদহ ৪ ভাঁগড়া ষ্টেশন, মাদ্রাজেও তেমনি ছুইটী ষ্টেশন । 
এইবার আঁমরা 5০061001011 কোম্পানীর গাড়ীতে 
উঠিলাম। ক্রমে আমরা চিঙ্গলপুট জংদন ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। 
চিঙ্গলপুটে অবতরণ করিলে স্ুপ্রসিদ্ধ পক্ষীতীর্থ দর্শন কর! যাঁয়। এই 
পক্ষীতীর্থের বিবরণ বহুদিবস পুর্বে পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু 
যাতায়াতের কোন সময়েই সে অপুব্বতীর্থ দর্শন আমাদের ভাগো ঘটল ন1। 
অধিকন্ধ চিঙ্গলপুট হইতে আর্কোমন্‌ লাইনে ০07৮৪৫০1810 কিংস্বা 
স্প্র-সদ্ধ কাঞ্ধী নগর দেখিবার সাধ ছিল। ছুভাগ্ক্রমে তাহাও দর্শন 
করা হইল না। এই কাঁঞ্চী নগরীর সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে কত কথ! 
পড়িয়ছি। শিব কাঁঞ্চী ও বিষণ কাঁঞ্চীর জগত্বিখ্যাত মন্দিরাঁদির বিবরণ 
কতবার পাঠ করিম্বাছি। কিন্ত এমনি টৈব দুর্ষিপাক, কিছুতেই কাঞ্চী 
দর্শন করিফা প্রাণের সাধ মিটাইতে পাঁরিলাঁম ন। অগত্যা মনেছ্ঃখে 
রামেশ্বর তীর্থভিমুখেই চলিতে লাগিলাম, ক্রমে বিল্বপুরম্‌ জংসন ষ্টেশনে 
উপনীত হইলাম! সেখান হইতে মায়াবরম্‌ জংসন হইয়৷ বেলা প্রীয় নাড়ে 
নয়টার সময় টিচনপলী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম । আমার শ্রদ্ধাম্পদ সহযাক্রী 
রায় সাঁহেব হরিপদ গোস্বামী সপরিবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে 
ছিলেন, তিনি আসানটদাল রেলওষে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক । অতএৰ 
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তিনি অনাঘাসে বিনাব্যযে পাশ সংগ্রহ করিয়া বিশেষ আরামের সহিত 
গমন করিতেছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি আমরা তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী 
হইলেও সৌভাগাক্রমে আমদের বিশেষ ভীড় ভোগ করিতে হয় নাই । 
তবে রাত্রিতে নিদ্রা যাঁওয়। একপ্রকার অসম্ভব হইফাছিল। ম্থবিধার 
মধ্যে নৃতন দেশে নানা প্রকার স্ত্রী পুরুষের দর্শনলাভ ঘটিত। তাহাদের 
আকার প্রকার, চাল চলন, হাঁবভাঁব, কথাবার্তা শুনিবাঁর বিলক্ষণ 
অবসরও পাওয়া যাইত । অথব্যঘ়্ কর্রিষ! সুদুর বিদেশে তাহাও নিতাস্ত 
কম লাভ নছে। এদেশের বালক ও যুবকেরা অনেকেই ইংরাজি বুঝে 
এবং ইংরাজিতে কথা কহিতে পারে । আমি অনেক ব্যবসামী যুবককে 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, তাহারা 5০090০10091 অর্থাৎ 2412400- 
08106190 পরাস্ত লেখ! পড়া করিয়াছে । আমাদের দেশে অনেক 
গ্াভুর়েটেরও এইরূপ ইংরাজি বলিবার শক্তি নাই । মীদ্রাজের নিকট 
একটি সুবর্ণ-বলয় পরিহিত ব্রীঙ্গণ যুবকের সহিত অনেক কথা হইয়াছিল । 
তিনি করাচির নিকট জরির ( 001061) €7162.05 ) কারবার করেন । 
তাহার সৌম্যযুদ্তি ও সহান্ত আনন অনেক দিবস মনে থাকিবে । যাহ 
হউক টিচনপলী ষ্টেশনে গাঁড়ী কিয়ৎ্কাঁল বিআঁম করিল। রাম সাহেব 
বা তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান অমলেন্দু প্রত্যেক প্রধান প্রধান ষ্টেশনে 
নামিয়া আমাদের সংবাদ লইতেন। এই ষ্টেশনে আমি তান করিয়া 
লইলাম। তাহার পর জলযোগ। এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মর্তমীন কলা, 
ন্ুপক্ক ন্সাম্, পালু বা ছুগ্ধ এবং চাঁ ও বফি যথেষ্ট পাওয়া যাঁয়। যে সকল 
তৈল পু খাগ্ভাদি পাওয়া যায় তাহ। আমাদের অথাগ্য বলিলেও হয়। কারণ 
একে তিলের তৈল, তাহাতে কোন কোন্‌ খাগ্ঠ পলাঁও বা লঙ্গুনযুক্ত। 
কোন কোন ষ্টেশনে এমন সুমিষ্ট আনারস পাঁওয়। গেল 'ষে, আমাদের দেশে 
চিনি সহযোগেও আনারস সেক্প গ্ুমি্ট হয় না এই ত্রিচনপলিতেই 
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সুপ্রসিন্ধ হরঙ্গদেবের মন্দির । প্রত্যাবর্তন কালে আমর! এহ মন্দির 
দর্শন করিয়াছিলাম। এইস্থানে পুণ্যসলিল! কাবেরী নদী প্রবহমান।। 
আমরা এই নদীতে স্নান করিবার সৌভাগাযও লাভ করিম্বাছিলীম। কিন্তু 
সেকথা পরে । বলিতে ভুলিয়াছি, আমর! একস্কানে কৃষ্ণান্দী অতিক্রম 
করিয়া আনিয়াছিলাম। এতদঞ্চলে কৃষ্ণানদীর৪ অস্মদ্দেশীয় গঙ্গার সায় 
পবিত্রতা ও মহত্ব । এই সব অঞ্চলে তেলেগু ভাষ! প্রচলিত । মাদ্রাজ 
অঞ্চলে তামিল ভাষা গ্রচছিত। এই দুই ভাষা সংন্ৃত মুলক নহে বলিয়া 
আমাদের পক্ষে অবোধ্য। তবে মনুষ্যের প্রকৃতি সর্কত্রহ সমান, আকার 
ইঙ্গিত ও ভাব ভঙ্গির প্রতি দুষ্ট করিলে, অনেকস্থলেই লোকের মনের 
ভাব বুঝিতে পার! যায়। বিশেষতঃ ইংরাজি অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে 
এখানেও ভদ্রলৌকগণের সহিত কথোপকথন কর! অতি সহজ । কোন 
কোন স্থলে হিন্দি ভাষার সাহীযোেও মনের ভাব জ্ঞাপন 
করা যায়। 

পূর্বোল্িখিত বিলপুরম্‌ হইতে পল্ভীচারী যাওয়া যায়, এবং শাখ| 
লাইনে কুস্তকোণম্‌ এবং তাঞ্জোর প্রভৃতি৪ দশন করার সুবিধা আছে। 
কুম্তকোণম্‌ ও তাঞ্জোরের মন্দিরাদি সব্বথা দর্শনযোগা । কিন্তু আমর! 
সে সকল দর্শন করিতে পাই নাই। ক্রমে আমরা বেলা ১২টার সময় 
মাছুরারর উপস্থিত হইলাম। মাছুরা দক্ষিণ অঞ্চলের অতি প্রধান সহর, 
এখানে গাঁতা মীনাঙ্গী দেবীর মন্দির বর্তমান, এই মন্দির আমর! 
প্রত্যাবর্তন কালে দর্শন করিয়াছিলাম। যথাকাঁলে তাহা বর্ণিত 
হইবে। 

আমরা এতক্ষণ 0190. 1308৮ 2০11এ আ'সতেছিলাম। এই 
০5195 ০৪৮ 2491] আমাদের লইয়া রামেশ্বর অভিমুখে ছুটিল। 
রেলপথে যাইতে যাইতে রান্তা ঘাট, তরু লতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে 
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করিতে চাললাম, দেখিলাম অনেকস্তলে পলীগ্রামের দৃশ্য বাঙ্গালার 
পলীগ্রামের মতই | রেলের উভয় পাবে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ ক্ষুদ্র শৈলশরেণী 
এবং কোথাও সুবিস্তুত কলাবাগান | কদলীবুঙ্গ এদেশে যথেষ্ট, আত্ম এ 
পলস বুক্ষও কম নহে । কোন কোন স্থানে ক্রমান্বয়ে খজ্ভুর ও তালবৃক্ষ 
চলিয়াছে, স্থানে স্থানে বাবলা বৃক্ষগ যথেষ্ট, গ্রামবাদিগণের কুটারাদি 
আমাদের দেশের মতই | অনেকস্থলে তালপাতা! বা খাবরা দিয়া ছাঁওয়।। 
রেলের উভয় পার্শখে গো, মহিষ ও গদ্দিতদি বিচিরণ করিতেছে । এদেশের 
গঞ্র গাড়ীর চাকা ছুইখানি অতি বুহৎ, এইজন্ত গাডাতে উঠ্িতে হইলে 
পশ্চা্দিক দির! উঠিতে হয়। বালক বালিকার প্রায়ই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। 
কাহাঁর৪ কাঁভারও মুখ্টী মন্দ নে, গোয়ালিন'রা ষ্টেশনে স্টেশনে এপালু* 
“পাঁলু" রবে ছুদ্ধ বিক্রপ্র করিতেছে, এই দুগ্ধ কিন্ধ জলবৎ। মুল্য ১ পোয়া 
আন্দাজ এক আনা, ডাব যথেষ্ট থাকিলে একটার দাম এক আনা। 
যাঁচা হউক মুতন দেশের নুতন দৃশা সমূহ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে 
আমর] ৬রামেশ্বরের নিকটবত্তী হইলাম । রামেশ্বর তীর্থ প্রকৃতপক্ষে 
একটা দ্বীপ, ইহা! পান্বান্‌ ঘাঁপের অন্তর্গত, এই দ্বীপে আগমন করিতে 
সমুদ্রের যে সঙ্কীর্ণ প্রণালী আছে তাহার উপর দিয়া রেল কোম্পানীর 
সেতু হইয়াছে । 'এই সেতু অতিক্রম কারয়। আমর! প্রায় বেলা ৪টার 
সময় রামেশ্বর তীর্থে উপনীত হইলাম । 

সে দিবস বৃহস্পতিবার । সোমবারে প্রাতে বাটী হইতে রওনা হইয়। 
বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে »রামেশ্বর তীর্থে উপনীত হইলাম। পুর্বে মাছুর 
পর্য্যন্ত রেল গিয়া অবশিষ্ট অংশ গোযান ও নৌকা যোগে আসিতে হইত, 
তাহাতে ৫1৭ দিবস অতিবাহিত হইত । পথে দন্যু ভয়ও ছিল, রেল 
কোম্পানীর কল্যাণে এক্ষণে হাওড়ায় উঠিয়াই একদমে রামেশ্বর । মধ্যে 
কয়েক ঘণ্টা! মাত্র মীদ্রাজে বিশ্রাম, এই বিশ্রামও আমাদের ইচ্ছ। করিয়া 
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করিতে হয় নাই, একপ্রকার বাধ্য ভইয়াই করিতে হইয়াছিল। কারণ 
রেল কোম্পানীর ০712 এইনপ, অন্ততঃ 1৬1 20795 ১1০1এ আসলে 
এইরূপ বিশ্রীম অনিবার্য | 

বাহ হউক আমাদের চিরধাঞ্িত রাঁমেশবুর তীর্ঘে উপনীত হইয়া আমরা 
ষ্েশনের অতি নিকটবত্তী “মহাবীর ধন্ মশলা” আশ্রর লইলাম ধর্ম 
শাল।টা নবনির্মিত ৪ অতি্ুপরিদ্ধৃত ॥ শয়নঘর ও রন্ধন্শীলার বেশ 
বন্দোবস্ত আছে। অসুবিধার মধো বাটাতে জলের কল নাঁই। বাজ 
পণস্থিত নিকটবন্তী 005785৮ বা জলের কল হইতে জল আনয়ন 
করিতে হয়। পায়খানা আছে । কিন্--তভীাভ। সর্বসমঘে পরিদ্ুত থাঁকে 
না। বালির উপর একটু অন্তরালে অনেক সময় শৌচক্রিয়া সমাধা 
করিতে হর। ধন্মশালার দ্বিতলের ছাঁদ হইতে মনে হইল সমুদ্র দর্শন 
ভইতেছে, কিন্তু সেটা ভ্রম। ঘে জলাশর দষ্ট হয়, তাভা সুবিস্তৃভ 
হইলেও, সমুদ নভে, সমুদ্রের তরঙ্গ বিহীন অগভীর অংশ বিশেষ মার । 

বলা বাহুল্য মাছুরার পৃর্বব্তী স্থান সমৃহ হইতেই রাধেশ্বরের পাণ্ডার 
একজন ছড়িদার আমাদের সঙ্গ লইয়াহিল। সেব্যক্তি ্েশনে ষ্টেশনে 
দেখতেছিল আগাদের পানীয় জল কিন্বা খাদের প্রয়োজন আছে কি 
না। একস্থানে আমর! কোন স্থখাগ্ধ পাওয়া যাদ্ধ কি না জিজ্ঞাসা করিলে 
সে কহিল--“আীসি দধিমিশ্রিত এক প্রকার অতি স্ুখীগ্ক আন্য়ন 
করিতেছি*। এই বলিয়া এক আনা! মুল্যের কিছু খাঁবার লইয়া উপস্থিত 
'হইল। আমি যেমন বলিলাম “ইহাতে পেয়াজ থাকিলে খাইব ন1৮। 
অমনি সে সেই খাদ্ভ গাড়ীর ছার দিয় ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। অমার 
ভায়। কহিল, “ফেলা হইল কেন? আমি উহা খাইতাঁম”। তখন 
লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া আমাদের নিকট পয়সা লইতে চাহিল না । আমর! 
কহিলাম, এজন আপনি কেন দণ্ড দিবেন? পয়সা আপনাকে লইতেই 
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হইবে। এইরূপ ঘলাতে তিনি এক আনা গ্রহণ করিলেন। লোকটা 
হিন্দস্থান্থী কর্মচারী । এজন্য হিন্দি বুঝে । এই কর্মচারীর অধিশ্বামীর 
নাম গঙ্গাধর পীতান্বর পাঞ্জা । ইনি এস্থানে একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি | 
আমর! শৌচাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রীম করিয়া সন্ধ্যার পর তীঁড়াতাঁড়ি 
আহার করিয়া লইলাঁম। আহারান্তে রাত্রি প্রায় ৮টার সমদর বামেশ্বর 
দেবের দর্শনার্থ বাসা হইতে নিক্ষান্ত হইলাম । রাত্রিতে পথিমধ্যে থে 
সমস্ত দোকান দেখিতে পাইলাঁম তাঁহারা আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের 
দোকানের স্ায়ই বোধ হইতে লাগিল। কেহ কেহ দোকানের 
সর্খুথে খাটির! পাঁতিয়া গল্প করিতেছে ব| শন করিয়া আছে। দোকানীর! 
চাঁউল, দাল, লবণাঁদি বিক্রয় করিতেছে । গোঁ আলু, এক গ্রাকার ছোঁট 
আকারের বেগুন, উচ্চে, শাক প্রভৃতি আমাদের দেশের তরকারি এখানে? 
রহিয়াছে । কলার পাত! বিক্রম়ার্থ প্রস্তুত। কেবল “পটল দেখিতে 
পাইলাম না। পুর্ধেই বলিরাপ্ছি সর্প তৈল এখানে মিলে না। তবে 
যে নারিকেল তৈল পাওয়া যার তাহা উত্রুষ্ট। শুনিলাম কোন কোন 
স্থানে টাটুক1 নারিকেল তৈলে লুচি ভাজা হয়। তাহা অতি উপাদেয় 
খাঁ্চ। আমা কিন্তু তরকারি প্ৃত সংযোগেই প্রস্তুত করিতাম। 
অপ্িকন্ত মাদ্রাজ হইতে আমরা যখন্ই অন্র ব্যবহার করিয়াছি, আত 
অল্প ব্যবহার করিয়াছি। এই আতপান্ন অতি উত্তম। ক্ষুধ। থাকিলে 
অল্প মাত্র ব্যঞ্ন সংযোগেই বেশ ভোজন করা যাঁর। শ্রামন্দিরের নিকটে 
নানাবিধ পুষ্পমাল্য, পিতলের বাসন এবং ডাব নারিকেল আম্র কদলী 
প্রসূতি ফল বিক্রয় হইতেছে । আমর! ৬বাবার জন্য কিছু কপূর ও 
ফুলের মল! ক্রয় করিলাম বৃহস্পতিবার বলিয়া সে দিবস রামেশ্বর 
দেবের ভোগমু্তির কি একটা উৎসব হইতেছিল। সুমধুর সানাইয়ের বাদ্ধ 
সহযোগে সুসজ্জিত হাওদায় আরোহণ করাইয়া ভোগমুত্তিকে মনির 
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প্রদক্ষিণ করাঁন হইতেছিল । আমর! সেই বাগ্যধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে 
স্থবুহৎ তোরণ বা গোপুরে উপনীত হইলান।. এদেশে প্রত্যেক দেব- 
মন্দিরের গোপুরম্‌ বা প্রবেশ দ্বারই একটা বিরাটুব্যপার। 'অবাক্‌ হইয়া 
এই গোপুরম্‌ দর্শন করিতে হয়। উচ্চে ভাহ! ৬৭ তলা এবং অদ্ভুত 
কারুকার্য সমন্বিত। বণনা করিয়া এ দেশীয় মন্দিরের সৌন্দধা বুঝাইবারু 
উপায় নাই। স্বচক্ষে না দেখিলে তাহা প্রক্তরূপে ধারণা করা অসম্ভব । 
গোপুরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম কি স্বর্গপুরে বেশ 
করিলাম বুঝিতে পারিলাঁম না । বে দিকে চুষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই 
দেখি স্থাপিতাবিগ্ভা ও শিল্পচাতুর্যর অত্যাশ্ধা নিদর্শন। কত কি ষে 
দেখিলাম তাহ] বণনা করিয়া! শেষ করিবার যো নাই । এদিকে ভগবানের 
স্বহন্ত রচিত প্রাকৃতিক দুশ্ঠ উত্তালতরঙ্গমালা সঘনিত আসীন নীলামুরাশি, 
অপর দিকে মনুষ্য রচিত অতাডুত দেবমান্দর । মন্দিনের নানাস্থান দশন 
করিতে করিতে মনে হইভে লাগিল যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যে উপনীত 
হইয়াছি। এ রাজ্য পৃথিবী হইতে বন অন্তরে, পু'থবার সহিত যেন এ 
রাজ্যের কোন সম্বন্ধ নাই । যাহাঁদের সংসারের কাঁধা শেষ হইরাঁছে এবং 
বিষয় বুদ্ধি দুর হইয়াছে তাহারা এই খানে আসছা বিশ্রীন লাভ করুক। 
এথানে সংসারের কোলাহল নাই, আছে সেই কণরসারণ সুমধুর সানাইয়ের 
স্বর। এইঙ্ধপে মন্দির মধো বহু পথ ভ্রমণ করিতে করিতে প্রায় ১ ঘণ্ট। 
পরে আমরা রামেশ্বর দ্বেবের মুল মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। 
দেখিলাম মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে । দ্বারদেশে শিষ্ট শান্ত ব্রাঙ্গণ 
পুজারীগণ উপবিষ্ট। মন্দির মধ্যে দ্বতের প্রদীপ জলিতেছে, রামেশ্বরদেন্ব 
না না বেশভৃষায় নুসজ্জিত | তাহার প্রকৃত মুহি তখন স্বর্ণমন় ডেকের দ্বার! 
আচ্ছার্দিত। যাহা হউক আমর! ভক্তিভরে রামেশ্বর দেবকে প্রণাম করিলাম 
এবং মনে মনে হর-গুণগান করিতে গাগিলাম। এই সকল স্থান. 
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চপ, 


শ্রীশ্রী'াতারামের ব্রিলোক বাঞ্চিত ভচরণ দিহে চিত্রিত এবং কালিবুগ 
পাবনাবভার শ্রী শমন্মহাগ্রভুর পুণাময় স্মৃতি বিজডিত তাই এই স্থানে 
অবলুষ্ঠিত হই্। এবং এই স্থানের রেণু মস্তকদারা স্পর্শ করিয়া আমি যেন 
শত শত জন্মের অন্তর্জাল হইতে অবাহতি গ্র।ঞু হইলাম । প্রাণে কে 
যেন এক প্রকার শান্তের ধার। ঢাঁলিয়া দিলি। 

, সংসারে থাকিনা! মানব যে এমন দিবা আনন্দ সম্তোগের অধিকারী 
হয় তাহা জানতাম না। না জানি পিতগণের কোন্‌ পুণে আদি আজ 
সেই আনন্দ লাঁভ করিলাম । কিজখ্ক্ণ নিশ্চল ভাবে ্বারদেশে উপবিষ্ট 
হইয়া দ্রেবর্শন করিতেছি এবং শছ। গৌরাঙ্গদেবকে চিন্তা করিতেছি 
এমন সময় রামেশ্বর দেবের শোগারত্রিক আনম্ হইল । অমনি দণ্ডায়মান 
হইলাম । পহস| দেখি নিকটে একটা কান্তিমান গৌরবর্ণ যুব! দণ্ডায়মান। 
বয়স অনুনান ৩০ বৎসর, তাহার দ্রেহ সুদীর্ঘ । তাহার গলদেশে যজ্জসুত্র 
লপ্ঘমান। তিনি শীর্নকাপ্, যেন সত্য সতাই মঠাপ্রভু আসিয়া আমাকে 
দর্শন দিলেন। আমি লোভ সম্বরণ না করিতে পারিয়া মহীত্বাকে 
ইংরাজিতে জিজ্জাসা করিলাম_আপনি কোথা হইতে আদিতেছেন ?”। 

তিনি কঠিলেনআমার বটা মাঁড্াজ প্রেসিডেন্নির গণ্টংর নামক 
স্থানে। ক্রমশঃ বৈশেষ পারচগে জানলাম তিনি মান্দ্রাজ হাইকোটের 
একজন উকীল। তাহার নামও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম। 
কিন্তু তৎকাঁলে নোটবুক সঙ্গে না থাকায় তাহার নামটা লিখিয়া লইতে 
পারি নাই। তিনি কহিলেন_ আমি আপনাকে দেখিয়াই বাঙ্গালী 
ব্ললিয়। ঠিক করিয়াছি । আপনার ০৪৮ ০: 07 ০০ অর্থাৎ মুখের গঠন 
ঠিক বাঙ্গালীর মত |” তাভাঁর পর তিনি আমাকে বঙ্গদেশীয় মন্দির ও 
১০৪০ 10018. 7510155 অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের মন্দির সমূহের মধ্যে 
পার্থক্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম “এখানকার 5516 
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06 2৮:011166061৮€ অথাৎ গঠন প্রণালা সম্পূ স্বতম্থ। বঙগদেশে এবপ 
মন্দির একটাও নাই 1” তাহার পর সেই রাত্রিতে তিনি আমার সঙ্গ 
অনেকক্ষণ ত্যাগ করিলেন না। আমাকে সঙ্গে লইয়া হরপার্বতীর 
ঘুগলমিলন দেখাইজেন। অর্থাৎ রামেশবরদেবের পুর্ব কথিত ভোগমুক্তি 
সমারোহের সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়। ৬রাঁমেশ্বরী দেবার যে এক 
ভোগশৃত্তি আছেন সেই দেবীর অন্তপুরে প্রবেশ করিলেন। ইহারই 
নাম হরপাব্ধতীর মিলন, ইহা জুষ্টব্য বটে। গিলনের সময় আরক্রিক ও 
নানীপ্রকাঁর ভেট হইয়া থাকে । তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। ৬রামেশ্বরী 
দেবার মুল মৃত্তিকে সন্দর্শন করিয়! আমরা মন্দির হইতে নিক্রস্ত হইলাম । 
রামেশ্বরদেবের মন্দিরের এক একটী [50102 0019209.0€ কিছ 
সঙ্কীর্ণ পথ প্রায় একপোয়া ব্যাপী । সমস্ত মন্দির একসঙ্গে প্রদক্ষিণ করা 
কোন দুর্বল লোকের সাধ্য নহে । মূল মন্দিরের সন্মুখভাগে 00916. 
(19 965. অর্থাৎ সোণার তালগাছ, একটা স্ুবুহত বুষ্ত ও এ্আ্জজগন্নাথ 
দেবের গরুড়ন্তস্তের স্তায় একটা শুস্ত। ৬রামেশ্বর দেবের মন্দিরছার 
রজত-বিম্ডিত। দেবী রামেশ্বরী নানাবিধ মণিরত্বে ভূষিতা। ফলতঃ 
এরামেশ্বর দেবের বশ্বর্যোর পরিসীম। নাই 1 আমার মনে হইতে জাঁগিল 
আমি সত্যসতাই আজ কৈলাসপুরী সন্দর্শন করিলাম। বাত্রিকালে 
219০৮701815 এর সাহাযো এই সমস্ত দৃশ্ত দর্শন করায় দর্শনীঘ 
বস্ত্র সমূহের সৌন্দর্য শতধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরদিবস দিবালোকে 
সেরূপ দৃশ্য আর দেখি নাই। যাহা হউক যাহা দেখিলাম তাহা! 
তিস্ত। করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আমর! বাসা আসিয়! 
নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে দেহ্যষ্ঠি বিছাইয়। দিলাম । 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীবিশ্রেশ্বর দ্বাস বি, এ ॥ 
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জপ 
হরে 
বধ 
হরে 


রাম ॥ 





[ শ্রীশ্ীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব । | 
আগামী ১০ই ফাল্তুন বুহস্পতিবার শুক! দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীধাম 
[নবদ্ীপে শ্রশ্ি রাধারমণ বাগে (সমাজ বাড়ীতে) ৬পুরীধামের বড় বাবাজী 
ভ্রী্গাযৎৎ রাধারমণ চরণদাস দেবের দ্বাবিংশতি সান্বংদবিক তিরোৌভাৰ 
মভোঙ্সব হইবে । নিয়লিখেত ভাবে উক্ত মঙ্চোৎসবের কার্য পদ্ধতি 


নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
৩*এ মাঘ সোমবার গভোংসব্রে শুভ.ধিবাস। 
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১ল! ফান্তুন মঙ্গলবার হইতে ৯ই ফান্তন বুধবার পর্যন্ত নয়দিবস ব্যাপা 
অহোরাত্র শ্রুনাম সংকীর্তন। 

এ নবরাত্রের মধ্যেই ৮ই ফান্ুন মঙ্গলবার মহানান। 

১ই ফান্তন বৃহস্পতিবার গ্রাতে সুচক কীর্তন, মধ্যাঙ্তে শশ্রীমন্মহা প্রভুর 
ভোগ আরাধন! এবং ব্রাঙ্গণ, বৈষ্ণব সেবা ও কাঙগালী ভোজন । 

১১ই ফান্ুন শুক্রবার অপরা্ে শ্রীগ্রস্থ পাঠ ও কীর্ন। 

১২ই ফাল্তন শনিবার উক্ত বাবাজী মহারাজের গুরুদেব শর শ্রমৎ 
গৌরহরিদাস বাবাজী মহাস্ত মহীশদ্ের স্মরণমঙ্বোৎসব তিথি উপলক্ষে 
শশ্রীমন্মহা প্রভুর ভোগ আরাধনা, ব্রাঙ্ষণ, বৈঝ্বাদি সেবা ও নগর সন্থীর্তন। 


সত্য দর্শন 
€ প্রথম ভাগ--সনাতন ধন্ম ) 


[ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ] 
সনাতন ধম্ম তাঁভাকেই বলা যাইতে পারে, যাহা পরিবর্তনশীল 
'জগতে অপরিবিত ভাবে চির অবস্থান করিতেছে, যাহ! দেশ-কাঁল- 
পাত্র নির্বিশেষে মকলেরই ধন্ম বলিয়। পরিগণিত হইবার যোগ্য । 
উহীকে বুঝিতে হইলে আগে ধন্ম এই কথাটরই স্বরূপ বুঝ! 
'আবশ্ক। 
প্রত্যেক বস্তুরই বিশিষ্ট গুণকে-_বৈশিষ্্টিকে উহার ধন্ম বলা হইয়া 
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থাকে, ইহাই সাধারণ কথ!) ৫মন দগ্ধ করাই অগ্নির ধন্ম, উহাই অগ্নির 
বিশিই্ভা। এই ভাবে প্রত্যেক মানবের বিশিষ্তা 
টুকু ধরিতে পাঁরিলে, উহার ধর্ম বুঝিতে বিগঙ্ষ 
হইবে না। এই বিশ্বে প্রতোক মানব অপর মানব হইতে একটু স্বতনব 
এবং বিভিন্র, স্থতরাং উক্ত বিশিষ্টতার ভিতর আমর! বিভিন্নরতীর যথেষ্ট 
পরিচয় পাইবার আশা! করিতে পারি । এতদ্বাতীত ধর্ম” এই শব্দটির 
উৎপত্তি হইতে ইহার আর একটি অর্থ পাওয়া যাঁয়। যাভা দ্বারা কেন 
বস্তা ধৃত হয়_যাহা কোন বস্তকে ধারণ করিয়| থাকে, তাহাই অপরটির, 
ধৃত বস্ুটির ধশ্ম। এইভাবে প্রঙ্যেক বস্তুর আশ্রয়ই উহাকে ধারণ 
করিয়া থাকে বলিয়া, আশ্রই আশ্রিতের ধন্ম। এই বিচিত্র ভাবে প্রতীয়মান 
বনুত্ব বিশিষ্ট বিশ্বের একটি আশ্রপন আছে । উহা! পূর্বেও ছিল এবং পরেও 
থাঁকিবে, সুতরাং ওই প্রকার সনাতন একটি আশ্রয় সকল মানবেরই 
ধন্ম হইতে পারে। 
মীনব মাত্রকেই এ জগতে আমরা কন্মরনিরত দেখিতে পাই। কেহ 
স্থপভাবে প্রকাহ্তাবে কর্ম করে,কেহবা হুক্ষভাঁবে মনের দ্বারা 
অপ্রকাশিত ভাবে কন্দ করে। সাধারণ জগৎ যাহাঁদিগকে ধার্দ্দিক 
আখ্যাম্ন অভিহিত করে, সেই কন্মী জ্ঞানী-যোগী-ভক্ত মানবগণও যজ্ঞ 
ধ্যান প্রাণায়াম পুল! প্রস্ততি কর্ম করে। আর ধার্মিক আখ্যার বহিভূ্তি 
যাহারা, তাহারাও নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনাদি সংগ্রহ চেষ্টায় কর্ম করিয়া 
থাকে । অনেকে ভগবছুদ্দেশে কৃতকন্মরকে কর্ম বলিয়া স্বীকার 
করিতে চান না। কিন্ত যে চিন্তাস্তরে দাড়াইয়া 
ওই প্রকার মত দেওয়া হয়, সাধারণ জগৎ সে 
চিন্তান্তরের বহুদূরে । তাই সাধারণ ভাবে সাধারণ মানবের চিন্তান্তরে 
ঈাড়াইয়। আপাততঃ আমরা যাহ! কিছু কর] হয়,_কি শরীরের দ্বার! 


ধন্ম প্রধানতঃ দুই প্রকার। 


কম্ম। 
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আতা সা 


কি মনের দ্বারা, সকল গুলিকেই কম্ম বলিয়া ধরিঘ/! লইতেছি ; এবং 
এই ভাবে মানব মাতরকেই কন্ধমরনিরত দেখিতেছি । 

চাঞ্চলোই কর্মের প্রকাশ । প্রত্যেক মাঁনবই অন্তরে ব! বাহিরে গতি 
বিশিষ্ট বা চঞ্চল। মানব মাত্রই স্কুল কর্মের দারা বাহিরে এবং ক্র 
কন্ম বা চিন্তা ছারা ভিতরে চঞ্চল হইয়! রহিয়াছে । “জগৎ এই কথাটিঘু 
মূলেও চাঞ্চল্য বিদ্যমান । গম ধাতুর অথ 
যাওয়া বা চলা, এবং এই ধাতু হইতেই জগৎ 
কথাটির উৎপত্তি! যাহ! কেবলই চলিতেছে, আদে স্থির নহে, তাহাই 
জগণ্। জগৎ বলিতে এখানে শুধু পৃথিবীমাত্র বুঝিলে চলিবে না । মানব- 
পণ্ড পক্ষী-কীটার্দি হইতে বৃক্ষলতা তৃণা্দি, এমন কি, স্থাবর অস্থাবর 
সকলকে লইয়াই জগৎ। জগৎ চলিতেছে, স্তরাং চঞ্চল। আজ কোন 
বস্তকে যে ভাবে দেখা গেল, কাল তাহার পে ভাবের পরিবর্তন দেখ! 
গিয়া থাকে) উহার কারণ সকলে ন| বুঝিলেও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে 
সে চলিতেছে, স্থির নহে, চঞ্চল । মানবের এহ চাঞ্চল্য কেন? হার 
্বরূপ কি? 


চাঞ্চল্য! 


কোঁন কিছু প্রমাণিত অথব| অন্ুসন্ধানক্রমে আবিস্কৃত করিতে অগ্রসর 

হইবার কালে, আমাদের পুব্ব হইতে স্বতঃ সঞ্চত জ্ঞান বা ধারণ! 

গুলিকে সঙ্গে কইয়া চলিতে হইবে । এই গুলি 

4 আমাদের শ্বতঃসিদ্ধ ধারণ!, বা সিদ্ধান্ত । হহ'রা 

গুলি অগ্রগমনে আলোক ্ 

লা আমাদের পরবত্তী অনুসন্ধানে সহায়ক হয় 

বলিয়া উহাদিগকে গ্রহণ করাই শীতি। এই 

স্ব৬ঃসিদ্ধ ধারণা বা সিদ্বান্তগুলি আমাদের ভবিষ্যতের অজ্ঞাত সুতরাং 

অন্ধকারময় পথে অগ্রগমনের কালে আলোক স্বরূপ হইয়। থাকে, সেই 

জন্ত ইহাদ্দিগকে সঙ্গে রাখাই আবশ্তাক। সনাতন ধর্ম আলোচনার পথে 
৪ 
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আমাদিগকে আমাদের পুর্ব ধারণা বা 'সদ্ধান্ত গুলিকেও সঙ্গে লইতে 
হইবে, নভুবাঁ প্রত্যেক বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা পৃর্বধক চলিতে হইলে 
উদ্দেন্ঠ অনেক দূরে গিয়া পড়িবে, প্রবন্ধও সুতরাং সুদীর্ঘ হওয়ারই 
সম্ভাবনা । একেই আমরা চঞ্চল, তাঁরপর বদি উদ্দোশ্ত সুদূর এবং আলো- 
চনাও স্থতরাঁং নীরস হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অগ্রসর 
হওয়া কাহার ৪ নিকট গীতিকর বোধ হইবে ন। 

এই পরিদৃশ্তমান বিশ্বসংসার, এই নান। বৈচিত্র পুর্ণ জগৎ যে সন্বার 
বিকাশ, এই স্কুশ প্রকাঁশটিই তাহার সব্বাংশ নহে, একাংশ মাত্র । 
এতদ্ব্যতীতে আমাদের স্ুল দর্শনের সীমার বাহিরে অদৃষ্ট অবশিষ্টাংশ আছে, 
ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি, এবং করিয়া থাকি । আমাদের 
আশ্রয় যেমন এই বিশ্ব, তেমনই এই বিশ্বের আশ্রয় উক্ত অনৃষ্ট অবশিষ্টাংশ । 
আমরা উহাকে আপাততঃ বিশ্বাধার জগদ্ধাত্রী 
বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি । কেহ কেহ এই 
অনৃষ্ঠট অংশকে ঈশ্বর, বিশ্বপতি, ভগবান, স্বভাব, সত্যা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, 
আনন্দ, ভূমা, প্রভৃতি নানা নামে অভিছিত করিয়া থাকেন। 

এই অবশিষ্টাংশের সহিত, বিশ্বীধারের সহিত বিশ্বের তথা আমাদেরও 
একটি সত্ঘদ্ধ আছে-_সংযোগ আছে। আঁধারের সহিত আধেয়ের সম্বন্ধ 
বা সংযোগ থাকেই, আবার আধারের আশ্রয় 
বা পরমাশ্রয়ের সভিতও একটি সংযোগ থাকে । 
পৃথিবীর বক্ষে বৃক্ষ, বুক্ষের শাখায় ফল, কিন্তু বৃক্ষই ফলের আধাঁর হইলেও 
পৃথিবীর সঙ্গেও ফলের একটি সংযোগ ব। সম্বন্ধ আছে । তাঁই ফল বৃত্ত 
চাত ব| বৃক্ষাশ্রয়-বিচ্যুত হইলে, পৃথিবী-বক্ষেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! থাকে । 
এই সম্বন্ধের স্বরূপ আধারের আধেয়কে আকর্ষণ। €বঙ্ঞানিক ইহার 
নাম দিয়াছেন মাধ্যাকর্ষণ। 





অনৃষ্ট আশ্রয়। 


আকর্ষণ। 
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আমর! যাহা কিছু দেখি বা জাঁনি সকলেরই একটি কাঁরণ বা উৎপত্তি 
স্থল আছে; এবং প্রত্যেক কারণ উহার স্ুল প্রকাশের সহিতই 
বর্তমান থাকে । আমার মনে একটি ভাবের উদয় হইল, পরে বাক্যে 
ওই মনোভাবেরই প্রকাশ হইল। বাক্যে উচ্চারিত ভওয়াতে, মনো” 
ভাবরূপে যাহা আমি বাতীত অপরের নিকট অজ্ঞাত ছিল) জাভা বাকের 
মধ্যে অন্তনিহিত থাকিয়া অপরের নিকট শ্রুত 
এবং জ্ঞাত হইলেও ভাঁবেরে নাশ হইল না। ভাব 
নাশ হইল না, ভাবরূপে যাহা নিরাকার ছিল, বাঁকো উহার একটি 
মূর্তির পরিচয় পাওয়া গেল। আবার বাকাটি যদি অক্ষরষোৌগে লিখিত 
হয়, ভাতা হইলে নিরাকার ভাব, যাহা বাঁক্যজূপে মাত্র শ্রবণ-গোচর 
ছিল, তাহা নয়ন-গোচরও হইল, দে আর পরিস্ফুট মুক্তি পরিগ্রহ 
করিল । 


কারণের প্রকাশ। 


আমরা যখনই কোন বস্তর জ্ঞান লাভ করি, তখনই জ্পামাদের চিত্তে 
উহার প্রকাশ হয়। যাহার কোনক্প প্রকাশ আমাদের চিত্তে হয় নাই, 
আমর! তাহার জ্ঞানলাভও করি নাই, স্থতরাং আমাদের কোন কিছু 
সন্বন্ধে জ্ঞানলাভ উহার প্রকাশ ব্যতীত আর কি? এই প্রকাঁশ নানা 
প্রকারে হইয়া থাঁকে, স্থলভাবে শব্দে, স্পর্শে, পে, রসে এবং গন্ধে, আর 
সক্মতারে অনুভবে বা অন্ুমানে। যে ভাবে যতটুকু প্রকাশ, সেই ভাবে 
ততটুকুই জানাঁ--ভঙটুকুই জ্ঞানলাভ। অপরের আমার ।নকট প্রকাশই 
আমার অপরের জ্ঞানলাভ, অপরকে জানা । সুতরাং ছুইটি বস্তর মধ্যে 
ষে সংযোগ বা সম্বন্ধ, তাহাই একেরু প্রকাশ এবং অপরের জান। 
তুমি যখনই আমার নিকট প্রকাশিত হইবে 

আমি তখনই তোমাকে জানিব, তোমার প্রকা- 

শের তারতম্য আমার জানারও তারতম্য হইবে। আমি তোমাকে 


প্রকাশই জান। 
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ততটুকু মাত্র জানি যতটুকু তুমি নিজেকে আমার নিকট প্রকাশিত 
করিয়াছ। অগ্রকাঁশিতের জ্ঞানলাভ হয় না। একের অপর সম্বন্ধে জ্ঞান 
স্তরাং অপরের প্রকাশ সাপেক্ষ । তুমি আমার 
নিকট প্রকাশিত না হইলে আমার তোমাকে 
জানার সম্ভাবনা নাই । কিন্তু গ্রকাঁশ জ্ঞানের 
অপেক্ষা করে না। কেহজান্ুক আর নাই জানুক, যিনি প্রকাশিত 
হইবেন তাহাতে তাহার কিছু মায় আসে না) বরং যিনি প্রকাশিত হন, 
তিনি ইচ্ছা করিয়া আপনাকে জানান বলিয়া অপরে তাহাকে জানে? 
প্রকাশকে জ্ঞানের কারণ রূপেও লইতে পারা যায়। 

ভুমি আমাকে ভালবাঁস। তুমি তোমার আকর্ষণকে আমার 1চত্তে 
অনুভব যোগ্যরূপে প্রকাশিত কর, তাই আমি জানি তুমি আমা 
ভালবাস। তোমার আকধণের প্রকাশ তোমার শব্বম্পর্শ রূপ রস-গন্ধের 
ভিতর দিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণকে জয় করতঃ আমার চিত্তে প্রবেশ 

কাঁরয়া তথায় আমার জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
আমার প্রিয় টা তোমার সকল চেষ্টাই 
ওইক্সপে প্রকাশিত হইয়া আমার জ্ঞানে তোমার 
আমাকে আকর্ষণ ব| ভালবাসারূপে মুর্ত রঃ থাকে, অথবা তোমার 
আমাঞ্রক আকবণ বা ভালবাসা আমার নিকট পপ্রয় হইবার তোমার 
বহু চেষ্টাতে প্রকাশিত বা মুর্ত। আকর্ষণরূপে আমার নিকট এক, 
এবং নানাঁব্ধি চেষ্টাক্ূপে ওই একই তোমার নিকট বহু। ইহার আর 
একটি দিক আছে। তুমি আমাকে আকর্ষণ কর-- ভালবাস কেন? 
আমিও তোমার প্রিয় বলিয়া, আমার আকণও তোমাতে প্রকাশিত 
বলিয়া, আমিও ভোমাকে প্রত্যাকরণ করি বলিয়া। বিশ্বের প্রত্যেক 
বন্ভুর অপর একটির সহিত এই প্রকাঁর একট। সম্বন্ধ আছেঃ প্রত্যেকেই 


জ্ঞান, প্রকীশের-অপেক্ষা 
করে। 


আকর্ষণের সঙ্গেই 
প্রত্যা কষণ। 
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অপরকে আকর্ষণ এবং প্রত্যাকর্ষণ করিয়া! থাকে । প্রত্যেক আকর্ষণের 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাকর্ষণ আছে । সকলেই সকলকে আকর্ষণ করিতেছে। 
সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই ক্ষুদ্রই বৃহৎকে আকর্ষণ করে; কিন্ত 
ক্ষুদ্র বুহতের প্রিয় না হইলে ওই আকর্ষণ সম্ভব হইত না; সুতরাং 
ক্ষুদ্র বুছৎকে গ্রভ্যাকর্ষণ করিয়া থাকে 3 বুহতের আকর্ষণের সঙ্গে 
সঙ্গেই একাঁলীভাবে ক্ষুদ্রের আকর্ষণও বর্তমান । 
এই সঙ্গে উক্ত আকর্ষণের একটি শ্বরূপও উপলন্কি 
হইমা থাকে ; উহ! আকর্ষণরূপে আমাতে এক, প্রিয্ন হইবার চেষ্টারূপে 
তোমাতে বহু । আবার প্রত্যাকর্ষণূপে তোমাতে এক, এবং প্রিয় 
হইবার চেষ্টারপে আমাতে বু । এক আঁকর্ষণের বহুবিধ চেষ্টাক্ধপে 
প্রকাশ । আকর্ষণই প্রয়স্ব; তোমার আকধণই আমার নিকট প্রিয়, 
অতএব উঠ্ভাতেই আমার প্রিঘত্ব। তোমার 
আকর্ষণে আমার প্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই 
আবার এই সঙ্গে আমার আকর্ষণ সম্ভব হইয়াছে এবং তোমার 
প্রিয়ত্ব আমাতেও প্রকাশিত হইয়াছে । আকর্ষণের এই প্রিঘত্ব হেতুই 
এক সঙ্গে পরম্পর পরম্পরের নিকট প্রিয় হইয়া উভয়েই উভয়কে 
আকর্ষণ করিয় থাকে । 
আমাদের অস্তিত্ব আমাদের প্রাণে বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত। আমি 
ততক্ষণই আছি, যতক্ষণ আঁমার জীবন ঝ প্রাণ বর্তমান আঁছে। 
আমর জীবনহীন অবস্থার আমার অন্তত 
মানবের অস্তিত্ব তাহার রঃ রি 
প্রাণে ; প্রাণই দেহরূপে ০8875555 
নাই। প্রত্যেক মানৰ সম্বন্ধেই এই কথ|। 
এবং কন্ মধ্যে ভাব ্ ৃ 
রূপে মুর্ভ। ওই প্রাণ বা জীবন দেহসহায়ে নানাবিধ 
কন্মরূপে বিশ্বে প্রকাশিত। যে মানৰ 


একেরই বহু প্রকাশ । 


প্রিমত্বই আকষণ 
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সম্পূর্ণ নিক্কিঘ্, এ বিশ্বে সে মৃত, ভাহার প্রকাশ নাই বলিয়া অস্তিত্ব 
অস্বীকৃত হইয়া থাকে । কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীকৃত হয় কি? না; আজ 
তাহার প্রকাঁশ না থাকিলেও-_সক্রিঘ প্রকাশ না থাকিলেও৮_ তাহার 
পূর্বকৃত সক্রির প্রকাশ কালে কৃত, বহু কর্মের সহিত তাঁহার অস্তিত্ব 
জড়িত থাকিঘ্া কম্মগুলির প্রকাশের সঙ্গে তাহার অনস্তিত্বকেও প্রকাশ 
করিয়া থাকে । আমরা একখানি বাটা, কিন্ত! কোন দেবাঁলয়, প্রতিষ্ঠান 
অথব! ধন্মসভা কি সাধনাক্ষেত্র দেখি উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের কৃত 
কর্মের সঙ্গ প্রকাশ মনে করিদা থাকি । ওই সকলের সহিত উহাদের 
কম্মাগণের অস্তিত্বও জড়িত থাকে, তাসাদের ভাবরাঁজীর মুর্ভ বিকাশ 
উক্ত বাঁটী, দেবালর, প্রতিষ্ঠান, ধন্মসভ অথবা সাধশাঁগেত্র। এই প্রকার 
কোন ব্যক্তি বিশেষের রচিত গ্রন্থে ভাঁবদধপে তাহার অস্তিত্ব প্রতিষিভ 
থাকে । আমরা যখন এইক্গপ বাক্তিবিশেষের কৃত কন্মের গ্রকাশ দেখি, 
তন তাহার অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না, তবে প্রভাক্ষ 
উক্ত ব্যক্তি বিশেষের প্রকাঁশ না পাইলে, তাহার অস্তিত্বকে অতীতের মধ্যে 
ফেলিয় দ্রিই | বলিয়া থাঁকি, তিনি ছিলেন । ইহার কারণ আমরা দেহাঁতীত 
সত্তাকে শুধু দেহঘ&ু রূপে চিন্ত। করি বলিয়া দেহাতীভ অন্থবিধ প্রকাশের 
মধ্যে, মূর্ত কন্মুপগুলির মধো উক্ত সন্ভার বা জীবনের ভাবময় হু্প্রকাশকে 
খুঁজিকা! পাই নাঁ। কিন্তু একেবারেই পাইনা, এমন কথাও বলা যায় না, 
কাঁরণ, আমরা ওই সকল কন্মের সহিত কম্মীর সন্থার সব্বন্ধ অস্বীকার 
করিনাত! যেদিন ভাবক্সপে সুর্ত-মানবসত্(কে আমরা চিন্তা করিতে 
শিখিব, সেদিন আর তাহাকে অতীতের মধ্যে ফেলিয়া রাখিব না, তাহার 
কৃত কর্শরাজীর মধ্যেও তাহাকে বর্তমান দেখিব। অনেকে এইবপ 
দেখিয়াও থাকেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগরের ভাবমুদ্তির পরিচয় 
এখমও আমরা অনেকে তাহার কৃত প্রতিষ্ঠান সমুহের অথবা গ্রস্থরাজীর, 
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মধ্যে পাইয়া থাকি, এবং তাই তীহাকে ভুলিতে পারি না, বা স্তাহার থাকা 
মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারি না। শ্রীহরিনাম সংকীর্ভন প্রচারক 
শ্বীগৌরচন্দ্র এখন তাই সর্বত্র সংকীর্তনারভ্ে 'গৌরচন্জ্রিকা, রূপে 
প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রম প্রেমানন্দ ভারতীর ভাবভন্ এখনও 

আমেরিক! নিউইয়র্ক সহরে শ্রীকষ্ণমন্দিরে বর্তনান। সেবাব্রত ভীরামকৃ্ণ 
মিশনের সেবাঁকাধ্য পদ্ধতির ভিতর দিয়া এখনও শ্রীবৎ বিবেকানন্দ স্বামী 
দেশে দেশে বিচরণ করেন । স্থতরাঁং প্রত্যেক জীবনই দ্েহরূপে মুদ্ব হইলেও 
দেহাবসানেই উহার অন্তিত্ব এবং প্রকাশ চলিয়া বায় না, ভাবজধপে চিরকাল 
বর্তমান থাকে । 

এমনি কতই ন! স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা সিদ্ধ।স্তর(লী জামাদের আছে, সে 
সকল গুলির তালিকা করা এই ক্ষুদ গ্রাবন্ধে জন্তুব নহে । বুঝিবার সহায় 
হইবে বলিয়! দৃষ্টান্ত স্বপ্পপ কতকগুলির উদ্লেখ মাত্র করিলাম । প্রত্যেক 
অগ্রগামী মানব তাহার স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকে তাহার অন্ুলরণকারীগণের 
মধ্যে রাখিয়া গিফ্বাছেন। আমরা থে নানা শান্দ দেখিঘা থাক, ওইগুলি 
এই প্রকার সিদ্ধীন্ত তালিকা । অগ্রগামী মাঁনবগণের বাভন্ন অবস্থায় 
অনুভূত বিভিন্ন স্তরের 'দিদ্ধান্তগুনি বিভিন্ন ভাবে সংগৃহভ হইয়া রহিয়াছে 
বলিয়া,আমরাঁ৪ শাস্ত্র সকলের মধ্যে বিভিন্নভা দেখিয়া থাকি । একটি 
মানবেরই বালা-পৌগণ্ড ঠকৈশোর যৌবন গৌঢত্ব বাদ্ধক্য গুভৃতি নানা 
অবস্থায় অবস্থান কাঁলীন জন্ুুভূত সিদ্ধান্তগুলির মধোই কত বিভিন্নতা 
থাকে, সুঠরাং বিভিন্ন লোঁকের সিদ্ধান্ত গুলির ধধ্যে যে বিভিন্ন থাকিবে 
তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাহই। আমরা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত 
স্বতঃসদ্ধ ধারণাগুলির সহাফতার প্রকৃত সত্যানুসন্ধীনে অগ্রসর হইতে 
থ!কিলে, এবং আমাদের অগ্রসর হইবার কালে প্রাপ্ত নৃতন নৃঙতন ধারণা 
গুলিকে অগ্রগামীগণের গ্রদত্ত সিদ্ধান্তের সহিত তুলনায় বিচার করিয়া 
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গ্রহণ করিলে, আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব এক পত্যের বিভিন্ন ভাবে 
প্রকাশই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত । নিয়োক্ত দৃষ্টান্তের সহায়তায় আমরা এখনই 
ইহার একটু আভাঁষ পাইতে পারি। 

বাল্যকাঁলে যখনই লেখাপড়ীয় অমনৌযোগী হইয়া কোন চঞ্চল বালক 
ইচ্ছামত খেল। করিয়া বেডায়, তখন তাহার পিতামাতা ভাহাকে নান! 
প্রকারে শাসন ও তাড়না করিয়া থাকেন। সেই বালক তখন, তাহার 
পিতামাতার ষে স্নেহের পরিচয় পূর্বে পাইয়াছিল, তীহাঁদের শাঁদনের মধ্যে 
সেইরূপ স্সেহের অভাঁব দেখিয়! স্বতঃই ধারণা করিরা ফেলে যে, তাহার 
পিতামীতা ভাহার প্রতি ম্নেহশূন্ত হইয়াছেন। কিন্তু পিতামাতাকে ত্যাগ 
করিয়া অন্তর যাইবার উপায় নাই দেখিয়া! সেই বালক শাসনের ভয়ে তখন 
আপন অনিচ্ছাসত্বে৪ পিতামাতার আজ্ঞামত লেখাপড়া অভ্যাস করিতে 
বাধ্য হয়। এই অভ্যাস কাঁলে সে তাহার পাঠ্যপুস্তকমধো গ্রস্তকাঁরের 
প্রদত্ত সিদ্ধান্ত 'এ জগতে পিতামাতার তুলা প্নেঠমম্র আর কেহ নাই? ইহা 
পাইয়া থাকে, এবং তীভার স্বতঃসিদ্ধ ধারণ! ঠিক ইহার বিপরিত হইলেও 
সে পুন্তকন্থিত সিদ্ধান্ত লইতে বাধা হয়। ক্রমে লেখাপড়া অভ্যাস করিতে 
করিতে তাহার যতই জ্ঞানোন্সে হইতে থাকে, সে ৩তই উক্ত বিরুদ্ধ 
ভাবময় সিদ্ধান্ত লইয়। আপনমনে বিচার কাঁরতে করিতে ক্রমশঃ দেখিতে 
পায়, তাহার পিতামাতার স্বেইই শাসন ও তাড়নারূপে তাহীকে লেখাপড়ার 
অভ্যাসে নিযুক্ত রাখিয়া শেষে তাহাকে জ্ঞানদান করতঃ মেহের এক 
বিভিন্ন প্রকাশের সহিত তাহাঁকে পরিচিত করিয়া থাকে ; এবং সে তাহার 
পিতামীতাতে পূর্বে ন্নেহহীনতা রূপে গৃহীত ভাবটিকে বা ধারণ।টিকে 
তৎকালে স্লেহাধিকরূপে প্রতিভাত দেখিয়া, গ্রন্থকার প্রদত্ত সিদ্ধান্তের 
সত্যতা উপলব্বি করিয়! থাকে । 

যিনি ধ্ত অধিক অগ্রদর তিনি ততই তীহার বসধারণার ভিতর 
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এইরূপে একত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু আমর! চঞ্চল বলিয়া, উক্ত 
একত্ব অন্ুভবগুলি অনেক সময়ে আমাদের চিত্তে থাকিলে, কার্যযকালে 
মনে জাগে না। জগতে মাঝে মাঝে এমন অনেক মহাপুরুষ আসিয়াছেন, 
বাহারের মধ্যে উক্ত অন্ুভবগুলি সতত উজ্জ্বলক্ূপে প্রতিভাত থাকে ; এবং 
তাহারা তদ্বার৷ আমাদের অনেক সংশয় নিরসন পৃর্বক আমাদের অন্তরে 
তৎকালে এক একটি অপূর্ব আলোক জাঁলিয়৷ দিয়া যান, যাহার সহায়তায় 
আমরা তখন দ্রুত অগ্রসর হইয়া থাঁকি। মহাপুরুষগণের জীবন ও 
উপদেশাবলী আলোচনা করিয়াঁও অনেকে এরন্নূপে অগ্রসর হইতে এবং 
সেই সঙ্গে এক মহাঁপভোর বিচিত্র প্রকাঁশ অনুভব করতঃ একপ্রকার 
অনির্বচনীয আনন্দ লাভ করিতে থাকেন। 
এক ম্ভাঁদত্য আছেন, তীহার থাকাটি বহুত্ব বিশিষ্ট বিচিত্র প্রকাশের 
মধোই 'প্রতিষিত, এবং তাহার অন্তভব্ই আনন্দ । তিনি-_সেই ম্হাসত্য 
আছেন বলিয়াই তাহার প্রকাশ আছে, কিন্ত 
টৈচিত্রামঘ বিশ্বে তাহার প্রকাঁশও বিচিত্র 
রূপে প্রতিভাত । তিনি আছেন বলিয়াই সৎ; কিন্তু তাঁহার এ থাকা! 
বা অস্তিত্ব বা বিদ্তমানত। বিচিত্র প্রকাশের মধোই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তিনি 
গ্রকাশময়,_জ্ঞা নমর, বা চিৎ। আবার নানা ধৈচিত্র্ের মধ্যে তাহারই 
প্রকাশ অনুভব করিয়া আমরা আনন্দলাভ করি, অর্থাৎ সেই সৎ বস্ত 
প্রকাঁশজূপে আমাদের অন্তরে অনুভব বা আনন্দ স্বরূপে প্রতিভাত হন। 
যিনিই আছেন, তাহারই বিচিত্র প্রকাশ, এবং তিনিই আননরূপে অনুভূত 
বা 'আস্বান্ধ হইয়াই বর্তমান! সেই এক সত্যই স্ঘ, চিৎ এবং আনন্দময় 
রূপে বর্তমান ! তিনি সচ্চিদানন্দ ! 
এই পরিদৃশ্তমান বিশ্বরূপে যে সত্তার আংশিক বিকাশ বা স্থুল প্রকাশ 
আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং এতদতীত উহার অবশিষ্টাংশের হ্ষ- 


সৎ, চিৎ ও আনন্দ। 
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বিকাশ অন্ুমানও করিয়া থাকি, সেই বিশ্বাধারের অস্তিত্ব আমরা জানি, 
প্রহ্যক্ষরূপে না জানিলেও পরোক্ষরূপে জানি; উক্ত অনৃষ্ট বিশ্বাধারের 
অস্তিত্ব উড়াইয়! দ্রিবার বা নিশ্চয় ভাবে অস্বীকার করিবার সাহস বা 
সামর্থ আমাদের কাহারও নাই। ভাই ঘোরতম নাস্তিক মানবকেও 
একাস্ত নিরাশুয় অবস্থায় পতিত হইয়া, “হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর,, 
এই কথ। চিৎকার করিয়া বলিতে শুন! গিয়াছে! ইহার কারণ, প্রত্যেক 
মানবেরই অন্তরে, তাভাঁর জীবনে বা দেভাতীত সত্বায়, তাহার বিশ্বমুখী 
জ্ঞানের অতীতে উক্ত পরমাঁঅয় বিশ্বাধারের অন্তিত্ব পরোক্ষবোধরূপে 
রহিয়াছে । যতক্ষণ এই সুল বিশ্ব আমাদের আশ্রয়ুরূপে আমাদের জ্ঞানে 
রঠিয়।ছে, ভতক্ষণ বিশ্বাতীত আশ্রয়ের কথা আমাদের মধ্যে জাগে না, উহার 
বোধ হয় না, ততক্ষণ পর্যাস্তই নাস্তিক হওয়া সম্ভব । যেইক্ষণে বিশ্বরূপ 
প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইতে বিচ্যুতি ঘটয়া, এই আশ্রয়ের নিশ্চয়তা সন্ধে 
সন্দিহান হইয়া একাস্ত নিরীশ্রয় অবস্থায় কেহ পতিত হয় সেইক্ষণেই 
পরমাশ্রয়ের তত্বযাহার পরোক্ষবোধ আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, জাহ। 
জাগিয়া উঠে; তাই মানব তখন অনৃষ্ট বিশ্বাধারের শরণাপন্ন না হইয়া 
থাকিভে পারে না। এখন আমাদের নিকট স্থল বিশ্ব আশ্রয়রূপে 
বর্থমান ; এবং তাই আমরা সথ করিয়া ধ্মালোচনা! করা ছাড়া সত্য 
সড্যই আকুলভাবে পরম এবং চরম আশ্রন্ন বিশ্বাধারের খোজও কেহই 
বড় করি না। যাহ হউক, যখন উহ] আছেই, তখন আমর! আপাততঃ 
মা বুঝিলেও, উহার সহিত আমাদেরও একটি সম্বন্ধ আছেই,_সংযে!গ 
আছেই, আকর্ষণ আছেই । যাহার পুত্র হয় নাই এমন মাতার পুত্র 
স্নেহ যেমন অন্তরে নিদ্রিতরূপে রক্তে, পুত্র কোলে পাইলেই ওই নিদ্রিত স্নেহ 
জাগিয়া উঠে, তেমনি আমাদের মধ্যে বিশ্বাধারের আকর্ষণ নিদ্রিত রহিয়াছে, 
বিশ্বীধারকে একবার ধরিতে পারিলেই ওই আকর্ষণ জাগিয়৷ উঠিবে। 
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এই বিশ্বের সহিতও আমাদের একটি সম্বন্ধ ব আকর্ষণ আছে, এবং 
উহ বহুত্ববিশিষ্ট বিশ্বের মত বহুমুখী । এই আকর্ষণটি আমরা বেশ 
সহজে বুঝিয়াও থাকি । এই বিশ্বেরকতই লাবস্থর প্রতি আমরা নিয়ত 
আকৃষ্ট হইতেছি! কতই না বস্ককে আমরা চক্ষ-কর্ণ-নাদিক1-জিহবা! 
তকাদি ইন্দ্রিযারে দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন আলিঙ্গন করতঃ রূপ-শব 
গন্ধ-রসম্পশরূপে নিষত পাইতেছি এবং জাঁনিতেছি ! আকর্ষণ আছে 
বলিয়াই এই বিচিত্র বিশ্বের বহুমুখী প্রকাশ আমর! গ্রহণ করিগা থাকি, 
আমাদের জ্ঞানরূপে ওই প্রকাশ বহু ভাবে আমাদের অন্তরে বা চিত্তে 
প্রতিফলিত হয়, আমর! বনু ভাবে বিশ্বকে জানি । বিশ্ব আমাঁকে 
আকর্ষণ করে কেন? আমিও প্রত্যাকর্ষণ কার বলিয়।। বিশ্ব না হইলে 
যে আমার চলে না; ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, তাপে শ্বীতলময়, শীতে 
উষ্ণ বস্ত্র, রোগে খুধধ, এমনি নানাক্পে বিশ্বকে না পাইলে আমি যে 
থকিতে পারিনা । বিশ্ব আমার সথ্যে সথা, বাথসল্যে সন্তান, প্রতুত্থে 
দস, দাঁসত্বে প্রভু; বিশ্ব আমার বাক্যের শ্রোতা, রূপের দরষ্টা, স্পর্শের 
আলিঙ্গন; বিশ্ব আমার অসহায় অবস্থার সম্াঁয়) আনি যে আছি, আমার, 
অস্তিত্ব প্রকাশের আশ্রম্ই এই বনুত্ব বিশিষ্ট বিশ্ব। এ বিশ্বকে না 
পাইলে আমি থাকিব কেমন করিয়া? বিশ্ব ছাড়া আমি নিত অপৃণ 
সর্বদা অভাবময়। তাঁই বিশ্বকে আমি আকধণ করি আমার অভাব, 
পূর্ণ করিতে, অথবা নিজেই পুর্ণ হইতে! নানাভাবে বিশ্বকে পাইবার 
জন্ত আমি চঞ্চল, পাঠক আপনিও চঞ্চল, মাঁনবমাত্রেই চঞ্চল । আবার 
বিশ্বও আমাদের দর্শনে জপ, শরবণে শব্ধ, নাঁসিকায় গন্ধ, জিহ্বায় রস, 
ত্বকে আলিঙগগন ইত্যাদি নাঁনান্ধপে আমার যাবতীয় অভাব পুর্ণ করিতে, 
 বুঝিবা আমাকে লইয়া পুর্ণ হইতেও,_ নিয়ত চঞ্চল ! 
বিশ্ব ও আমীর মধ্যে অথব। বিশ্ব ও প্রত্যেক মানবের মধ্যে ষে 
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সন্বন্ধ,_-সংযোৌগ অথব! আকর্ষণ, উহাই চাঞ্চলারূপে বিশ্বে এবং আমাতে 
-_-অথবা প্রত্যেক মানবে বিদ্কমান। আমরা প্রথমেই এই চাঞ্চল্যের 
কারণ নির্ণয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম; এখন দেখিলাম এ চাঞ্চল্য 
প্রত্যেক মানব এবং তদ্ধভীত জীবজগতের মধ্যবর্তী সম্বন্ধ বা আকর্ষণজাত। 
€ই চাঞ্চলাই কর্মরূপে বিকশিত। তবে কি আমার সকল কর্ম্মই,- 
প্রত্যেক মানবের কর্মীমাত্রই,_ আমার বা তাহার অভাব পুর্ণ করিবার 
অথবা নিজ পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা? তাহাঁত বটেই ! একথা কে অস্বীকার 
করিতে পারেন? আমার অভাব মিটাইবার- আমার পূর্ণত| সাধন 
করিবার জন্তই ত আমার সকল চেষ্টা, সকল কন্মম ! আমি ভ পুর্ণ হইবার 
জন্তাই চঞ্চল ! 

এই চাঞ্চল্য--এই কশ্ম প্রবণতা প্রতোক মানবকে জানাইয়া দিতেছে 
যে, সে অভাবগ্রস্থ বা অপুর্ণরূপে বর্তমান । শুধু ভাহাই নভে, এই চাঞ্চলা 
আর বলিয়া দিতেছে যে, প্রত্যেক মানব অপূর্ণ, সুতরাং অংশ ত বটেই, 
আবার যাভাদিগকে লইয়া! সে পূর্ণ হইতে চাহে, তাঁহারাও অপুর্ণ ব! 
অংশ! সকল অংশ একত্রত না হইলে সম্পূর্ৃতা'ও সাধিত হয় ন। 
সকল অংশেই তাই সম্পূর্ণ সাধনের চেষ্টা বা চাঞ্চল্য বর্তমান । 

বহু ভীবাপন্র বিশ্বের সভিত এই যে এন্বন্ধ, এইটি আমরা বুঝিতে 
পারি, কিন্তু বিশ্বধারের সহিত অন্বন্ধটি আমরা আপাততঃ প্রত্যক্ষ না 
বুঝিলেও অন্রমান করিতে পারি, পরোক্ষভাবে উভাও আমরা জাঁনি। 
এই ছুইটি জন্বন্ধই আমাদের ধর্ম । বহুত্ববিশিষ্ট বিশ্বের বা জীবজগতের 
সহিত সন্বন্ধটিকে আপাততঃ “সামন্ত ধশ্ম আখ্যায় অভিহিত কর! থাঁকুক ; 
এবং বিশ্বাধারের সহিত সন্বন্ধটিকে “বিশেষ ধন্ধ” এই পরিচয়ে জানিয়! 
রাখি। ইহার একটির ভিতর দিয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য প্রন্ফৃটিত ভয়, 
অপরটি আমাদিগকে মাধ্যাঁকর্ষণ যেমন পৃথিবীর প্রত্যেক অণুপরমণুকে 
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ধারণ করিয়া থাকে, তেমনই ধারণ করিয়! রহিয়াছে । আমর! আলোচন। 
পথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ দেখিব মানবমাত্রেই সামান্ত ধন্ছের 
ভিতর দিয়াই বিশেষ ধর্মে অগ্রসর হইতেছে। বহু ভাবাপন্ন বিশ্বের সহিত 
সম্বন্ধটিও বহুত্ববিশিষ্ট, এবং সামান্য ধর্মাও তাঁই বহুমুখী । কালে সামান্ত 
ধণ্মই সামান্তত্বের গণ্ডী ছাঁড়াইমা বিশেষত্বে উপনীত হইলে আমরা, 
দেখিব বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান বহু ধন্ম পথগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া 
একটি প্রশস্ত পথে পরিণত হইয়া বিশ্বাধ।র পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । 

ক্রমশঃ 


ঢাকাশ্রীপ্বীহরিসভার নিবেদন । 


ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঢাকা নগরী শিক্ষিত, সন্্রাস্ত, ধনী, জমিদার, ব্যবসায়ী 
প্রভৃতি অগণিত লোকের বাসস্থান । কিন্তু এখানে মঙ্গলময় ভ।গবদ্ধম্ম 
শ্রবণ, কীর্তন ও আলোচনাদির জন্য জনসাধারণের কোঁন উৎকৃষ্ট 
স্কান ও একটি ধশ্ুত্রস্থাগার নাই। প্রতি বদর নানাস্থান হইতে 
সনাঁগত বহু শিক্ষার্থী যুবক এখানে বাস করেন, কিন্ত তাহাদের সনাতন 
ভাগবদ্ধন্ম্ের শ্রেষ্ঠ পন্থ।য় চরিত্র/নুশীলনের সহায়তাকার* কোন প্রতিষ্ঠান 
এখানে নাহ। 

এই অভাব বিশেষূপ উপলব্ধি করিয়া আগ প্রার পনরবত্সর যাবত 
আমরা ঢাকায় প্র গ্রুহরিসভ। এ শ্রাগৌরাঙ্গগ্রস্থমন্দিরের সঙ্কল্ল লইয়। অগ্রসর 
হইতেছি। গামরা কার্ধাক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রপর হইতে পারিয়াছি, তাহা 
শ্বধী মহাত্মাগণের বিবেচ্য। প্রতিবংসর কলিকাতা, নবদীপ, শান্তিপুর, 
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বন্দাবন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান হইতে দেশ-প্রসিদ্ধ ধন্ম-বক্তাগণ, 
শ্রেষ্ঠ ভাগবত পাঠক ও কথকগণ, শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ও ভগবদ্তক্তগণ 
এই সভায় সমাগত হইয়া সনাতন ধর্ম প্রচারের সহায়তা করিয়া 
আদিতেছেন। হরিসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে বন্থু ছাত্র ও ভদ্রমণ্ডলী 
শ্রবণ কীন্তনীদিতে যোগদান করতঃ আনন্দলাভ করিতেছেন 

কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষোভের বিষয় এই যে, আমর! এ পর্য্যন্ত 
৩।আহরিসভা ও গ্রন্থ-মান্দরের উপযোগী একটা স্থায়ী ভমি ও মন্দির 
নিম্দীণের সুবিধা করিতে পারি নাই । ঢাকার মত প্রসিদ্ধ স্থানের 
অধিবাসীগণের পক্ষে ইঠ1 নিতান্ত পরিতাপের বি্ষদ্ন সনোহ নাই । 

এই অভাব দূরীকরণার্থে আমরা! মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম স্মরণ করিয়া 
এবং ভগবদুক্ত মহাত্গণের শুভাকাজ্ায় শ্রী হশরি সভার মন্দির নিদ্মাণের 
নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের স্কল্প করিয়াছি । 

এই স্ুমহৎ্ কার্য সম্পাদনের জন্ত আমাদের অনুন পঞ্চাশ ভাজার 
টাকার প্রয়োজন। এ নিমিত, ভক্তগণ যথাশক্তি দান করুন। 
্ঙ্ীভগব্দর্থে আপনাদিগের এই দান অক্ষয়কীন্তিতি পরিণত হইবে। 


নিবেদক-_ 
শ্রীবসম্তকুমার সেন, প্রিডার, 
সম্পাদক । 
কো ষাধ্যক্ষ__ শ্রীপীধূষকিরণ চক্তবত্তী বি, এ, 
শীীরজনীকাস্ত পাল, ও 
(বেঙ্কার ও জমিদার )। শ্গোপীনাঁথ বসাক, (মার্চেন্ট ) 
সহ-সম্পাদক । 


সাহাঁয্য পাঠ।ইবার ঠিকানা £- 


শ্রীরজনীকাস্ত পাল, বেঙ্কার ও জমিদার. 
শ্রী শ্রহরিসভা, ঢাকা । 


১। 
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৭ | 
৮ | 


পদক ও পুরস্কার 


বর্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ কর্তৃক নিয়োক্ত বিষয়ে 
প্রবন্ধ রচনার জন্ত নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে। 


সচ্ 


পর্দক 
হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক 
ভরপ্রসাদ সুবর্ণপদ ক 
তরলাস্থন্দরী সুবর্ণপদ ক 


রামগোপাল রৌপ্যপদক 
অক্ষয়কুমার বড়াল 
রৌপ্যপদক (ক) 
অক্ষয়কুমার বড়াল 
রৌপাপদক (খ) 
জ্কানশরণ চক্রবস্তী রৌপ্যপদ্দক 
স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি 
রৌপ্যপদ্দক 


প্রবন্ধ 
নাঁরী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র | 
হিন্দুরীজতে রাঢ। 

বাঙ্গালাভাযা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাঁধনে 
বঙ্গীঘ্-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ 
বৎসরের মধ্যে কি কি কাঁজ 
করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস। 
এষা” কাব্য সমালোচনা । 


কেনকাঁঞজলি'র বিশেষত্ব । 
অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে 

নারী-চরিত্র | 
মাইকেলের ছন্দ । 


মাঁসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা । 


১৯২ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ সংখ্যা 





পুলস্কার 


১। আচাধ্য রামেন্ত্রস্ন্দর ত্রিবেদী স্মতি-পুরস্কীর (১০০২) শতপথ,, 
গোপথ ও তাণ্ত ব্রাহ্মণের আখ্যান, 
ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও 
তৎ্সম্বন্ধে আলোচনা । 
২। গগনচন্ত্র পুরস্কার (৫০৯) স্ন্দপুরাণে এতিহাসিক তত্ব । 
জুষ্্য-_প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা 
আঁব্তক। কেবল ৬ বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দিষ্ট । অন্ন 
প্রবন্ধ সাঁধারণে লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি ২৯শে ফাল্তুন 
( ১৩ই মার্চ, ১৯২৮ ) তারিখের মধ্যে নিয় স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে, 
হইবে । 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির নিক 
২৪৩1১, আপার সাঁরকুলার রোড, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্াভূষণ 
কলিকাতা । সম্পাদক । 
জরে এ 
কীর্তন-মতেণতসব 


অগ।মী ২৭শেফান্খন রবিবার হাপিসহরে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শীপাটে 
উৎসব হইবে । তছ্পলচ্ছে স্ুপ্রসিদ্ধ নাম প্রচীরক প্রেমক্ শ্রযুক রামদাস 
বাবাজী মহোদয় শ্রীনাম কীর্ভনের তরঙ্গ তুলিবেন। সকলে সদলবলে 
উপস্থিত হইয়া উৎসবের আনন্দে যোগদান করেন ইহাই কক্মীগণের 
একাস্ত তন্ুরোধ। ই, বি, রেলওয়ে হালিসহর ষ্টেশন হইতে ১ মাইল 
দূরে গঙ্গাতীরে মুখার্জি পাড়া উৎসবস্থল। 


ইভ লন্বালহ্মণো। জবি । 


(শপ ্স 


২৬শ বর্ষ ভি ফান্তন 


৭ম সংখ! ১৩৩৪ 


ধন্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিক!। 


৩০০৩০৪০৮৮ আর বরা এ, 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-ম্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপ| চ তক্তিরক্তল্য জীবনম্‌॥৮ 


ত্রীফাল্গনী পূর্ণিম। 


আন্ঞু মধুর মধু খতু ফাগুনে ফাগু মাতিয়া। 

মু মলয় নুরভি শুত মুকুল ফুল ভাতিয়া ॥ 
কোকিল কুহু ফুকারে মুহ্ু পুলকে ভরু গাতিয়া। 
ঝরু নয়ন কহই মন সোই *পুণিম রাতিয়! ॥* 
কানু ভানুক তিরোভাবে, জগত মাহা কত ভাবে, 
নিষাতন বিপলব আধারে ধর! ছাঁপিয়। 

বিপদ ভেল বিপথ রাশি কপট সুখ কপট হাসি 
হেরি রোয়ত সীতাঁনাথ বাথিত হরিদাসিয়া। 


১৯৪ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৭ম সংখ্য! 
পা 
সাধক আখি তপতনীরে গোলক উঠি কাপিয়া 


নামল হরি নদিয়া পুরী সোই "পুণিম রাতিয়া |” 
আশোয়াসিতে কলিজীবে নাম প্রেম বিলাইতে 
পাঁপী তাপী পতিত নীচে আপন বুকে তুলে নিতে 
সাড়া ভারত দুয়ারে আসি, পাগল প্রেমে কাঁদল ভাসি 
চিহ্নই কত তকতবর হেরি প্রেম মুরতিয়! 
রাই-কান্ত জনম তিথি দোহ-অটমী মথিয়া 
আগুল দোহে এক মেলি সেচ প্পৃণিম রাতিয়া ॥* 
_ শ্রীগোপীনাথ বসাক । 


আীশ্বীঅমিয় নিতাই চরিত 
(১৩) 
[ শচীমার সহিত মিলন ] 


“ছই পুত্র দেখি শচী জুড়াম অস্তর |" ( চৈঃ মঃ) 

নিভাই ত্রজের ভাবে বিভোর, তিনি নিমাইকে ঠিক তাহার ছোট 
ভাই প্রীণকানাইয়ের মতই দেখেন। পরদিন নিমাই নিভাইকে নিক্ত 
বাড়ীভে লইয়া গেলেন । জননীকে ম! মা বলিয়! ডাকিলেন। মা গালিলে 
নিমাই বলিলেন মা, এই আমার দাঁদা-_-তোমার বড় ছেলেকে আনিম়াছি। 
মা, ইহাকে তোমার বিশ্ব্পপ বলিয়া জানিও। শচীমা নিমাইএর কণার 
বিহ্বল হইয়া নিতাই-র মুখপানে চাহিলেন, দেখেন ঠিক যেন তীছার 
বিশ্বরপ। বিশ্বক্পপ নিতাইর দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন--নিতাইর 


কাপ্তুন, ১৩৩৪ ] ভ্ীজীঞ্সমিয়নিতাই চরিত ১৯৫ 





দেহে বিশ্বরূপের তেজ ছিল, নিমাই একথা! জানিভেন। তাই নিমাইর 
কথায় শচীমা নিতাইর মুখপানে পুনঃ পুন: চাহিয়। চাহিয়। দেখিতেছেন-_. 
ঠিক যেন তাঁহার বিশ্বক্পপ। 

বৈষ্ণব সাহিত্যে এই পরকায়া প্রবেশের কথা ভূরি ভুরি দুষ্ট হইবে। 
'নিমাইর মুুমুহু আবেশ-তীহার ভক্ত ভাবও ভাগ্যবান-_চন্দ্রশেখর 
আঁচীর্ঘ্যরত্ের গৃহে নাটক অভিনক্ষম কালে ভক্তগণের দেহে দেবভাগপের 
আবিভাব সকলে অবগততআছেন। মহাভারতে যুধিষ্টিরের দেহে বিদ্বর্‌ 
দেহত্যাগ করিয়া আঁশ্রগ লইয়াছিলেন, জ্ঞাত হওয়। যায়। অমির নিমাই 
চরিত গ্রন্থে এ সপ্থন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। 

নিতাইকে দেখিয়া শচীমার আখি ছল ছল করিতেছে । তিনি 
ভাবিতেছেন সত্যই কি এ অবপৃত তাহার বিশ্ববূপ? ভিনি নিতাইকে 
বলিতেছেন_-বাপ,! নিমাই আমার বলিতেছে তুমি তাহার দাদ। 
বিশ্বরূপ, সত্যই কি তুমি আমার পুত্র / বাপ, একি সত্য ! না আমি স্বপ্ন 
দেখিতেছি?” নিতাই বলিলেন, পই] মা! সত্যই আমি তোমার 
সেই বিশ্বরূপ 1” 

শচীমা, নিতাইর কথা বিশ্বাদ করিলেন, তিনি তাহাকে বাপ! বাপ! 
বলিয়া! কোলে লইয়। বসিলেন। নিতাইকে কোলে লইয়া তিনি তাহার 
'দেছে হাভ বুলাইডেছেন আর অঝোর নফ্নে ঝুরিতেছেন। বহুদিনের 
হারানিধি আজ কোলে পাইয়া মাতার আননের আর সীমা নাই। 
বলিতেছেন, “নিমাই আমার পাগল ছেলে,-এতদিন সে একাকী ছিল, 
'আজ হ'তে তুমি তাহাকে দেখিও। তেখার ছোট ভাইটার ভার 
তোমাকে দিয় আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। 

“নিত্যানন্দ-মাতিভাব পাই শচীরানী। 
নয়নে গলয়ে জল গদগদ বাণী ॥ 


৯১৯৬ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা 


চি 





এই মত মেহ-সে সব গর, গর্প। 
ছট পুৰ্র দেখি শচী ভুড়ায় অস্তুর ॥৮ 


[ শটীমার বিচিত্র স্বগ্র দর্শন ] 


অবতীর্ণে স্বকারুণ্যো পরিচ্ছিন্্রৌ সদীশ্বরো। 
উরুষ্-চৈতষ্ত নিত্যানন্দ ছো ভ্রাতরৌ ভজে ॥ 
(শ্রামুরারি গুপ্তের শ্লোক । ) 

প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দের ভার শ্রীবামের উপর দিয়াছেন। ভিনি শ্রীবাসের, 
বাড়ী থাকেন। নিতাইর বয়স বত্রিশ কিন্তু স্বভাব একেবারে বালকের 
মত । নিতাই শ্বাসের পত্বী মালিনী দেবীকে মা বলেন। মাতৃনেহ তাহার 
মনে নাই। বিংশতি বৎসর পথে পথে ঘুরিতেছেন। এখন একসঙ্গে 
গৃহ. ও মাতা পাইয়া শিশু-স্বভাব নিতাই একেবারে বালকের মত হইয়া 
মালিনীর কোলে শুইয়া পড়িলেন। ভিন নিজ হাতে তাত মাখিয়া 
খাওয়াইয়। দেন, তবে তাহার খাওয়! হয়, যেন পাচ বছরের ছেলেটা। 
নিত্যানন্দের বাল্যভাব ইহাতে বেশ বুঝা যায়। 

“আপনে তুলিয়৷ হাতে ভাত নাহি খায়। 
পুত্ত প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥ 

শুধু ইহ! নহে। তিনি মালিনীর শ্ন্তহুগ্ধও কখন কখন পান করেন । 
আশ্চর্য) তাহার ম্পশে সেই শুক্ষ স্তনে ও হুপ্ধের সঞ্চার হইয়াছিল । আহারের 
বিচার নাই, ছ্আহার্যেেরও অভাব নাই । যখন ইচ্ছা তখনই আহার করেন। 
ন্গানের সময় গঙ্গায় পড়েন আর উঠেন না। নিতাই সাতার দিতেছেন, 
ভক্তগণের নান হইয়াছে তাহার তাহার অপেক্ষায় তীরে দাড়াইয়া আছেন। 
কিছুতেই উঠিবেন না। তখন নিমাই ডাকিলেন শ্রীপাদ! উঠ, আর 
কতকক্ষণ জলে থাঁকিবে, ভক্তগণ তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। 


ফান্যন, ১৬০৪.) শ্ীঞীঅমিয়নিতাই চরিত ১৯৭ 





নিমাইর বাক্যে নিতাই ভাড়াভাড়ি তীরে উঠিলেন। শিষ্ত যেমন মাতৃষ্বরে 
ছুটিয়া আসে তেমনি ছুটি আসিলেন। এতক্ষণ ভুক্তগণ কত পাধাসাধি 
করিতেছিল তাহাদের. কথায় ভ্রক্ষেপও করেন নাই । 
একদিন প্রভূ শ্রীবাসের গৃহে বসিয়৷ কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, প্রবাস ! 
তুমি এই অবধূৃতকে বাড়ীতে রাখিয়াছ কেন? তুমি ত ইহ!র জাতি, কুল, 
শীল কিছুই জান না, ইহাকে ঘরে রাখিয়! কি নিজের জাতি নষ্ট করিবে? 
তুমি পরম উদার বাঁলয়া একথা তোমাকে স্মরণ করিয়। দিতেছি । তুমি 
সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্ধ্য করিও |” 
শ্রীগৌরাঙ্গের কথায় শ্বাস হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন «প্রত তোমার 
আমাকে এভাবে পরীক্ষা কর! ক্চি উচিত? প্রভু আমাকে ছলনা করিও 
না। নিত্যানন্দের সহিত তোমার সম্বন্ধ আমি বুঝিয়াছি। তোমাদের 
উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই, ভোমরা উভয়ে অভিন্ন দেহ। প্রত 
তুমি যখন আমার প্রাণতুল্য তখন নিত্যানন্দকে আমি প্রাণের সহিত 
ভাল্বাদিব তাহাতে ব্দার আশ্চর্য্য কি? আমি তাহাকে কিছুতেই 
পরিত্যাগ করিতে পারি না, কারণ-__ 
"দিনেক যে তো.1 ভজে, মে আমার প্রাণ । 
নিত্যানন্দ তোর দেহ মো হ'তে প্রমাণ ॥ 
মদদিরা ঘবনী ঘদি নিত্যানন্দ ধরে। 
জাতি, প্রাণ, ধন যদ মৌর নাশ করে ॥ 
তথাপি আমর চিত্তে নহিব অন্তথা । 
সত্য সত্য তোমারে কহিচ্ছু এই কথা ॥* (চৈঃ ভাঃ) 
শ্বাসের মুখে এইকথা শুনিয়া প্রভুর ভগব]ন ভাঁব হইল। তিনি 
'আনন্দে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন পণ্তিত ! তুমি ধন্থ, নিত্যানন্দে 
“তোমার এরূপ বিশ্বাস। নিভ্যাল্ন মহিম1 বড়ই গোপনীয় উহ। সহজবোধ্য 


১৯৮ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা 





নহে। তুমি সে গৃঢ় নিতাই তত্ব অবগত হুইয়াছ। সদানন্দ নিত্যানন 
ষথায় অবস্থান করেন কোন প্রকার নিরানন্দ ভাব তথায় থাকিতে পারে 
ন|!। আর তথাকার পঞ্ড পক্ষী পর্যস্তও কৃষ্ণ প্রেমেমত্ত থাকে । প্প্রভু আরও, 
বলিলেন-_ 

ঞ সা ০ 

তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি ॥ 

যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে । 

তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে ॥ 

বিড়াল কুকুর আদি তোমার বাড়ীর । 

সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥ 

নিত্যানন্ে সমর্পিন্ু আমি তোমার স্থানে । 

সব্বমতে সংবরণ করিব! আপনে ॥ 

ন্ম্ই বর দয়া চলিয়া গেলেন। ন্তাইর সহবাসে পণ্ডিতের 
গোষ্ঠির আননোর সীমা নাই। নিতাই বাল্য ভাবে বিভোর, প্রেমে 
ঢল ঢল। তিনি প্রেমানন্দে সারাটা নদীয়া! থুরিয়া বেড়ীন। কখনও 
গঙ্গায় নামিছা সম্তরণ করেন, কখনও বালকগণের সহিত ক্রীড়া! করেন, 
কখন৪ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে, আবার কখনও বা সুরাঁরি গুপ্তের 
বাড়ী গমন করেন, কখনও আবার ছুটিকস প্রভূর বাড়ী যান। শচীম! 
নিতাইকে বড়ই ম্নেহ করেন। বাল্যভাবে নিতাই শচীমার চরণ 
ধরিতে যান আর জননী আন্তে ব্যন্তে দূরে পালাইয়া যান। মাতার' 
সহিত নিতাইর এই রঙ্গ হয়। 
এখন এক বিচিত্র ঘটন। শুন্ুন। একদিন শচী দেবী নিজ পুত্রকে 

বলিলেন, বাপ নিমাই! গভ রাত্রে আমি এক আশ্র্যয স্বপ্র দেখিয়াছি, 
তুমি আর নিতাই ছুইজনে যেন পাঁচ বৎসরের শিশু হইয়া মারামারি 


স্বাস্তন, ১৩৩৪ ] শীগ্ীঅমিয়নিভ্তাই চরিত ১৯৯ 





দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছ, পরে উভয়ে দৌড়িয়! ঠাকুর ঘরে প্রবেশ 
করিলে, আর নিতাই ক্কঞ্ক ও তুমি বলরাম মুত্তি হাতে লইয়! বাহির হইলে 
তখন চারিজনে বিবাদ বাধিল। রামকৃষ্ণ বলিলেন--“তোঁরা কে ডাকাত 
ছজন। এ বাড়ী ঘর সব আমাদের, এই যে দধি, হগ্ধ, সন্দেশ সব 
আমাদের জন্ত ।* নিতাই সহান্তে বলিলেন, েকালে তোমরা দধি 
দুগ্ধ ননী খেয়ে কাল কাঁটিয়েছ, সেকাল আর নাই, সে গোয়ালার অধিকার 
চলিয়া গিয়াছে, এখন বিপ্রের অধিকার । এখন আর দাবি চলিবে না। 
এখন ভালয় ভালয় পব জিনিস ছাড়িয়া! দাও। নতুবা আমার ছাতে 
পরিত্রাণ নাই । বলরাম কৃষ্ণের দোহাই দিয়া নিত্যানন্দের প্রতি তর্জন 
করিতে লাগিল। তাহাতে নিতাই বলিল, “তোর কৃষ্ণকে কি ভয়, 
দেখিতেছ না আমার প্রভু গৌরচন্ত্র সম্মুখে বিগ্তমান রহিয়াছেন” এই 
বলিয়া চাঁরিজনে কাড়াকাড়ি করিয়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আদি ভোজন 
করিতে লাগিল। পরে নিত্যানন্দ আমাকে মাতৃ সপ্বোধন করিয়! বলিল, 
“মা! আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে আমাকে খাইতে দাও” এই কথ! 
শুনিতে শুনিতে আমার ঘুম ভাড়িয়। গেল। 

স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া! নিমাই হাঁসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, মা! 
তুমি অতি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছ, আর কাহারও নিকট এই স্প্প কথ! 
প্রকাশ করিও না । আমাদের বাড়ীর দেবতা বড় প্রত্যক্ষ, তোমার কথায় 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল । আমি প্রত্যহ দেখি ঠাকুরকে খে নৈবেন্ঠ 
দিই তাহার আধাঁআঁধি থাকে না। লজ্জায় কাঁহাকেও একথা বলি না, 
কারণ আমার সন্দেহ ছিল যে তোমার বধূরহ এই কাঁজ, কিন্তু আরজ আমার 
এসে সন্দেহ ঘুচিল। 

"হাসে লক্ষ্মী জগন্মীত। স্বামীর বচনে। 
অন্তরে থাকিয়। সব স্বপ্ন কথা শুনে ॥* 


২৪০ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৭ম সংখা 


রর 





শচীমা বুঝিলেন নিমাই তাহার সহিত রহস্ত করিতেছেন। নিমাইর 
প্রেম বিহ্বলভায় শচী বিঞুপ্রিয়া বিষাদিত। ছিলেন, তাহাদিগকে 
আনন্দিত করিবার জঙ্ত প্রভূ মধ্যে মধ্যে এইক্প রহস্তচ্ছলে আনন্দ দান 
করিতেন। নিমাই আরও বলিলেন-_-ম1! নিতাইকে শীত্র এক দিবস 
ভোজন করাও । 

নিমাইর কথায় শচীম। আনন্দিত হইয়া নিতাইকে ভোজন করাইবার 
জন্ত নানাবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। 

পরদিবস প্রভু বিশ্বস্তর নিতাইর নিকট গমন করিয়া বলিলেন, 
“জ্বীপাদ আজ আমার বাড়ীতে আপনার ভিক্ষা হইবে। কিন্তু 
প্রভু, একটী অনুরোধ তথায় যাইয়া যেন কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ 


করিবেন না।” 
ইহ] শুনিয়া নিতাই ছুই কাঁণে আঙ্ুল দিয়। বলিলেন, *্রীবিষু ! 


শ্রীবিষু! আমি কি পাগল? তুমি বুঝি আপনার. মতই সকলকে 
মনে কর ?* ্‌ 

তখন ছুই সদানন্দ প্রভু উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন এবং পরে 
কুষ্খ কথ! বলিতে বলিতে শচীমার নিকট আঁগমন করিলেন। ক্রমশঃ 
গদাধর আদি পরমাপ্ডগণ আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইজেন। ভাগ্যবান 
ঈশান হুই প্রভুর চরণ ধৌত করিয়া দিলে তাহার। পরমানন্দিত চিত্রে 
ভোজনে বসিলেন। যেন কৌশল্যা মাতার গৃহে শ্ররাম লক্ষণ ভোজনে 
বসিয়াছেন এইয়ূপ শোভা হইল। আবার উভয়ের প্রতি উভয়ের 
ভালবাসাঁও ঠিক সেইরূপ । শচীমা মনের ভরিষে তাহার ছুই পুত্রকে 
ভোজন করাইতেছেন। তিনি বড়ই ভাগ্যবতী, পুত্র্ধয়ের ভোজনকালে 
তাহার কিছু অপূর্ব দর্শন ঘটিল। 

“ভ্রিভাগ হইল ভিক্ষা! ছইজন হাসে।” 


ফাস্তুন, ১৩৩৪] ভীজবীঅমিয়নিতাই চরিত ২০১ 


বারাস্তরে শচী পরিবেশন করিতে আসিয়া দেখেন,-তীছারা আর 
তাহার নিতাই গৌর নহেন _ তাহার! ছুইটা পঞ্চমব্্ষীয় শিশু । একজনের 
বর্ণ শুভ্র, অপর কৃষ্ণবর্ণ, উভয়েই দিগ্ধর চতুভূজ মৃত্তি। একের হস্তে 
শ্রীহল মুষল, অপরের হস্তে শঙ, চক্র, গা, পদ্ম বিভূষিত। শ্রীঅঙ্গ, শ্রীবৎস- 
কৌন্তভ, মকর কুগুলাদি দ্বারা পরিশোভিত। বধু বিষ্ণুপ্রিয়া কষ মুদ্তির 
বক্ষস্থলে শোভা পাইতেছে। এই অপূর্ব দর্শন লাভ করিয়া শ্চীমা! আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হাতের 
পরিবেশন পাত্র হইতে অন্ন ব্যঞ্তন ঘরময় ছড়াইয়। পড়িল। শচীর দেহে 
তখন অশ্রুকম্প পুলকাদি অষ্ট সাত্বিক ভাব যুগবৎ দেখ দিয়াছে। 

মহাপ্রভু ইহ! দেখিয়া তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া মাতার গায়ে 
হাত দিয়া বলিলেন, মা! উঠ, তুমি হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়িলে কেন? 

প্রভুর শীতল হস্ত স্পর্শে শচীমা চেতন পাইলেন। তিনি পরিপূর্ণ 
প্রেমে ব্যাকুল হইয়। কাদিতে লাগিলেন। ঈশান গৃহ পরিষ্কার করিলেন। 
পাত্র শেষ যাহ! কিছু ছিল সমস্তই তাহার । তাই কবিবুন্দাবন দাস গৌরব 
করিয়! বলিয়াছেন-__ 

“সেবিলেন সর্ধকাল আইরে ঈশান। 
চতুদ্দশ লোক মধ্যে মহ। ভাগ্যবান ॥” 

শচীম। জ্ঞানলাভ করিয়৷ ছুই পুত্রকে মনের সাধে সাজাইলেন এবং 
নিতাইর উদ মুখখানি পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন । নিমাই 
আজও বলিলেন, “মা! ইহাকে নিজ পুত্র বলিয়াই জানিবে এবং 
আমাপেক্ষাও অধিক যত্তু করিয়া প্রাতপাঁলন করিবে। 

শচীমার পুত্রন্নেহ অতুলনীয় । তিনি যখনই নিতাইকে দেখেন তখনই 
তাছাকে আপনার বড ছেলে বলিয়াই বুঝেন। রঙ্দিয়। প্রভৃর এও এক 
বিচিত্র লীলা, এবং আমরা পুব্বেই বলিয়াছি নিতাইর দেহে বিশ্বপ়ূপের 
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শক্তি ছিল। শচীমা নিতাইর দিকে চাহিয়া আনন্দে গদগদ হুইয়! অশ্রু 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 

শচীমা নিতাইকে বলিলেন, “নিতাই নিমাইর কথা শুনিলে ত? 
নিতাই বলিলেন_-"মা! কথা সত্য, আমর! ছু'জনে তোমার ছুটী ছেলে». 
তবে মা! তোমার চঞ্চল নিতাইর অপরাধ লইতে পারিবে না, ইহ! বলিয় 
রাখিলাম।” এইরূপে সেই দিনকার লীল! শেষ হইল । 

রক খঁ ৫ ক ১ 

অপর এক দিবস মহাপ্রভু পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া! বসিয়। আছেন) 
তাহার দক্ষিণে নিত্যানন্দ। এমন সময় শ্রীল মুরারি গুড আগমন 
করিলেন। তিনি অগ্রে নিত্যানন্দের চরণে প্রণাম করিয়া পরে মহা প্রতুকে 
প্রণাম করিলেন। প্রভু ইহাতে পরমানন্দিত হইয়া হাস্ত করিতে 
লাগিলেন এবং রহস্ত করিয়া বলিলেন ৭গুপ্ত, এ তোমার কিরূপ ধরব? 
চতুর মুরারি বলিলেন, “প্রভূ, ধর্দীধন্ম আমি কি বুঝি । তুমি যাঁহা করাও 
আমি তাহাই করি। বায়ু করুক যেরূপ শুক তৃণ চালিত হয়/ সেইরূপ 
জীবগণও তোমার ইচ্ছাশক্তি দ্বার! চালিত হইতেছে ।” 

“পবন কারণে যেন শুক্ষ তণ চলে। 
জীবের সকল ধর্দব তোর শক্তি বলে ॥* 

“জীব তোমার শক্তিতে শক্তিমান, তাহার ন্বতস্্র ইচ্ছ। কিছুমীঞ্জ নাই।” 
মুরারির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়। প্রভূ বলিলেন, *মুরারি, তুমি 
প্রকৃতই আমার যথার্থ ভক্ত, যেছেতু পরম গুপ্ত নিত্যানন্দ তত্ব তুমি 
অবগত হইম়্াছ, নিত্যানন্দের প্রতি যাহার ভক্তি আছে সে-ই আমার 
প্রিয় । আর নিত্যানন্দের প্রতি কিছুমাত্রও ' বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়! 
যে আমাকে ভক্তি করে, দে আমার দ:স হইলেও আমার প্রিয় হইতে 
পারে না ।” 
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“সত্য সত্য মুরারি আমার শুদ্ধ দাস। 
তুমি সে জানিল! নিত্যানন্দের প্রকাশ ॥ 
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক হেষ রছে। 
দাঁস হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥ 


ক্রমশঃ 


ভ্ীভোলানাখ ঘোষ । 


্রীচৈতন্য আবাহন 


এস বঙ্গের 
বঙ্গসাহিত্যের 
এস বাঙ্গালীর 
বাঙ্গালীর তুমি, 
বাঙ্গালীর প্রাণ, 


বাঙ্গালীর বেদ, 


চির উপাস্য 

ছুঃখিনী অঞ্চল নিধি ! 
স্যর কর্তা, এস, 

এস বঙ্গের বিধি! 
ভগবান, তুমি 
বাগালীর অবতার ! 
কাঙ্গালীর তুমি, 
বাঙ্গালী যে গো তোমার !! 
বাঙ্গালীর মান, 
বাঙ্গালীর তুমি ধর্ম! 
পুঝাঁণ তুমিই, 
বাঙ্গালীর তুমি মন্দ! 
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বাঙ্গল। সরস, তুমি তার রস, 

তুমি তার গান, সুর! 
বাঙ্গল! বাতাস তোমার প্রেমের 

হিল্লোলে ভরপুর !! 
নিজন্ব বলিতে বাগালীর তুমি, 

তোমা পেয়ে তারা ধন্ত ! 
নিখিলবাদের সমন্বয়, এস, 

বাঙ্গালীর শ্রাচৈতন্ত !! 


শ্রউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


/কাশীধামে শ্রীণৌরাঙ্গ-প্রকাশানন্দ 
মিলন 


(৩) 
প্রভু সঙ্গীদহ সভায় আসিয়া মুহুর্তের জন্ত মুখ তুলিয়া সন্্যাসীগণকে 
যোড়করে নমস্কার করিলেন। পরক্ষণেই মুখপ্স ভূমিতে নিবদ্ধ হইল। 
পাদ প্রক্ষালন করিয়া প্রভু সভার মধ্যে না বসিয়া পাদ প্রর্জালনের 
স্থানেই আসন গ্রহণ করিলেন। 
“দ্ভা নমন্করি গেল পাদ প্রক্ষালনে। 
পাদ প্রক্ষালন করি বসিল সেই স্থানে 1» 
সভ! মধ্যে না বসিয়া অতি দৈষ্কে পাদ প্রক্ষালনের স্থানে উপবেশন 
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করায় প্রফাশানন ধিচিলিত হইলেন । তিনি প্রভূফে সভা মধ্যে আহ্বান 
করিলেন--কিস্ত প্রভু বিনিত ভাবে বলিলেন__ 
*__আমি হীন সম্প্রদায় । 
তোঁমা সবার সভায় বসিতে ন! জুয়ায় ॥” 
কিন্তু প্রকাশানন্দের বৈরীভাব প্রভুর প্রথম দর্শনেই প্রায় বিদুরিত 

হইয়াছে । তিনি আর স্থির থাঁকিভে পাঁবিলেন না+সত্বর উঠিছ। সাদরে 
প্রভুকে হস্ত ধারণ করিয়া সভামধ্োে লইয়। আসিনেন । প্রকাশানন্দেয় মন 
আজ নানা চিস্তাআোতে উদ্বেলিত । এই মহাতেজত্বী সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য 
নবীন সন্্যাসী কি লোক প্রতারক ? ইনি কি ইল্াজালী ?-_-মোহন বিদ্যায় 
সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন? অসম্ভব--অসম্ভব__এ চিন্তা মনে 'আনাও 
পাপ। তবে ইনি কে? ইনি কি সাধারণ দেঁহধারী, সন্ন্যাস লইয়া! 
সাধনার পথে অগ্রসর ইইডেছেন? তবে সন্র্যাসীর বিকুদ্ধ-ধন্দাচরণ 
করেন কেন? নৃত্য গীতাদি যাহা সন্ন্যাসীর নিতাস্ত দৃষণীয় তাহা 
নিজে আচরণ এবং প্রচারই বা করেন কেন? প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তাহার 
গম্ভীর চিত্তকে আলোড়িভ করিতে লাঁগিল। তিনি অকপটে তীঙ্কার 
সন্দেহও সমস্তার কথা প্রস্ৃকে জানাইলেন :-- 

“সম্প্রদায়ী সন্নাসী তুমি রহ এই গ্রামে। 

কি কারণে আম! সভার না কর দর্শনে ॥ 

সন্লামী হইয়া কর নর্তন ও গায়ন। 

ভাবক সব সঙ্গে লইয়া কর মংকীর্ভন ॥ 

বেদাস্ত পঠন প্রধান সন্ন্যাসীর ধর । 

তাহা ছাড়ি ফেন কর ভাবকের কন ॥ 

প্রভাবে দেখি যে তুমি সাক্ষাৎ নারাসণ। 

হীনাচার কর কেন'কি ইহার কারণ।॥* 
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প্রক।শানন্ের ধনীভুত সকল সন্দেহ এই প্রশ্ন কতিপয়ে প্রকাশ 
পাইল। পরম রসিক প্রভু উত্তরে বলিলেন “গুরুদেব আমাকে দীক্ষা দিয়া 
এই আদেশ করিলেন যে, তোমার ত বেদীন্তে অধিকার নাই, তুমি মুর্খ 
কাজেই-_ 
“কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার” 
“কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসারে মোচন । 
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে রুষ্কের চকণ ॥ 
নাঁম বিশ্ন কলিকালে নাহি আর ধন্ম। 
সব্ব মন্ত্র সার নাম এই শান্তর-মন্্র ॥” 
আঁমি এই আজ্ঞ। শিরোধার্যা করিড়া অহনিশি কেবল কৃষ্ণনাম জপ 
করি! বলিতে ক-_ 
"নাম লৈতে লৈতে মোর শাস্ত হইল মন |” 
“ধৈর্য্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত । 
ভ'সি কান্দি নাচি গাই ধৈছে মদোন্মত্ত ॥” 
এই নামের ফলেই আমার নৃত্য গীত আনন্দোচ্ছাস--ইহছা আমি 
্ববশে করি না ।__ 
“গাই নাচি নাহি আঁমি আপন ইচ্ছায় ॥” 
কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সন্ধু আন্বাদন। 
বঙ্গানন্দ তার আগে খগ্ভোভক সম 0” 
স্বশিষ্য প্রাকাশানন্দ প্রভুর উত্তরে মুন্ধ হইতেছেন। প্রভুর কণ্ঠস্বর শুমধুর 
বীণ! বিনিন্দিভ । প্রতি কথা হইতে যেন অমিয় ঝড়িতেছ্ছে। প্রকাশানন্দের 
স্বদয়ের সকল তম্রী আজ এক নুমোহন স্থরে বাঁজিম। উঠিল ! জীবনে 
এই সব্ধ প্রথম তিনি কি যেন এক অনাস্বাদিতপুর্ব আননা রসে সিঞ্চিত 
হইলেন । প্রভু কেন বেদান্ত পাঠ করেন না তাহারও কারণ বলিলেন । 
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রি 
বেদাস্তের সুত্র অতি প্রাঞ্জল, তাহার প্রকৃত অর্থ সহজেই বোধগম্য হয়। 
কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্য কৃত ভাষ্য-মেঘ হ্ত্রের নিণ্মল, স্বচ্ছ অর্থ আচ্ছাদন করিয়। 
রাখিয়াছে। তত্কৃত ভাষ্তে নির্ভর করিলে যে বেদান্তের গুঢ় অর্থ 
হৃদয়ঙগম করিতে পারে না-- প্রভু তাহ! বিশদভাবে বুঝাইয়৷ দিলেন। 
আচাধ্যের সব কপোল কল্লিত ভাব্যের সহিত যে বেদাস্তের প্রকৃত অর্থের 
কোন সামঞ্জস্ত নাই জগ্খ গুরু আচার্ধয কোঁন বিশেষ উদ্দেন্ঠ প্রণোদিত 
হইয়া (অগ্থৈতবাদদ স্থাপনের অভিপ্রায়) যে বেদাস্তের প্রকৃত অর্থ 
প্রচার করেন নাই গরভু তাহ! সুচীরুব্ধূপে বুঝাইতে লাগিলেন । 


“তাহার নাছিক দোষ ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞ্!। 
গৌণার্থ করি মুখ্য অর্থ আঁচ্ছাদিয়া ॥” 





প্রভু আচার্য কৃত ভাষ্যের দোষ দেখাইয়৷ বলিভে লাগিলেন-_ 


“বর্গ শবে মুখ্য অর্থে কহে তগবান্‌। 
চিটটদশ্বর্ধ্য পরিপূর্ণ অনুদ্ধ সমান ।* 


ও খ্্চ ক 
“তারে কহে প্রাকৃত সঙ্যের বিকার।” 
রী ও চে 


পঈশ্বরের তত্ব যৈছে জলিত জলন। 
'জীবের স্বরূপ যৈছে স্কুলিজেরকণ। 
জীবতত্ব ছৈতে কৃষ্ণতব শক্তিমান । 

গীতা! বিষুপুরাণাদি ইথে পরম প্রমান ॥* 
চি ক গ্ু 

*সর্ববেদ হুঞ্রে কহে কৃষ্ণের অতিধান। 
মুখ্য বৃদ্ধি ছাড়ি কৈল লক্গণা ব্যাধ্যান॥ 


২০৮ ভক্কষি [২৬শ রর্ এম. সংখ্যা 


এইমত-প্রতি হুত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া । 
গৌণ অর্থ ব্যাখ্যা করে কল্পন। করিয়া ॥” 
নাম সংকীর্ঘনই যে কলির জীবের একমাত্র উপায়--তথ্যতীতত ষে. 
আর গস্থা নাই প্রভু নান! শাঙ্্রাদি হৈতে তাহ! বুঝাইয়া দ্িলেন। এবং 
প্হয়িনাম” স্নোকের অপুর্ব ব্যাধ্যা করিলেন। প্রভুর অসাধারণ মনীষা, 
অপ্রমেয় পাঙিত্য-_প্হরেনীম* শ্লৌোকের অত্যাশ্চ্ধ্য ব্যাখ্যায় সন্্যাসীগণ 
একেবারে মুগ্ধ হইলেন। বেদান্তের যে ব্যাখাযায়--ভাগবতের "আত্মারাম 
শ্নোকের যে পা্ডিতা পুর্ণ বিশ্লেষণে পণ্ডিত সার্ধতৌম এক দিবস নিজ 
আত্মন্তরিতায় ধিকার দিয়া প্রভুকে স্বয়ং শক জ্ঞানে তাহার চরণে 
পতিত হুইয়৷ জীবন ব্যাপী জ্ঞানলাঁভ হইতে মুক্তি লাভ করতঃ ভক্তি 
রাঙ্যর পথিক হইয়াছিলেন- বেদাস্তের সেই খগ্চাত অশ্রভপূর্বব ব্যাঙ্যায় 
যে কাশীনগরীর মাঁয়াবাদী সন্ন্যাসীগণ বিস্মিত হইবেন তাহাতে আক, 
বিচিত্র কি? প্রভু দেখাইলেন্:-- ভগবাঁনে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ__ 
“পরম পুক্ষষার্থ সেই প্রেম মহাধন । 
কৃষ্ণের মাধুর্য রস করায় আন্বাদন ॥” 
সন্্যাসীই হও আর পণ্ডিত শিয়োমশিই হও এই তক্তি লাভ 
করিতে না পারিলে জীবনই বৃথা । 
প্রকাশানন্দ নির্বাক! -প্রভৃ যে কঙবড় পণ্ডিত তাহার দীপ্ত 
প্রতিভা সুর্যের সম্মুখে প্রকাঁশানন্ের জ্ঞান গরিমার ম্লান, রশ্মি যে ক্ষুদ্র 
খগ্ঠোতের সহিতও তুলিত হইতে পারে না শিহ্যগণ আজ তাহা 
মন্দ মর্দদে অনুভব করিলেন। প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধ' ভ্ক্তিতে সকলের 
হৃদয় ভরিয়া! উঠিল। 
“এই মত সব সুত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়! 
সকল সন্্যাসী কছে বিনয় করিয়] 1” 
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0১ আও সেল ডলতে) 





*বেদময় মুর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ । 
অপরাধ ক্ষম পুর্বে যে ৫কনু নিন্বন ॥” 
প্রভুর দর্শনা বধি "সন্ন্যাসীগণের মন ফিরিয়া গেল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন_কেহ কেহ কৃষ্ণ সঙ্কীর্তঘনও আরম্ত 
করিয়াছেন। যে মুখে মহাপ্রভুর নিন্দীবাঁদ প্রচারিত হইয়া ভক্তগণকে 
কিট করিয়াছে এখন তাহা “কৃষ্ণ হরি” নামে ভরপুর হইল। 
নাম সংকীর্তনে মাদকতা আছে। নাম স্ব মাধুর্যে সর্বচিত্ত 
আকর্ষণ করে। মন বিষয়াশক্ত না হইলে নাম কীর্তনে অনুরাগ আসিতে 


অধিক বিলম্ব হয় না। 


শ্রীপ্রমথ নাথ মজুমদার বি, এল । 


শিবরাত্তি 


[ শ্রযুক্ত রামদ্য়াল মজুমদার এম, এ মহাশয়-লিখিত ] 

যার তার কাছে ছুঃখের কথা বলিয়া ক্ষুদ্ধ হইতে যাও কেন? ব্ক্তি 
মধ্যে বল, পরিবার-মধ্যে বল, সমাঁজ-মধ্যে বল, জাঁতি-মধ্যে বল, চারিধারে 
ছংখের সমুদ্ধ উথলিয়া উঠিতেছে। এই কাঁলে ইহাই হইবে। এ দুঃখের 
প্রতিকার করিবে কে? কেহই করিতে পারিবে না। কেহই কি পারিবে 
না? একথা বলি না। কোন মানুষে পারিবে না। তবে ষিনি 
পারিবেন, তাহাকেই বলিলে কাঁজ হইবে, অন্তত্র বিফল। 

এই “প্রবল ছঃখের প্রতিকার একমীত্র জ্ীভগবান ভূমি ভিন্ন অন্ত কেহই 

২ 
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করিতে পারিবে না। ভাই হুঃখের কথ তোমাকে জানহেতে চাই। সকল 
দ্বারে বিফলমনোরথ হইয়া আজ তোমার দ্বারে আসিয়াছি হুঃখের কথা 
বলিতে । তুমি বধির নও, তুমি অন্ধও নও । তুমি সব দেখিতেছ, তুমি সব 
গুনিতেছ। খর আমার আত্মার মত তুমি আমার হৃদয়ের রাজ। হইয়| 
রছিয়াছ। . তবু আমার হুঃখ যায় নাকেন? তুমি প্রতিকার করন! 
কেন? আমি সব ছাড়িয়া তোমার আশ্রয় লই না বলিয়াই তুমি আস ন1। 
হায়! আমার ছর্দল খিশ্বাদ ! আমার বিশ্বীমে কোথাও বুঝি একটু চিড় 
আছে--কোথাঁও ষেন কোন অবিশ্বাসের বীজ আছে--আমি বুঝি সংশয়াত্ম! 
হইয়া! আছি, তাই ছুঃখে ছুঃখে বিনাশ প্রান্ত হইতেছি। তুমিভিন্ন আমা 
হুর্বপ চিত্তরকে সবল করিতে আর কেহ পারিবে না। তুমি পারিবে, আর 
তুমি ভিন্ন যাহার আর কেহ নাই, যিনি প্রাণে প্রাণে' অনুভব 
করিয়াছেন ও অনুভব করিতেছেন, তিনি পারিবেন । তুমি আর তোমার 
যথার্থ ভক্ত ভিন্ন চারিধারের ছঃৰ সরাইতে আর কেহ পারিবে না । 
মানুষ তোমার আশ্রয়ে না আপিয়া কোনও বুদ্ধি কৌশলে জীবের ছঃখ 
দূর করিতে পারিবে না) 

তুমি সর্ধত্র সর্বকালে আছ সত্য, কিন্তু কালে কাঁলে বিশেষ বিশেষ 
ভাবে নিজের সত্ব! উপলব্ধি করাইয়া থাক। শিবরাত্রি একটি মেইরূপ 
লময় 1 শিবরানব্রিতে শিবপুক্ধা করিয়। আশুতোষ তৃমি--তোমাঁকে সর্বান্তঃ- 
করণে 'নমো নম+ করিয়া প্রার্থনা করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই সকল 
ছুঃখ দুর করিয়া থাক। যিনি হৃদয়ের এ্রকাস্তিকতাঁর সহিত “নমে| নম 
করিতে পারেন-ঠাকুর আমার কিছুই নাই, সব ভৌমার--আমি কেহ 
নই--আমিও তোঁমার--ন্বদয়ে এই ভাব আনিয়া-_ভাবের ঘরে চুরি না 
করিয়া--যিনি তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে পারেন, £তার জঙ্জ 
ভোমার অন্য হস্ত সর্বদা বরগ্রদ। তবে তোমার ব্বভাবটিও 
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গুরুমুখে এবং শান্ত্রমুখে শুনিয়া রাখ! চাই। ক্সামাদের জাতীর কেন 
জানে ঠাকুর তুমি অগতির গণি, তুমি শরণাগতের গমভয়-দাভা, তুমি 
ভবভীতের ভয়জ্জাতা, তুমি পাঁপী ভাপীকে উপেক্ষা কর না,তুমি কাঙ্গালের 
বন্ধ__তুমি যথার্থ আর্তরঙ্জনার প্রার্থন| পূর্ণ কর, তুমি যথার্থ বিপন্ল্রের আহ্ৰান 
শ্রবণ কর। যে তোমাকে ঠিকঠিক বলিতে পার আক্মার আর কেহ 
নাই, আমার তুমিই আছ--ভূমি আমাকে দেখা দাও, তাহার পুজা তুমি 
গ্রহণ কর, তাহার দুঃখ তুমি দূর কর। 
বলিতেছিল।ম শিবরাত্রি রাত্রি ঝড় প্রশস্ত সমস্থ । যেমন রাত যায় 
দিন আপে, এইপদ্থিকাঁল্সে সন্ধা! বা সমাক ধ্যান করিতে হয়, সেইরূপ শিব- 
রাত্রির রাত্রিও এক বংসর যাইতেছে অন্ত বৎসর আসিতেছে ইহার সন্ধি 
কাল। এই সন্ধিকালে পুজ! সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। যিনি নিতা, ধিনি সব্ধগত, 
যিনি নুঙ্ষু, যিনি সদাঁনন্দ,ষিনি জ্ঞানস্বরূপ,যিনি নির্বিকার, ধিনি সাক্ষী আর 
'ষনি নজশক্তি গ্রহণ করিয়া-_শিবরাত্রি হইয়া__-শিৰ শিবা হইয়া! সকলের 
প্রভু জগন্ময় সর্ব-কর্তা, সর্ব-ভোক্তা, সর্ব-সংহপ্ত--সেই তিনিই-_সেই পর- 
ব্রহ্মই শক্কিময় হই! জগদাকার ধারণ করিয়া জগতের নিয়ন্তা হইয়া জগৎ- 
বাঁসীর ছঃখ দূর করেন। ইনি যেমন নিগুণ হইগ্লাও শক্তি জাগাইঘ। 
গুণ, ইনি সেইরূপ আত্ম! হইয়াও ভক্তচিন্তানুলারে রূপ ধারণ রূরেন- 
অবতার হয়েন। শিব-পুজাতে চারিবর্ণেরই অধিকার আছে। 'নমো। 
নমঃ করিয়। হৃদয় গলাইয়। তক্তি উৎ-কষ্টিত কঠে কাঁদিতে ক্ণাদতে এই 
“বামাঙ্গে দধতং* শিব5রণে নিপতিত হইয়। বজি এস-_ 
*বিশ্বেখ্বীর । বিনূপাক্ষ | বিশ্বরূপ 1 সদাশিব। 
শরণং ভব ভূতেশ করণাকর শঙ্কর ॥ 
হর শত্তো মহাদেব বিশ্বেশামরবল্পভ। 
শিব শঙ্কর সর্বাত্মন্‌ নীলকণ্ নমোহস্ত তে ॥ 
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মৃত্যুজয়ায় কদায় নীলকণায় শত্তবে। 
অমৃতেশায় সর্বায় মহাদেবায় তে নমঃ ॥* 
আহা এই তুমিই-_ 
“রাজসেন স্বয়ং ব্রহ্ম! সাত্বিকেন স্বয়ং হরিং | 
তাসের স্বয়ং কদ্রন্ত্রিতঘং ত্য়ি সংস্থিতম্‌ ॥ 
নমাঁমি ত্বাং বিরূপাক্ষ নীলগ্রীব নমোহস্ত তে। 
তিনেত্রায়নমস্তভামুমাদেহাদ্ধি ধারিণে ॥ 
ভরিশুলধারিণে তুভাং ভূভাঁনাং পতয়ে নমঃ। 
পিনাকিনে নমস্তভ্যং মীচষ্মায় তে নমঃ ॥ 
নমীমি তাং মহাদেব পতয়ে ত্বাং নমামাহম্‌। 
ভোৌক্ত! ভোজ্যং ত্বমেবেহ ভক্তানাং শঙ্বদঃ শ্বয়ম্‌ । 
সুর্যযরূপং সমীসাগ্য দেহিনাং দেহধারকঃ। 
মুনীনাং মুক্তিদাত। চ ভক্তানাং তক্তিদঃ স্বয়স্‌ ॥ 
যদৃচ্ছয়! সর্ববমিদং ত্বামভ্যেতি চ যাতি চ। 
নান্তস্ত বিজয়ং দাঁতুং শক্তি রন্তি তা বিন11 
আহা! এই নিগুণ সগুণ আত্ম! অবতার তুমি_আর সকল অবতারও 
এই নিগুণ, সগ্ডণ আত্মা ও অবতার সমকালে। কাজেই সর্ধপ্রকার 
সাধকের ইষ্ট দেবতা এই একই তুমি । কাজেই বিরোধ কোথও নাই । 
ধাহাকেই পূজ! কর, সেই একেরই পুজা সর্বত্র । বেদ বলেন-_- 
“যে নমন্তত্তি গোবিন্দং তে নমন্তস্তি শঙ্করমূ। 
যেহচ্চয়স্তি হরিং ভক্ত্য| তেহর্চয়ন্তি বৃষধবজম্‌ ॥ 
ফেখদ্বিবস্তি বি্বপাক্ষং তে ঘ্িষস্তি জনা দ্িনম্‌। 
যেরুদ্রং নাভিজানস্তি তে ন জানস্তি কেশবম্‌ ॥” 
(রুদ্রহ্বদয়োপনিষৎ ) 
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1০০0 
ধাহারা গোবিন্দকে নমস্কার করেন, তাহার! শঙ্করকে নমস্কার করেন, 


ধাহার! শ্রীহরিকে ভক্তিপুর্ব্বক অর্চনা! করেন, তাহারা শিবের উপাসন! 
করেন। "সাহার! শিবকে দ্বেষ করেন, তাহারা কৃষ্ণকে দ্বেষ করেন। 
ধাহার। রুদ্রকে জানেন না, তাহারা ক্ঞ্চকেও জানেন না । 

উপরে যাহা লেখা হইল, সেইয়ূপ ভাৰে অথবা ধাহার সামর্থ আছে, 
তিনি আরও ভাল ভাবে হৃদয়কে কাঁতর করিয়া_এস এস আমর! যদি 
শিবপুজা পুর্বে নাও করিয়! থাকি তবে এই শিবরাত্রির বীত্রিতে চারি 
প্রহরে শিবশিবার পূজা করিয়া নিত্য এই শিবপুজা করি এস। 

শিব পুজা! করিতে করিতে ভাবনা করি এস--শিব সন্মখেই শিবার 
সহিত আসিম়াছেন। অবোধ শিশু গোপনে যখন গিতার ছবি একা! 
বদিয়। অকে তখন তাঁহার পিত। যে পশ্চাতে দাড়ীইয়। আনন্দে ভরিত হয়েন 
আর বলেন, আঁহ! এই বালক আমাকে বড়ই ভালবাসে, সেইরূপ তোমার 
গড! এই শিবলিঙ্গের সম্মুখে আদিয। তিনি ধাড়াইনা সেইন্দপ আনন 
করেন। এই খানেই শিব পার্বতীর সহিত আসিঘ়াছেন_-বিশেষভাঁবে 
ভাবনা! কর। করি! বেশ করিঘা গণ ভরিয়া পুজা করিব_-এই 
সংকল্প প্রথমেই করিখ! লও । 

প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা কর “মন সব্বারিষ্টনিবৃত্তিপুর্বক তথা পৃর্বজন্মনি কৃত 
ইহ জন্মনি জঞ্জিত-_কাঁয়িক, বচিক, মানসিক, সাংসগিক, জ্ঞাভাজ্ঞাত, 
মহাপাতক উপগাভকানাং নানাবাধিজপেণ পরিপচামানানা* বিনা 
শার্থং ভগবঠতঃ আসদাশিবন্ত 'গ্ীতার্থং শিবপুজনমতহং করিষ্যে। 

“পাবনং সর্ধবর্ণানাং ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মর পিণঃ । 
অন্ধগৃহন্ত মাং সষ্চো শিবপুজীখ্যকর্্মণি 1” 

ভে পতিতের উদ্ধারকর্ত।, হে ক্ষমার আধার, হে দয়ার সাগর, হে 

কার্গালের আশ্রগদদাতা আমার সমস্ত বিদ্ব অপসারিত কর, আমার 
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পূর্বজন্মকত, ইহজন্মে অঞ্জিত, কায়িক, বাচিক, মানসিক জ্ঞাত অজ্ঞাত, 
মহাপাতক, উপপাতকাদি-_ যাহারা নানাবিধ ব্যধিরপে আমাকে ফ্লেশের 
উপর ক্লেশ দিতেছে--যাঁছার! আমাকে নানাবিধ মনের জ্বালা জালাই- 
তেছে--যাহারা আকাকে তোমায় ভুলাইয়া তোমার চরণ হইতে দুরে 
আনিতেছে--সেই সমস্ত পাপ তাপতৃুমি বিনাশ করিয়! দাও--তোমার 
শান্তিময় শ্রাচরণে আমাকে ভক্তি দাও, আমি সেইজন্ত তোমার প্রীতি- 
লাভ জন্ত তোমার পূজা! করিতে আসিয়াছি। কর না এই ভাবে প্রার্থন।। 
কর না এই ভাবে প্রাণ ভরিয়া পুজ।। এ যে বলিতেছিলাম, সেই 
তোমার পূজার স্থানে দাড়াইয়_-এই মনে করিয়। পাঠ কর না_ 
“হে চন্দ্রচুড় মদনাস্তক শৃলপানে স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শস্তো । 
ভুতেশ ভীতি ভয়স্দন মামনাথং সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥£ 
এই শ্তবটি সমস্ত পাঠ কর আর ধ্যান কর-_ 
“বন্দে দেবমুপাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকাঁরণং 
বন্দে পন্নগভৃষণং মুগধরং বন্দে পশুনাং পতিম্‌ । 
বন্দে সুষ্য-শশাঙ্ক -বহিনয়নং বন্দে মুকুন্দ প্রিয়ং 
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্‌ ॥৮ 
বিধিমত পুজা করিয়। ক্ষম! প্রার্থনা কর না-_ 
“আবাহনং নজানামি নজানামি বিসজ্জনম্‌। 


পুজাঞ্চেব নজানামি ক্ষমস্থ পরমেশ্বর ॥ 
অপর$ধসহআণি ক্রিয়স্তেইহনিশং ময় । 
দাঁসোহয়মিতি মাং মত্ব। ক্ষমন্য পরমেশ্বর ॥ 
অন্তথা শরণং নান্তি ত্বমেব শরণং মম। 
'তল্মাৎ কারুণ্যভাবেন রক্ষ মাং পরমেশ্বর ॥” 
কর এই সব; আপনিই বুঝিবে আশুকোষ ভোমার প্রতি তুষ্ট 


হইতেছেন--ভোমার ছুংখও দূর হইতেছে । (বঙ্গবাঁসী ৫1১১/৩৪ ) 


শ্রীমতী রাধিকার বসন্ত বিলাপ 
| মাথুর ] | 


(বেহাগ মিশ্র--টিমে তেতাল! ) 


ব্রজপুরে আওল মধুর বসন্ত । 

বহল মঙ্গয়া নিল, ফুটল কুম্থুম কুল, 
ছুটলহি পরিমল দিক দিগন্ত ॥ 

লুবধ ভ্রমরগণ, ধাওস কুসুম বন, 
গাওল পঞ্চমে মদন-সামস্ত । 

নবীন লতিক। কুল, বেঢল শুমাল মূল, 
ধাওল কুলু কুলু যমুনা অশান্ত ॥ 

“কাহ। পিয়া কীহা পিয়া,” ঘন বোলে পাপিহ! 
হিয়া মধু রোয়ত কীাহ। প্রাণকাস্ত। 


কাহ! শ্তাম নটবর কীহা সো মুরলীধর 
কহ! ব্রজ বধূজন নয়ন আনন্দ ॥ 
এ সুখ সময়ে সো-ই কীহ! গেল ভাগই 


বারেক ন পাঁওব উরসক অন্ত । 
খেপ্নে কহে কাঙ্গালিনী আওব সো গুণমণি, 
হাম চললু মথুর। কি পন্থ ॥ 


শ্রীশিব কৃঞ্ণ রায় 


সত্য দর্শন 
(২) 
মানবের অস্তিত্ব যেমন তাহার প্রাণে বা জীবনে আশ্রিত, এই বিশ্বের 
দ্লীও তেমনি উহার প্রাণে বা জীবনে শাশ্রিত। সেই সমষ্টি জীবন বা 
সম্পূর্ণ জীবনই--বিশ্বগ্রাণই বিশ্বাধার। তিনি 
বিরাট অর্থাৎ চরাচর জগত্প্রকাঁশক বা"? 3 
তিনি হিরণ্যগুর্ভ অথাৎ সকলের আদি ও উৎপত্তিস্থান এবং আশ্ররস্বরূপ বা 
“উ ১ এবং তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সব্বশ্রেঠ পতিস্বরূপ বা মা । বেদ এইজন্ত 
অ+উ+ম? বা প্রণব নামে তীহাকে প্রকাশিত করিয়াছেন । 
মানবপ্রীণ এবং মূনব, বিশ্বপ্রাণ এবং বিশ্ব, সন্ত্বা বা অস্তিত্ব এবং 
তাহার প্রকাশ, অথবা বিধর় এবং আশ্র্, একই বস্তু হইলেও আমর! 
দুইভাবে দে এককে উপলব্ধি করিয়া থাকি । 
আনল! মানব দেখিয়া বা মানবের কন্ম দেখিয়াই 
মান্বপ্র।ণের ধারণা করি, প্রকাশ দেখিরা তবে বস্তর সন্থা বুঝিরা থাকি | 
্ুতরীং সম্যকৃক্ধূপে উপলব্ধির জন্ত আমাদিগকে আপাততঃ একই বস্ত্র এই 
দই ভাঁবকে লইতে হইবে, গ্রকাশের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে সত্য উপলদ্ধি 
করিতে হইবে । প্রকাশ স্ুল ৪ সুদ ব ভাব, ছুইপ্রকারে হইয়া থাকে । 
বিশ্বাধার এক, কিন্তু বিশ্বরূপে বনু । বিশ্ব বহু বাষির সমষ্টি । বু 
ব্ষ্টিই বহু অংশ। প্রত্যেক মনবই বিশ্বের এক একটি অংশ, এ সংবাদ 
আমর1 মানবের চাঁঞ্চলোর মধ্যেই পাইয়াছি। আমি, তুমি, তিনি, 
হিন্দু, সুসলমা ন, খুষ্টান,__সকলেই বিশ্বের অংশ। 
কিন্তু আমরা কি আপনাদ্দিগকে অংশরূপে বোধ 
করিয়া থাকি? না; আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ 


নাম। 


বিষয় ও আশ্রয় 


স্বাতন্থ্যই বহুত্বসাঁধক | 
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বোধ করিয়া থাকি । ইহার কারণই বন্ুত্ব। অংশগুলি পরম্পর বিচ্ছিন্ন, 
বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়াই বিশ্বের বহুত্ব সিদ্ধ করিতেছে । এককে বহু 
হইতে হইলেই, উহার অংশগুলিকে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন এবং শ্বতগ্্ হইতে 
হইবে। তাই প্রত্যেক মানব বিভিশ্তরীংশ, হৃতরাঁং প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব! 
স্বাধীন। অংশের এই প্রকার স্বাতদ্ব্য আমরা উদ্ভিদ জগতের তৃষ্টাস্তু £ইতে 
বেশ বুঝিতে পারি | 

কোন বুক্ষ বা লতার সমগ্র প্রকাশ সুদ্মভাবে একটি বীজের মধ্যে 
অবস্থান করিয়া থাকে । বীজ প্রকাঁশোন্ুখী হইলেই অক্কুরিত হয়, এবং 
ক্রমে উহার সমগ্র মুর্তিটিকে বিকশিত করিয়া থাঁকে, ফলফুলসমন্বিত একটি 
বক্ষ বা লতারূপে পরিণত হষ্টয়া থাঁকে। একটি কুষ্মাগুলতার উদাহরণ 
লগয়া যাউক। একটিনীত্র বীজই একটি বহু-শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত 
লতারূপে পরিণত হইয়। বহু ফল-ফুলে শোভিত আপনার সম্পূর্ন প্রকাশটি 
বিকশিত করিল। উঠার প্রত্যেক ফলটিই উহ্ার অংশ, তাহাঁতে সন্দেহ 
নাই । উক্ত প্রত্যেক ফলের সধাস্থিত বহু বীজগুলিও এক একটি ক্ষুদ্র 
অংশ। এখন এ লতাটির এক অংশ যে একটি কুম্ম।ও ফল, তাহার 
মধ্যস্থিত বহু বীজের প্রতোকটি মুল লতার, সুতিতাং মূল বীজের অংশের 
'অংশ বা এক একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ । ওই বীঁজগুলিকে মাঠে বিচ্ছিন্নভাবে 
ছড়াইরা দিলে উহার প্রতোক বাঁজ হইতে বা মুল লতার প্রত্যেক ক্ষুদাংশ 
হইতে এক একটি স্বতদ্ধ লতার উদ্তব হইবে। এই স্বতদ্ধ লতাগুলির 
প্রত্যেকেই আবার মূল লতার এক একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ, অথচ তাহা হইতে 
হ্বতঙ্জ। এখন এই অংশ লতার এক একটির গতি জক্ষ্য করিলে দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় উহা হইতে আবার বহু অংশাংশ বীজের উৎপত্তি, এবং সেই 
অংশাংশ বনু বাজ হইতে কালে অংশাংশ বনু স্বতন্ত্র লতাঁরও উৎপত্তি 
হইতেছে । এইভাবে যত অগ্রসর হওয়া যায়, দেখ! যায়, একটি বাজ 
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বহু স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত হইল, প্রত্যেক দ্বতস্ত্ব অংশ আবার বহু স্বতন্ 
অংশাঁংশে বিভক্ত হইল । এমনিভাবেই এক বহু হইয়াছে, এখনও হইতেছে, 
চিরকাল ল্িক্োভ এই প্রকারেই বহিতেছে। মানবজগতেও হট্িত্রোত 
এইভাবেই প্রবহমান । 

ঝুমা গলতার দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতেছি কেমন করিয়া গ্রত্যেক 
গ্বতদ্ধ অংশ আবার বন স্বভস্ত্র অংশে বিভক্ত হইতেছে, এবং প্রতোক 
অংশই বিশ্বের এই বহুত্বমুখী বা বহিমুখী গতির স্হায়করূপে বর্তমান । 
এ বিশ্বে একভাবে কেহই থাকিতে পারে না, এককে বছ হইয়াই থাকিতে 
হয়, ইহাই বিশ্বের বৈশিষ্টা । আমর! যে প্রত্যেক শ্বতন্থ লতার ফুল, ফল 
এবং ছ্ল্হার বীজবূপে বিকশিত হওয়ার পর অন্তর্দান বা! মরিয়া যাওয়া 
দেখি, উহ্াই একেব্র বহ্ুত্বে বিলীন হওয়া, অর্থাৎ একরূপে না থাকিয়া 
বছুরূপে বর্তমান হওয়া। যতদিন একের বহিরুখীভাব প্রবল থাকে, 
ততদিন সে বহু প্রসব করিতে থাকে; এ বহিরুখীভাব বা বিশ্বশক্তি 
তাহা হইতে অন্তহিত হইলেই তাহার একভাবে বিকাশের অন্ত্ধান 
ঘটে, এবং সে বহুরূপেই বর্তমান হয়। 

এই দৃষ্টান্তের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে আমর! আর একটি চিত্রও দেখিতে 
পাঁই। সকল বীজেই “গাছ হয় না, কোঁন কোন বীজ,-বদিও তাহার 
সংখ্যা খুবই কম,__আদেো অঙ্কুরিত হয় না; কোনটি বা অন্কুরিত হইয়াও 
সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাঃ এবং কাহারও বিকাশের সীম পুঙ্পশোভা! 
পর্যন্ত, সে আর ফল ধারণ করে না, নৃতন বীজরূপে আপনাকে আর 
বছ বিভক্ত করে নাঁ। যথাসময়ে এই চিত্রের বিস্তুত আলোচনা কর 
যাইবে । | 

প্রত্যেক মানবই একটা স্বতন্্, স্থতরাং বিভিন্ন অংশে, একথা আমরা 
বুঝিয়াছি। এই বিভিঙ্নাংশত্বই প্রত্যেক মানবের সত্তা বা স্বরূপ । প্রত্যেক 
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মীনব তাই যূল সত্বার বা অংশীর বা সম্পূর্ণ সত্বার সহিত অংশীংশিভাবে' 
অতেদ হইয়াও প্রক্কাশে বিভিন্ন, অর্থাৎ প্রত্যেক 
মানবই এক সত্যের ভেদাভেদ প্রকাঁশ। এই: 
তেদাভেদ প্রকাশ সম্পূর্ণ সত্বার ইচ্ছাধীন, কোন অংশের বা! মানবের 
স্বতন্ত্র ইচ্ছার অধীন নহে; তাই ইহা মানবের খণ্ড চিন্তার ভীত 
তত্ব, এবং সেইজন্তই ইহাকে “অচিস্তা-ভেদাভেদ তব বলা হইয়া 
থাকে । সেই সম্পূর্ণ সত্বাই সচ্চিদানন্দ, মানব সচ্চিদানন্দেরই ভেদাভেদ 
প্রকাশ। 

ইতিপূর্ববেই বঙ্গিয়াছি বস্থকে বিষয় এবং আশ্রয় এই ছুইটী ভাবের: 
সধা দিয়া উপলব্ধি কর! হইয়া! থাকে | সত্বাই উহার বিষয় এবং আশ্রয়েই, 
উহার প্রকাশ । সত্ব! বা বিষয়ই প্ররৃত এবং আশ্রয়ই প্রকৃতি । সত্বাই 
পুমংশ বা! পুরুষ এবং আশ্রঘ্বই স্ত্রীঅংশ বা স্ত্রী। 
ব্হির্খ সন্থ্ই পিতৃত্ব এবং বহিমু্খ আশ্রয়ই 
মাতৃত্ব) এতছভয়ের সহায়তায় স্যিআোত প্রবাহিত, এতছুভয়ই বহুত্বের 
মূল, সুতরাং বিশ্বমূল। বিশ্বমাতা মহামায়াই বিশ্বের আশ্রয়, মহামায় 
হইতেই বিশ্বের বছত্বের উৎপত্তি, এবং বিশ্বপিত। বিরাট পুরূধই বিশ্বের 
বিষয়। এই পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বক্সপী বিষম এবং আশ্রয়ের মধ্য দিয়া, অর্থাৎ 
এই দুইটী কুলের মধ্য দিয়া স্থির বিভিন্ন জোত প্রবাহিত হইতেছে । 
এখানেও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন পিতা-মীতা, যদিও, 
তাভাদের সংখ্যা খুবই কম,--আঁর নৃতন স্থষ্টি করেন না। যথাকাজে, 
এই চিত্রের বর্ণনা করা হইবে, আপাততঃ শুধু দিকৃদর্শন করা 
থাকিল। | 

মানব বিভিগ্নাংশ হইলেও তাহাতে অংশত্ব অপেক্ষা বিভিন্নতা ব| 
স্বাতস্ত্রই পরিষ্ফুট। তাই মানব অপূর্ণ হইয়াও আপনাকে পুর্ণ বোধ করে, 


গচিজ্ত্য ভেদাভেদ তত্ব |. 


পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব । 
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যতনে 


নিজ অপূর্ণত। ধরিতে পারে না _ভাঁব ধরিতে পারে ন!। মহামায়া শ্রয়ে 
মানবের এই স্বাতন্থ্য উপস্থিত হইয়াছে; যাহা নহে তাহ! 
বোঁধ করানই মায়ার কাঁধ্য; মানব স্বতন্ত্র না হইয়াও 
মায়াধীনভাবশতঃ আপনাতে এই স্বাতিষ্ত্রযের বিকাঁশ দেখে; এবং তাই নিভ 
অভাব ধরিতে পারে না, ইহাই মানবের অবিগ্ঠা কিন্তু যখন সে বাস্তবিক 
অসম্পূর্ণ, তখন সে আপনার স্বাতন্ত্র্য প্রযুক্ত আপনাকে যতই কেন সম্পূর্ণ 
বোধ কঞ্ুক না,-_তাহার অভাব থাঁকিবেই, তাহার চাঞ্চল্য থাকিবেই । 
প্রত্যেক মানব তাই ভোগের জন্ত,নিজ অভাব পূর্তির জন্ত, চঞ্চল হইয়া 
আপনার অজ্ঞাত অভাব মিটাইতে চাঁভে এবং বু বাসনার স্যটি করে। 
মানবের সামান্ত ধন্ম এই বাননা পূর্তি লইয়া। ভীঙাঁর বাসনীও বহু, 
বাসনা পুর্তির চেষ্টা বনু, এবং তাঁহার সামান্ত ধর্মও তাই বহুত্ব বিশিষ্ট 
অর্থাৎ বিভিন্নতাময়। মানব ভাবে সকলেই সতন্ত্র বাস্ব স্ব প্রধান! 
তাহার পূর্ণতা সাধন? তাই প্রাধান্য গ্ুতিষ্ঠাক্সপে বিকশিত । আপনাপন 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠীই মানব মাত্রেরই লক্ষা, সেই পথে ক্রমাগত বিভিন্্র বাসনা 
পুর্তিঈ প্রত্যেক মানবের সাধনা । একের স্বার্থের সম্পূর্ণ শা সাধনায় 
অপরের স্বার্থের হীনতা সাধন করিতে যাইয়া মানবে নানবে, ধঙ্দে ধন্মে, 
কেবলই ঠিংস! দ্বেষারি বিষোরণ করিতেছে, এই ভাবেই সামানা ধন্ম 


মায়া । 


বহু ভইয়া জগতে বর্তমান । কোন বিশেষ শ্বার্থ সাধনায় একজনের উন্নতি 
দেখিয়া ওই প্রকার স্বার্থ সাধনা নিরত অপর জনের উক্ত একজনের সহিত 
বোগদ'ন এবং এইরূপে দলপুষট্টিঃ উৎকৃষ্টতর ভোগের আশার নিকষ্টতর 
ভোগের ত্যাগ? প্রবল জীব মানবের সাধনা সিদ্ধির জন্য কোন দুর্বল জীব 
বিশেষের জীবন বঁলিদান, একজনের ব| এক সম্প্র- 
দায়ের প্রাধান্য রক্ষা কল্পে অপর জনের বা! জন্য 
সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত নাশের চেষ্টা, ইত্যদি কতইনা বিরোধ জনক অঙ্গ সামান্য 


সামান্ত ধন্ম। 
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ধর্মে আছে, তাহার পরিচয় আমরা সাধারণ মাঁনব জগতে প্রচলিত বহু 
ধর্পের আলোচন| করিয়া পাইতে পারি। ফলাকাঞ্গা সংযুক্ত ভোগ বাসন! 
তৃপ্তির জন্য প্রার্থনাদিতে পরিপূর্ণ সামান্য ধর্ঘদও মানবের বৈশিষ্ট্য স্বরূপে 
বন্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । তবে বিভিন্্তাময় বহিমু্থ বিশ্বের 
বিশিষ্টত! পোষক বলিয়া এই বহিমুখী সামান্য ধম্ম চিরকাঁল জগতে ছিল, 
আছে এবং থকিবেও। ইহা ধর্ম হইলেও চরম বা! পরম ধন্ম নহে। 

বিশেষ ধন্ম বিশ্বাধারের সহিত বিশ্বের, বা সচ্চিদানন্দের সহিত 
জীব জগতের সম্বন্ধ ব৷ আকর্ষণ। যদিও বিশ্বে বিভিন্নত। বর্তমান, তথাপি 
বিশ্বাধার এক সচ্চিদানন্দ। তাহার সহিত সম্বন্ধ বা আকর্ষণ যেন এ্রকটি 
বৃত্তের পরিধিস্থিত বহু বিন্দুর উহার একমাত্র কেন্দ্রের সহিত আকর্ষণ। এ 
একমাত্র কেন্ত্রকে স্থির রাখিয়া প্রথমে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত উহার বাহিরে আর 
একটি বৃহত্তর বৃত্ত, এমনি ভাবে বহু বৃত্ত অঙ্কিত করা যাইতে পারে, 
যাহাদের প্রতোকের কেন্দ্র ওই একটি মাত্র বিন্দুই 
হইবে। উহাদের মধ্যে সকল বৃত্তের পরিধি 
বৃহত্বম বৃত্তের অন্তর্গত হইবে । এখন ওই বৃহত্বম বৃত্তকে বিকশিত বিশ্ব 
ব্ূপে গ্রহণ, এবং উহার অন্তর্গত এক একটি পরিধি বিশ্বের 
অন্তর্নিহিত এক একটি ভাবাস্তর রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, 
এবং সকল বৃত্তের একমাত্র কেন্দ্রকেই বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বাধার বা 
পচ্চিদানন্দরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেন্দ্রই£ই পরিধিস্থিত 
সকল বিশ্বকে আকর্ষণ করতঃ বৃত্তটকে ধারণ করিয়া রহে বলিয়া 
উহাঁকে 'আধার” নীমেও অভিহিত করা যাইতে পারে । আমাদের সাধারণ 
বুদ্ধিতে আমরা “আধার'কে তদাশ্রিত “আধেয়” অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর 
কল্পনা করিয়া থাকি, কারণ, আমর! সাধারণতঃ আকার দেখিয়াই বস্ত্র 
ধারণ করি। যদি বস্তর শক্তিকে লইয়| উছার পরিমান স্থির করিতে চেষ্টা! 


বিশেষ ধন্ম | 


ই২২ ভক্তি [২৬শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা 





করি, তাহ! হইলে দেখিব প্রত্যেক বগ্তই উহার অন্যন্তরস্থ শক্তিতে ধূত বা 
আশ্রিত হয়, এবং উহার কেন্ত্রই সেই শক্তির মূল স্বরূপে উনাকে ধারণ 
করিয়া রহে বলিয়া উহার *'আধার' রূপে বর্তমান। ম্তরাং বিশ্বকেন্জ্ুই 
বিশ্বাধার; এবং উহার সহিত বিশ্বস্থিত যাবতীয় বস্তরূপ বিন্দুর আকর্ষণ 
উক্ত বস্তগুলির অবস্থান অনুসারে, যে স্তরে উহার! স্থিত হয়) তদস্ুসারে 
সমান । 
ক্রমশঃ 
শ্বীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রেমকণ শ্রযুক্ত রাম দাস বাবাজী মহাশয়ের 


কীর্তনের তালিকা | 


১৩৩৪সাল ২৩এ কাল্তুন বুধবার হইতে ২৬এ শনিবার রাজসাহি । 
২৭এ ফান্তুন রবিবার হালিসহর 
২৮এ ১, সোমবার হইতে ওর! চৈন্ত শুক্রবার পর্যন্ত ইসলামপুর 
৪ঠা টচত্র হইতে ৬ই চৈত্র কৌড়ার বাগান, ভাগবতাশ্রম, হাওড়া । 
৬ই ,, বৈকালে বরাহ নগর, শ্রীতাগবভাচার্যের পাটবাড়ী। 
শই ১, মঙ্গলবার উত্তর পাড়া 
৮ই ১১ হইতে ১২ই চৈত্র-খড়দহ শগ্রত্টা মন্ছন্দবের মন্দির 
১১ ১৫ই » বেনাপোল 
১৬ই », বুছস্পতিবার গোবরডাঙ্গ! 
১৭ই » হইতে ২০শে ঠচত্র সিঙ্গুর 
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২১এ »১ মঙ্গলবার লিনামন্‌ 

২২শে ৮» বুধবার সেওড়াফুলী 

২৩এ চৈত্র বৃহম্পতিবার হইতে ২৫এ চৈত্র শনিবাঁর ভবানীপুর 
২৫এ বৈকাল ও ২৬এ সকাল চাতরা শ্রীরামপুর 

২৬এ চৈজ্র বৈকাল হইতে ২৮এ কুমারটুলী 

২৯এ ঠৈক্র হইতে ১৮ই বৈশাখ শ্রীধাম বুন্দাবন, মথুর| 

১৯এ বৈশাখ বুধবার জাঙ্গিপারা, কৃষ্ণনগর 

২৯এ », হইতে ২২এ জঙ্গলপাড়া 

২৩এ »». হইতে ২৫এ কুর্চি 

২৬এ », হইতে ২৮এ আটপুর (অনুকুল দাদা) 

২৮এ রাত্র ও ২৯এ সকাল আটপুর পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের পাট 
২৯এ রাত্র হইতে ওরা জৈষ্ঠ সকাল পাঁইভাল 

শুরা জ্যেষ্ঠ বৈকাল হইতে ৫ই জাষ্ঠ গোঘাট ( জাহানাবাদ ) 

৬ই টল্যন্ঠ রবিবার হইতে ১*ই টজ্য্ঠ কোতলপুর 

১১ই,, শুক্রবার বিষুঃপুর 

১২ই,, শনিবার বাকুড়। 

.১৩ই টল্যন্ঠ হইতে ১৭ই চন্দ্রকোণা 

১৮ পজ্যষ্ঠ শুক্রবার পানিহাটা (দণ্ড মহোৎসব ) 

১৯এ ,, হইতে ২২এ ্যাষ্ঠ বসম্তপুর ( আমতা ) 

২৪এ » বুছল্পতিবার হইতে ২৬এ টক্যষ্ঠ শনিবার আন্দুল, ঝোড়হাট 
৩০এ ১১ হইতে ১ল! আষাঢ় শালিখ! 

১ল! আষাঢ় শুক্রবার রাঝে রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম পুরী যাক্জা। 
রথযান্র! হইতে ফিরিয়া আসিবার স্থিরত। নাই, তাই তাহার পর ষে 
ব্যবস্থা হয় তাহা পরে প্রকাশিত হইবে। 





ষড়রিপু। 
(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ ঘোষ ই, এম, ডি, লিখিত )/ 

ংসার সাগর হয় অকুল পাথার। 
ষড়রিপু ভার মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্ধ্য। 
এই ছয় রিপু করে মানবে অধৈর্ধ্য ॥ 
কামের প্রভাবে নরে করে কুকরম। 
গুরু লঘু নাহি মানে না রহে লরম ॥ 
ক্রোধের আলায় সবে জালায় সংসার। 
হিতাহিত জ্ঞান শুন্ত হালর আকার ॥ 
লোভাবর্তে পড়ি নরে সঞ্চে” পাপ রাশি।, 
আশ! শ্রোতে পড়ি নর সদ। যায় ভাসি ॥ 
মোহ! গর্ভে ষেই জন হয় নিমগন। 
মায়! হত্রে বাঁধা থাকে না তরে কখন ॥ 
সদ কাল কুট যার দেহে ব্ভিমান। 
মাৎসর্য! ভূজঙ্গ তরে করয়ে দংশন ॥ 
ষড়রিপু, ভয়ঙ্কর জন্তু আছে দেহে । 
তরিতে এদের হাত ফণীন্ত্র যেকছে ॥ 
বিবেক আ্োতেতে পড়ে দাও গো সাতার, 
বৈরাগ্য আশ্রয় লয়ে ঝুলি কর সার ॥ 
সর্বক্ষণ হরিনাম কর উচ্চারণ। 
সর্বজীবে যেই জেন স্থিতি সর্বক্ষণ | 


আবীক্ানাব্মন্পো জন্্তি। 





২৬শ বর্ষ | ০ চৈক্ঞ 


৮ম সংখ! ১৩৩৪ 





এলপি 





ধশ্ম-সশ্বন্বীয় মাসিক পত্রিক!। 


সপ জার 


“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমম্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তি ক্তহ্থয জীবনম্‌ ॥৮ 


প্রারথনা-গীতি | 


যদি, বূপখানিকে লুকিয়ে রেখে 
অরূপ হয়ে থাকবে হরি। 
তবে, চোখের মাঝে প্ধপের নেশা, 
প্রাণের পরে এমন তৃষা, 
কেন জাগালে হে বংশীধারি । 
পের তরে আজ মন মেতেছে, 
আরকি হরি রইতে পারি? 


২২৬ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৮ম সংখা 





ডূব্দেব আজ রূপ সাগরে, 

প্রাণ ভরে পাঁন করব ওরে 
বিশ্বে আছে যত রূপের বারি ॥ 

আজি, রূপের মাঝে দাওগে! ধরা 

ওগো আমার অরূপ-ধারি ! 
ষেরূপে, মন মেতে যায় ভালবেসে, 

আজ, সেই রূপেতে দাড়াও ভেসে, 

(আমি) মোহের ধার আর কি ধারি? 
শষতীন্দ্রনাথ রায় । 


ইঞ।বামেশ্বর তীর্ঘে 
(৪) 


আজ ৬ই জ্যেষ্ঠ শুক্রবার | প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচক্রিয়া সমাপন্যস্তে 
সমুদ্রের গর্ভে হৃর্য্যোদয় দর্শন করিবার আশায়, সমুদ্রের দিকে ছুটিলাম। 
কিন্ত নৈরাস্তের সহিত দেখিলাম যে, যে স্থবিস্ৃত জলাঁশয়কে দূর হইতে 
সমুদ্র বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা সমুদ্র নছে; সমুদ্রের একটী অপ্রশস্ত 
অগভীর অংশ অর্থাৎ *খাড়ি” মাত্র । উহার জল অতরঙ্গহীন, নিশ্চ্, 
নিন্তৰ। নুৃতরাং বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়। আসিলাম। ভদনন্তর 
সানাদি করিয়া পুনরাঁঘ় ৬ রামেশ্বরদেব দর্শনে বহির্গত হইলাম । পথি- 
মধ্যে গন্ট,র নিবাসী পুর্বকথিত বরাঙ্গণ মহোদয়কে দেখিতে পাইলাম। 


চৈত্জ, ১৩৩৪] শীজীরামেশ্বর ভীর্থে ২২৭ 





তাহাকে জিজ্ঞালা করিলাঘ “আপনি কোন্‌ দিকে যাইভেছেন?” ভিনি 
কহিলেন--প্লক্ণ কুণ্ডে যাইব 1” আমি কহিলাম--”্তথায় মান করি 
ধ্নকি?” তিনি উত্তর দিলেন আমি এক বিন্দু জল মন্তকে 
দিব মাত্র । আমার আর সে দ্দিকে যাইতে ইচ্ছ! হইল না, বরাবর 
মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলাম । পথিমধ্যে ঠ রামেশ্বরদেবের জন্য ফুলের" 
মালা, একটী ডাব এবং গঙ্গা জল দিবার জন্য একটা নৃতন-পিঙুলের ঘটা 
ক্রয় করিলাম । মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পূজারী ব্রাঙ্গণেরা কঠিলেন 
_-৬বামেশ্বর দেবকে গঙ্গা জল দিতে হইলে ছুইটাকা। প্রদান করিয়া পাস 
লইয়া! আস্মন। আমি কহিলাম--“আমার পাসে প্রয়োজন নাই । 
৬ বাবার পুজার জন্য এক টাকা প্রদ্দান করিতেছি এবং অপনাদের দ।ক্ষণ! 
স্বরূপ কিছু দিতেছি । আমাদের প্রদত্ত মালা, ডাঁব, গঙ্গাজল ৬বাবার পুজায় 
মন্য কোন সময় ব্যবহার করিবেন। পুজারী মহাশয়, আমাদের সাক্ষা- 
তে আমাদের মালা ৬ বাবাকে পরাইয়! দিলেন। আমাদের প্রদর্ত 
টাকাটী ৬ বাবাকে নিবেদন করিয়া-লৌহসিস্ধুকে নিক্ষেপ করিলেন $ 
আর কহিলেন প্গঙ্জাজল কোন সময় ৬ বাবারপুজার জন্য ব্যবহার করিব 
এমমর। তাহাতেই সন্তষ্ট হইয়। মাতা ৬রামেশ্বরী দেবীর যথাযোগ্য পুজ! 
প্রদ্দান করিলাম । তৎপরে মন্দিরের নানা অংশ দর্শন করিয়া কতকগুলি 
ফটো, চিত্রপট, পুতুল প্রভৃতি ক্রয় করিলাম। বানায় ফিরিবার পথে 
কচি তাল খরিদ করিলাম। তাহাও সন্ত নভে । এক পয়সায় 
৩।৪ খানি মাত্র। বাসাম ফিরিঘ্া আসিয়া আহারাদির উদ্ভোগ হইল। 
আহারান্তে আসিয়া ট্রেনযোগে ধনুষ্কোটী তীর্থ সন্দর্শনে চলিলাম। বাল্‌কা- 
ময় পথের মধ্য দিয়া আমাদের ট্রেণ চলিতে লাগিল । ঘণ্টা খানেকের 
আধো আমর! ধনুক্ষোটা ছেঁসনে উপনীত হইলাম। কিন্তু এখান হইতে 
সমুদ্ধ অন্ততঃ একক্রোশ দূরে । তখন বেলা ২টা, প্রচ রৌদ্র। 
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আমরা পাঁছুকাহীন। সেই বালুকাময় স্থানে শূন্য পদে হাটিয়া যাওয়া 
কষ্টকর বলিয্বা এবং স্ত্রীলোকের! ছিলেন বলিয়া অগত্যা ছুই খানি গরুর 
গাড়ী ভাড়া করা ইইল। প্রত্যেক খানির ভাড়। যাঁভায়াতে হই টাঁক1$ 
আমর গাড়ীতে আরোহণ করিলীম। আমাদের শকট চালক একটা: 
গ্মল্লবয়স্ক বালক | ভাহার ভাষ। বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
সে মধ্যে মধ্যে বলদদ্ধয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল__যা” “যা” । 
এই "যা "যা, শব্দ আমরাও ব্যবহার করিয়া থাকি । সুতরাং এ কির 
ভাষা, ভাষা তত্ববিদেরাই বলিতে পারিবেন। যাহা হউক ঘণ্ট। খানেকের 
মধ্যে গাড়ী সমুদ্রতীরে উপনীত হইল। বালুক! ক্ষেত্রে এমন প্রবল ভাবে 
বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল ৮য, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যিনি যিনি হিয়া 
আদিতেছিলেন তাহারা কিছুতেই ছাতা খুলিয়া রাখিতে পারেন নাই । 
সমুদ্রতীরের দৃশ্ঠ অপুর্ব ; নীল মহোদধির তরঙ্গ বিভ্ঙ্গ দেখিয়। বিহ্বল 
হইতে হয়, বিশেষতঃ সন্মুধে সুপ্রসিদ্ধ 8৭07১ 31106 বা 6৮ ৪ 
816 পাক্‌ প্রণালী । শুনা যায়, এই স্তানে শ্রীরামচন্দ বিভীষণের- 
অনুরোধে স্বকৃত সেতু, ধনুর সাহাযো ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন | 4502005 
[705৩ এর অবস্থা দেখিয়া উভাঁকে তগ্রসেতু বলিয়াই মনে হম । এই 
সমুদ্র তত গভীর নহে তথাপি গভর্ণমেন্ট একখানি সাইনবের্ডে লিখিয়। 
দিয়াছেন, “কেহ তিন ফিটের অধিক গভীর জলে নামিতে 
পারিবে না” । 

এহ পনুষ্ষোটাভে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি দানাদি করিয়া থাকেন। আমি 
সমুদজল মন্তকে ধারণ করিয়া সমুদ্ূতটে মনে মনে পিতৃতপ্পণ করিলাম । 
যাহ! হউক বন্ধক্ষণ সমুদ্রের শোভ। সন্দর্শন এবং শ্রাভগবাঁনের বিশ্বলীলা চিত্ত 
করিয়া আমরা ট্রেণে ফিরিয়| যাঁইবার জন্য চঞ্চল হইলাম। অদূরে এক 


চৈত্র, ১৩৩৪ ] শ্ীঙ্রীরামেশ্বর তীর্থে ১২৯ 


এরারার। জব নিজ 


খানি খেয়া ট্টীমার যাত্রীদিগকে লঙ্কাদ্বীপে লইয়া যাইতেছে । শুনিলাম 
এখান হইতে স্টামিযোগে লঙ্কাগমন করিতে মাত্র ছুই ঘণ্ট( সময় লাগিবে। 
স্কবে লঙ্কাগমনে অনেক বাধা আছে। প্রথমতঃ 08902001906 দ্বিতীয়তঃ 
প্রত্যেক যাত্রীকে 0839109 77:0096এ ৬০২২ টাকা জমা দিতে হয়। 
£নঃসন্ষল বাক্তি ও ভিক্ষুকের পক্ষে লঙ্কা! প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমর! গো” 
শকটে আরোহণ করিয়া যথাসময়ে ধনুক্ষোটী ষ্টেসনে উপনীত হইলাম । 
সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পৃব্বে আমরা ৬রামেশ্বর ক্ষেত্রে বাসায় প্রত্ীবর্তন 
অরিলাম। পেদ্িন বড় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলীম সুতরাং 
আর দেবদর্শনে যাওয়া ঘটিল না। আহারাদি করিয়া নিদ্া 
যাইলাম। 

৭ই জাষ্ঠ শনিবার আমাদের ৬রামেশ্বর তাগ করিবার কথা। তাই 
ত!ড়াতাড়ি শৌচ-স্নানাদি ক্রিয়া! শেষ করিয়া, বেলা টার মধ্যে আভারাদ ও 
স্যাপন কর ভহল। আহারান্তে একবার আমরা ৬রামেশ্বর পেবকে 
দর্শনাথ গমন করিলাম । এবার আমরা ৬বাবার নগ্ন বৃত্তি সুম্পষ্ট ভাবে 
দশন কাঁরতে পাইলাম। দেখিলাম ১০৮টি স্বুহৎ পিত্ল কলসীর জলে 
৬বাবার স্নান বা! অভিষেক হইজেছে | মন্দিরের নিকটেই বাধান কৃপ। 
সেই কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়৷ পৃূজারিরা ৬বাঁবার মন্তকে ঢালি- 
তেছেন। ৬বাবার এই ম্নান-যাত্র। মহোৎসব দর্শন করিয়া আমর! পরম 
আনন্দ প্রাপ্ত ভইলাম। তাহার পর পুজাঁরি মহাশয়কে ভিজ্ঞাম। 
করিলাম মৎ্প্রদত্ত গঞ্গাজল ব্যবহৃত হইয়াছিল কি না। তিনি আমাদের 
চিনিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন__“হ1, হইয়াছিল।” আমাদের প্রদত্ত 
যৎসামান্ত গঙ্গাজল ৬বাবার কাধ্যে লাগিয়াছিল শুনিয়া আমরা কৃতার্থ 
হইলাম। এই সময় উল্লেখ কর প্রয্নোজন যে, আমরা গলার দেশে 
বাস করিজেও আগমন কালে গঙ্গোদক ,সঙ্গে আনয়ন করিতে বিশ্বু্ 
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হইয়াছিলাম। সহযাত্রী রায় সাঞ্চেব হরিদাস গোস্বামি সাশয় অনুপ্রহ 
পুর্বক তীহাদেয় আনীত গঙ্গাজল আমাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক মনে মনে ৬বাবার শ্রীচরণে ব্দায় গ্রহণ করিয়া আমা 
মাতা ৬রামেশ্বরী দেবীকেও পুনরায় দর্শন করিলাম এবং তাহার দ্বারদেশে 
প্রণত হইয়া তীহার নিকটও বিদায় গ্রহণ করিলাম। জমার পহধন্মিণী 
মন্দির হইতে নিষ্কান্ত হইয়া নিকটবত্তী বাজার হইতে একটি এদেশীয় 
পিতলের করপ্গ ক্রয় করিলেন। এই করঙ্গের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গেলান 
আছে এবং করঙ্গের মুখ. জ্কু সাহামো আবদ্ধ। কর্ঙ্গটি বেশ হাতে 
ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়! যায়। নান। আকারের করঙ্গ পাওয়। যায়। 
কিন্তু এটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া মূল্য ১৮০ গাত্র। 

বাপার প্রত্যাবর্তন করিলে পাণ্ডা মহাশয় “সুফল” দিতে আদিলেন। 
আমি এক টাকা মাত্র গুদান করিয়া তাহার চরণে প্রণত হইলে ঠিনি 
ভাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কতকগুলি প্রপাদ বিতরণ করিলেন । তাহার 
কোন কন্ধ্রচারী তাহাদের সুবুহৎ খাভায় আমাদের নাম ধাঁম ইতঃপুর্ক্েই 
লিখিঞা লইগাছিলেন। বানা হউক আমরা ৬রামেশ্বর ভীর্থকে মনে মনে 
প্রণাম করিরা এইবার বাসা ত্যাগ করিলাম এবং ষ্টেসনে উপনীত হইয়। 
ট্রেণের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ১২॥০টার সময় আমর! 
ট্রেণে উঠিয়। মাছ্রা অভিমুখে ধাঁবিভ হইলাম। বেলী ৪-৩০ টার সময় 
ট্রেণ মাছুরা পৌছিল। আমরা সকলেই মাছুরায় অবতরণ করিয়া [15001 
$0210এর পরিচালিত ধনম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখানে 
প্রতোক যাত্রীকে এক আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হইল। তাহার পর 
একটি ব্রাঙ্গণ পরিচালকের সমভিব্যাহারে মন্দিরাদি দর্শন করিতে বহির্গত 
হইলাম। মাছুরর ৬মীনাক্ষী দেবীর যে মন্দির দেখিলাম তাহাও স্থাপত্য 
ির্ধৌর অভূভ নিদর্শন । মন্দিরের বর্ণনা করা অপভ্তব। শুনিয়াছি এরূপ 
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স্থন্দর, প্রাচীন ও প্রকাঁও মন্দির দক্ষিণ ভারতে আর নাই। এখান 
কার দেবত। হুন্দরেশ্বর স্বামী (শিবলিঙ্গ) এবং মীনাক্ষী দ্বেবী। এই 
মন্দিরের ৯টি গোপুর ৷ তশ্মুধ্যে প্রধান গোপুর ১৫২ ফিট উচ্চ । মন্দিরা 
ত্যন্তরে প্রবেশ করিঘ। দেখি, বিদ্লবিনাশন গণেশজীর প্রকাও মৃষ্টি। 
ইহার পর আমরা সুন্দরলিগগ মূর্তি সন্দশন করিলীম। দেবতার সম্মুখে 
স্বণন্তস্ত বা সোশীর তালগাছ (99; 5091) ৷ তৎপরে আমর! মীনাক্ষী 
দেবীকে সন্দর্শন করিলাম । ৬রামেশ্বরী দেবী যেরূপ দেখিতে, এই দেবী 
মৃন্তিও প্রা তন্রপ। দেবীর গান্দে নানাবিধ হীরা-মুক্তা জড়িত অলঙ্কার । 
দেবার সম্মুখে সোগার তালগাছ । মীনাক্ষী দেবীয় মন্দিরের চূড়া সমস্ত 
ব্ণ-মপ্ডিত। দেবাঁকে দর্শন করিথা আমর! এক স্থানে একটা রৌপ্য নির্দিত 
প্রকাণ্ড হস্তী দর্শন করিলাম । ভাহার দস্ত, চক্ষু ও প্রতোক সংযোগস্থল 
স্বর্ণ শিন্দিত। এতঙিন্ন দেবীর আর কন বৈভব তাহার আর ইমুত্ব। 
নাই । দেবালম দর্শন করিয়] আমরা | তরুমল নাছকের রাজ-ভবন দর্শন 
করিতে গমন কারলাম। রাঁজভবনটি অতি সুন্দর এবং প্রকাণ্ড প্রকাগু 
স্তম্ত দ্বারা পরিশোভিত। অধুন। এই সুপ্ত রাজভবন ইংরা্ত বাহাছরের 
আদালত রূপে পরিণত। 

মাছুরার বাজার৪ বিশেষ ভাবে জটষ্টব্য। এখানকার অধিবাসিগণ 
দেখিতে কুষ্ণবর্ণ। জ্ীলোকদিগের কর্ণের ছিদ্র অতি বৃ১ৎ। তাহারা 
কাঢ়লি বাবহার করে। মাঁছরা, জেলার প্রধান নগর ।  শুনিলাম 
এখানকার 1)15৮506 825150206 ও ৫০11600৮ একজন বাঙ্গালী 
সিভি(লরান। এখানকার জলবায়ু শুক ও উষ্ণ । শীত খতু নাই বলিলেও 
চলে । তবে বা আঁধক পারমাণে হুহয়া থাকে । 

মন্দিরাদি দশন করিয়া আমর! সন্ধ্যার পর বাসায় প্রজ্যাবর্তন করিলাম । 
বাসাঘ আসয়া। খিচুরী পাঁকের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। আমি হাত মুখ 
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ধুইয়। বাসার প্রীঞ্গণে একখানি বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট রহিলাম। গ্রীক্ম 
কাল, মন্তকের উপর অনন্ত আঁকাঁশ। স্বগুহে ছাদের উপয় শয়ন করিয়া 
যেমন একদৃষ্টিতে নক্ষত্রপু্জ সম্ঘলিত নীল নতোমগুলের প্রতি চাহিয়া 
জগতের আদি অন্ত প্রভৃতি কত গভীর বিষয়ে চিস্তানিমগ্র থাকিভাম, 
এখানেও সেইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই সুদুর বিদেশেও সেই 
একই চন্দ্র ও একই অসীম আকাশ সন্র্শন করিতেছি মনে করিয়! 
মন কেমন এক প্রকার বিশ্ময় রসে নিমগ্ন হইল। আর 02 ০৮০৫ 
09110256806 127065 0106 016 ₹0:10 110--অর্থাৎ মনুষ্য প্রকৃতি 
সর্বত্রই সমান এবং আমরা সকলেই একই সুত্রে আবদ্ধ এই তত্ব মনে 
জাগিফ়া প্রাণটাকে বড়ই উদার ও বিশাল করিয়া দিল। মনে হইতে 
লাগিল, জগভে আমার কেহ পর নাই--লকলেই আমার তাই । অথবা 
আমরা সকলেই সেই ব্রহ্গ বস্তুর প্রতিবিষ্ব । পপর্বং খলিদং ব্রহ্ম” এই 
কথাটা যেন বেশ বুঝিলাম। এমন সময় ডাক পড়িল, আহাধ্য প্রস্তুত 
হইয়াছে । আহার করিয়া আসিয়া দেখিলাম সেই বেঞ্চের উপর আর 
সতর্ক ব্যক্তি অঞ্ধ শয়ানভাবে উপবিষ্ট বহিয়। ভগবান শঙ্ককাচার্ধ্য রচিত 
অন্নপূর্ণা স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন। আমি তাহার এক পার্থে কসয়া 
সেই শ্তব শুনতে ল!গিলাম্‌। স্তব শেষ হইলে তাহাকে ইংবরাঞজিতে 
কিছু জিজ্ঞাসা! করিলাম। কিন্তু তিন ইংরাজি বুঝিতে পারিলেন না। 
হয়ভ সংস্কভ বুবিতেন। কিন্তু আমদের শিঘ্রহ মাছুরা ত্যাগ করতে 
হইবে। সুতরাং আর আলাপ কর! হইল ন1। 

মাছুরার বাসা ত্যাগ করিয়া আমরা মাত্রা ষ্রেসনে আসিয়া বন্ুক্ষণ 
অপেক্ষা করিতে লাগিলাম | শুনলাম রাত্র ১টার সময় ট্রেণ আসিবে । 
অধিক রাত্রিতে বাসা হইতে দ্রব্যাদি আনিবার জন্ত খুটে মিলিবে না 
বলিয়া তাড়াতাড়ি বাসা ত্যাগ করিলাম, নতুৰ! বাসায় ২1৩ ঘণ্টা বিশ্রাম 
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করা যাইত। যাহা হউক এই স্থানে বসিয়া নানা প্রকার লোক দেখিতে 
লাগিলাম। নিয়ত 'চা” ও “কফি হাঁকিয়। যাইতেছে । আমি "কফির 
রথা শৈশবকাঁল হইতে পাঠ করিলেও জীবনে কথন “কফি” খাই নাঁই।, 
সাহস করিয়া এক পেয়াল! গরম “কফি” পান করিলাম। দেখিলাম 
“কফি” বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা উচ্চস্থান হইতে নিয়ের গ্রাসে কফি ঢালিয়। 
দিল। এরূপ না করিলে বোধ হয় জল মিশ্রত “কফি” ভাল মিশিত 
হয় না। যাহ! হউক “কফি আস্বাদন করিয়! দেখিলাম উঠার স্বাদ 
প্রায় “চা'র মতই। একটু বিশেষরূপ গন্ধ আছে। “কফি পান করিজা 
কোনরূপ নেশা! হয় না। 

ক্রমে রাত্রি একটাঁর সমর ট্রেণে উঠিলাম। সারা রাত্রি নিদ্রা নাই। 
আমি জাগিয়। বসিয়া আছি। এক স্থানে একটী মাঠের মধ্য হইতে 
একজন নগ্রপ্রায় অসভ্য মানুষ হঠাৎ আমীদের চলন্ত গাড়ীর ছ্বারদেশে 
সমুপস্থিত হইল। আমাকে জাগ্রৎ অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিয়া, সে ব্যক্তি 
ট্রেণের প্লাটফরম্‌ দিয়া দ্রুতপদে স্থানাস্তরে চলিয়া গেল। মনে হইল। 
তাহার কোন অসদভিপ্রায় ছিল। 

৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবারে বেলা প্রায় ৮টার সময় আমরা ত্রিচন-পলী ষ্টেশনে 
উপনীত হইলাম । সেখানে নীমিয়া আমরা ষ্েদনে শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন 
কারলাম। তাহার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ত্রিচনপল্ী ফোট 
ষ্টেসনে যাইবাপ জন্ত স্বতন্ত্র গাড়ীতে আরোহণ কাঁরলাম। বেলা প্রায় 
৯৩০টার সময় আমর! ব্রিচন্পলী ফোট ষ্রেসনে অবতরণ করিলাম্। 
নিকটেই একটা স্ন্দর ধন্মশালা, অ।মর। তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। 
ফে।ট ষ্টেসন হইতে ছুই আনা মুল্যে একখানি "[71009” সংখাঁদ পন্ত্র 
রিদ করিয়াছিলাম। কয়েক দিখস পুর্বে 17100 সংবাদ পত্রেই 
জানিয়াছিল।ম ঘে. কলিকাত বিশ্ববিদ্ভ।লয়ের ম)টিকিউলেসন পরীক্ষার 
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ফল বাহির হইয়াছে । এবং উক্ত পরীক্ষায় শতকরা প্রায় ৫৪ জন ছাত্র 
উত্তীর্ণ হইয়াছে । এ পর্য্যন্ত এ কয়েক দিবসের মধ্যে দেশের আর কোন 
ধাঁদ প্রাপ্ত হই নীই। সেজন্ত কোন উৎকগঠাও ছিল নাঁ। যাহা 
দেখিতেছিলীম, ভাহাতেই বিভোর হইয়াছিলাম। তথাপি দেশের কথা 
শুনিবার জন্ত ও জীনিবার জন্ত প্রাণে একটা প্রচ্ছন্ন লালমা থাকে । 
এবারকার হিন্দু পত্রিকতে দেখিলাম শ্রীযুক্ত স্ৃভাষচ্ত্র মুক্তিলাভ, 
িবিয়াছেন | সংবাদ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। বাসায় আসিয়া অবগত 
ছইলীম নিকটে কাবেরী নদী । তন প্রায় ১০॥৭ট| বাছজিয়া গিয়াছে। 
প্রথর রৌদ্র। এজন্ত যাতায়াত আট আনায় একখানি গোযান ভাড়া 
করিয়া আমরা ম্নানার্থ বহিগত হইলাম । সহর দেখিতে দেখিতে ক্রমে 
আমরা কাবেরীর ভীরে উপস্থিত হইলাম। নদীতে অবতরণ করিয়! 
দেখিলাম, নদী বড় খরজআ্োতা | স্থির হইয়া শ্নান করিবার যো নাই। 
অনেক বার ধাক খাইয়। পড়িয়া ধাইতে হইল । যাহা হউক কোন্রূপে 
ঈ।ন সমাপন করিয়া তীরে বসিয়া তর্পণাদি করিলাম । বাসা ফিরিতে 
বেলা '১২।৩০টা বাজিয়া গেল। ইটের উনানে আহার্ধা প্রস্তত হইতে 
লাগিল। কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে তাঁতের হাড়ীতে আদৌ জাল পাইল না। 
ঈীমন্ত অগ্নি বতির্দেশ দিয়া নির্গত হইতে লাগিল । ছুই চারিটা চাউল সিদ্ধ 
হুইল, অবশিষ্ট সমস্ত চাউলই অর্বকৃত রহিয়। গেল। আতপ ততুলের 
এইরূপ ছুর্দিশ] দর্শন করিয়া আমরা অগত্যা সে সমস্ত অন্ন বা চাউল পরিত)1গ 
ক্ষারতে বাধ্য হইলাম । সঙ্গে স্বদেশজাঁত চিপিটক ছিল। তাহাই কদলী, 
কাজ ও চিনি সহযোগে আহার করিয়। কোনরূপে ক্ষুন্লিবৃত্তি করা হইল। 
সৌভাগ্যক্রমে একটী আলুর শুরকারা ইতংপুর্ধে কোনরপে প্রস্তুত হইয়া- 
ছিল। (ড়! খাইবার সময় তাহাও কাজে লাশিল। কিন্তু এখন 
প্রত্যাবর্তন কাল। সুতরাং চিড়েও যথেষ্ট ছিল না। সকলের পুর্ণ 
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ভোজন হইয়াছিল বলিয়। মনে হয় না। যাহা হউক, বেল! ৪টার সময় 
আমর শ্ররঙ্গদেবকে দর্শনার্থ নির্গত হইলাম । আ্রীরগনাথের মন্দিরের ভয় 
বৃহৎ মন্দির আর ভারতবর্ষে নাই। ইহাতে সর্বশ্তদধ ১৫টা গোপুর। 
মন্দির্টার চতুদ্দিকের সীম। প্রায় ১ মাইল। মূল মন্দিরে শেষ পর্ষ7াঙ্কে 
ভগবান শ্রীরনগজী শয়ান আছেন। নিয়ে নাঁনালঙ্কারভূষিত আরজীর সুন্নর 
ভোগমূর্তি। দেবডার বলয়, ও পদক বহুমুলয হীরকাদিথচিত। মন্দিরের 
সম্মুখে সোণার তালগাছ । এখানে শ্রীরামন্দ্রের মূর্তি, শ্রীরুষ্ণ মুত্তি ও 
অন্ান্ত দেবমুদ্তিত আছে। মন্দিরের গঠনপ্রণালীও শিল্পকৌশল দেখিয়া 
স্তশ্তিত হইতে হয়। মন্দির সংলগ্ন বাজারে শ্ররঙ্গজীর ফটে। এবং নানা- 
প্রকার চিত্রা্দি বিক্রীত হইতেছিল। আমরা কম়েকখানি ফটে। সংগ্রহ 
করিয়াছিলাষ। 

ত্রিচন পলী সহরটা ছুই ভাঁগে বিভক্ত । একটা ত্রিচনপল্লী ফোট, অপরটা 
সহর। ছুই স্থানেই স্টেসস আছে। শ্ররঙ্গন হইতে অদ্ধ মাইল দুরে পুঝব- 
দিকে জদ্বুকেশ্বর মহাদেব। এখানে মহার্দেবের পাঞ্চভৌতিক মু্তির অন্ততম 
অপ. মূত্তি বিরাজমান। হুরভাগ্যক্রমে এই মুদ্তি আমর! দশন করিতে পারি 
নাহ । 

ত্রচনপল্লী ফোট নামক স্থানে পুর্বে ছুগী ছিল । এক্ষৰে তথায় আর 
গ্রাচান হুর্গ নাই । উত্তরে পাহাড়, তাহার উপরে একটা শিবমান্দর 
আছে। শিখরদেশে উঠিবার পথের উপর চাদনি। তথায় আপুরুষের 
বনহুসংখ্যক মুত্তি আছে । মন্দিরে পার্বতী গণেশ ও স্কনোর বিগ্রহ আছে। 
আমাদের একটা. সহঘাত্রী এই সমস্ত দেখিয়াছিলেন। আমাদের ভাগ্যে 
ঘটে নাহ । ব্রিচনপলী ও শ্রারঙ্ঈদেবকে দর্শন করিয়া আমরা সন্ধ্যার 
প্রক্কালে ষ্রেননের জন্ত বাস। হইতে রওনা হইলাম ষ্রেসনে ছুই ঘন্টা! 
কাল অপেক্ষা করিতে হইল। একটা স্থানী্ লোকের সহিভ বহুক্ষণ 
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ইংরাজীতে আলাপ হইল । লোকটী একজন 1২94158.৮ 0১010066000 । 
তিনি ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু খুব চতুর ও বুদ্ধিমান। তিনি এদেশের 
অনেক সন্ধান দিলেন। আর একটী বয়োবুদ্ধ ব্যক্তিও আমাদের 
নিকটে আসিয়া দাড়াইলেন। তাহাকে সুশিক্ষিত বলিয়া বৌধ হইল। তিনি 
সুন্দর ইংরাজি বলিতে লাগিলেন। তিনি বাঙ্গালী ও মীদ্রাজীগণের তুলনা- 
মূলক সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমর! শাখা বেলে উঠিরা 
অল্লক্ষণের মধ্যেই ত্রিচীনাপল্লীসহর ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাগ। তথা হইতে 
রাত্র ৯ ঘটিকার সময় পুনরায় 1১০,30 15106এর ট্রেণে উঠিয়া মাদ্াস 
অভিমুখে রওনা হইলাম । আমাদের কামরাঁতে একটা মাদ্রাজী ভদ্র- 
লোক উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি একখানি ইংরাজি নভেল পাঠ করিতে 
কাঁরতে চলিলেন। আমার সহযাত্রীরা স্থবিধামত নিদ্রা যাইতে লাগিলেন । 
আঁমাও প্রায় কোথাও নিদ্র। হইল না। ক্রমে রাত্রি শ্ফে হইয়া গেল। 
বেল প্রাম্ম ৮টার সময় আমরা মাদীজষ্টেলনে উপনীত হইলাম । এবার 
আমরা শ্রযুক্ত সার সুবরক্ষণ্য আম্মার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ধন্মশাল:য় 
আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। একটা দ্বিতল গৃহে আশ্রয় পাইলাম । রন্ধন- 
গৃহ দ্বিতলে। বনহুতর হিন্ুস্থানী নরনারী এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। 
এইখানে আমর! আহারাদি করি অনেকক্ষণ সুখে বিশ্রাম করিলাম । 
৯ জষ্ঠ সোমবার পরাতে আমরা মাদ্রাজের ধর্মশালায় আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছলাম। সঞ্ধ্ার সময় আমরা বাস! ত্যাগ করিয়া সেশন 
অভিমুখে ধাবখিত হইলাম। ৬পুরীধামে নামিবার ইচ্ছা ছল বলিয়। 
খুদ্দারোড জংসন পধ্যন্ত টিকিট করা হইল। ক্রমে ট্রেণে উঠিয়া দনে 
হুইল আমার ঘড়ি বাসার ফেলিয়া আপিয়াছি। তখনও ট্রেণ ছাড়িবার 
ক্মনেক বিলম্ব ছিল। ধন্মশাল। ১০ মিনিটের পথ। আমার ভায়। 
তাঁড়ীতাড়ি যাইয়৷ ঘড়ি আনিয়া লিল। ভায়া ট্রেণে প্রবেশ করিলেও 
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ট্রে প্রায় এক কোয়ার্টার পরে ছাড়িল। পথিমধ্যে ভিজিয়ান! গ্রাম 
ট্রেসন হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ দেন নামক একটা বাঙ্গালী ধুবক আমাদের 
কাঁমরাতে উঠিলেন। এতক্ষণে একজন বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়। জুড়াইলাম। 
হরিপদ বাবু ভিজিয়ালা গ্রামে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। তাহার 
নিবাস কাশীপুর, কলিকাঁঙা। তিনি তাহার পীড়িত পুত্রকে কর্খস্থানে 
আনিবার জন্ত বাটা গমন করিতেছেন। লোকটা বড়ই সদালাপি 


আর একটী হাট কোট পরিহিত যুবাব্যক্তি আমাদের কাঁমরাতে' 


উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জাঁনিলাম তিনি গোয়া হইতে কলিকাতায় 
যাইতেছেন। তিনি প্রীয় নির্বাক ছিলেন। মধ্যে এক জায়গায় কিছু 
আহার করিলেন। আমর! আহারার্থ পাউরুটা ও দুগ্ধ খরিদ করিলাম। 
চিনি সঙ্গে ছিল। কিন্তু হ্রদ্ধে কেমন একপ্রকার গন্ধ । বোধ হয় 
মহিষের ছগ্ধ, এজন্ঠ মূলাও কিছু অল্প ছিল। বস্ততঃ এ অঞ্চলে খাটি 
গোছুগ্ধ পাওয়া কঠিন। কেবল ৬রামেশ্বর উীর্ঘে চারি আনা সৃজ্যে 
আমাদের দ্রেশের স্তায় এক সের খাটি ছুপ্ধ পাইয়াছিলাম। এবং দুগ্ধ 
৬বাবা রামেশ্বরের পুজার জন্য লইয়৷ গি্লাছিলাম। কিন্তু পুজারীর! 
কহঠিন্সেন, *হপ্ধ ভোগে লাগবে না।” অগতা। তাহা ফিরাইয়! লইয়া 
আসিম।ছিলাম$ তাহ! বিশুদ্ধ বটে। যাহাহউক হরিপদ বাবু একস্থানে 
কহিলেন, এই পব্ধতের উপর পানা নুসিংতদেব আছেন আমি এই 


নুসিংহদেবের কথা৷ ইতঃপুবেব অনেকবার পাঠ করিয়াছিলাম ॥ কিন্তু 


এবারেও দেখিবার সুবিধা হইল না। ক্রমে আমরা উড়ঙ্যার নিকটবতী 
হইতে লাগলাম। হরিপদ বাবু কহিলেন, উড়িষ্যার পাহাড় সকল প্রায়ই 
জঙ্গলাদি শৃন্ত । এজন্য এখানে একটীও হিংঅজন্ধ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। আমাদের কামরাতে এইবাপ একটী যাত্রীর মুখে 


৬গ্যামীবিষয়ক গান শুনিলাম। বুঝিলাম তিনি বাঙ্গালী। কহিলাম 
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শট শী শী টা শা 
_ প্মভাশয় ! আবার গান করুন।” এতদিনে বাঙ্গলা কথা ও বাঁঙ্গল৷ 
গান শুনিয়া কাঁণ ভুড়াইল। ছুঃখের বিষয়, ভদ্রলৌোকটার মুখে আর 
গাঁন আমিল না! 

আমাদের সহ্যাত্রীদের মধ্যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত কোন 
মিউানসিপ্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, অন্ত তিনি মাদ্রীজী। 
ভীহাঁর বরস ৫৪ বৎসর । তাহার সভিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ চলিল। 
স্বাহার সঙ্গে একটা [4. 1. মীত্রীজী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমাদের 
দেশে চাকুরী মিলে কিনা গিজ্ঞাদা কাঁরলেন। আসি প্রশ্ন করিলাম, 
আপনি কত কম বেতনে চাকুরী স্বীকার করিতে পারেন? তিনি 
কহিলেন,_আমি মাসিক ৮০৯ টাকা বেতন পাইলে চাকুরী গ্রহণ করিতে 
পারি। আমি উত্তরে বলিল'ম_-“কলিকাতা অঞ্চলে সাধারণ গ্রাজুয়েট 
গণের মূল্য মাসিক ৪০৯ টাকার অধিক নহে |” তাহা শুনিয়। তিনি 


-বিষন্ত্র ও মৌনী হইলেন । 

ক্রমে আমাদের গাড়ী চিন্ষ হদের পার্্ব দিমা রাত্রি প্রায় ১টার সময় 
খুর্দীরোড জংসন ষ্েসনে উপনীত হইল । সেখানে পুরীর ট্রেণ ধাঁরধার 
করনা আমাদের ধনটা কাল অপেক্ষা করিতে হইল। যিনি যেমন 
পারিলেন বিশ্রাম করিতে লীগিলেন। আমার আদে। নিদ্|। নাই। 
ট্রেসনের পায়খানায় শৌচার্দি ক্রি! শেষ করিয়া ট্রেণের অপেক্ষা করিতে 
লাগিলা | ঘথাসময়ে ট্রেণ উপস্থিত হইল, আমরা এই ট্রেণে আরোহণ 
করিয়। পরদিন্স ১*ই জৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৮ ঘটিকাঁর সময় 
পুরী ট্টেসনে অবতীর্ণ হইলাম। 

আমি পুরীতে ইতঃপুবের আরও দুইবার আসিয়াছিলাম। তথাপি 
অতি আগ্রহের সভিত উতুদ্দিক পরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পুরীতে 
আমরা মানুষটানা গছ উর আধুক্ত রামচন্দ্র গুইনকোঁয়ার মহাশনের 
ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রচণ জরলাম। বাসায় পারখালা ও জলেরকল ছিল, 


স্প্রে 


সানাাদর পর আমরা শীশ্রাল গন্রাথদেবকে দূর্শনার্থ বহির্গত হইলাম। 
প্রীবিশ্রেশ্বর দাস । 





শ্রীশ্ীঅমিয়-নিতাই-চরিত 


(১৪) 
নিতাইর বাল্যভাব। 
গৌর জান! নাহি ছিল, তখন আছিনু ভাল 
কাল কাটাইতাম আমি স্থথে। 
গৌরনাম কর্ণে গেল, কেবা কাণে মন্ত্র দিল, 
কুতীশে পিয়াসে মরি ঠথে ॥ | 
যার। গুণের সঙ্গী ছিল, তার! ফেলে পলাইল, 
কাহারে কঠিব মনোবাথ। । 
কেবা ছুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কান্দিবে, 
কে শ্ুনাবে মনোমত কথা ॥ 
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা লুকাইিল, 
আগে মোর চিত্ত করি চুরি। 


আপনে মোরে ডাকিল, মন আমায় ভুলে গেল, 
এবে করে মে। সনে চাতুরা ॥ 


* ভ্রীহ্ীসমিয়নিতাই-চরিত ধীরে ধীরে লিখিত হইতেছে । ইহা 
সম্পূর্ণ হইলেই গ্রস্থাকাঁরে প্রকাশিত হইবে। প্রথমেই বলিবাছি এই 
কাঁ্ধা বড়ই দুরূহ । একে এই লোকপাবনী লীলা বড়ই গুঢ়, ভাঙার উপর 
ইহার বিস্তারিত বণনা কিছুই পাওয়া যায় না। বুন্দাবন দাসের বণনই 
প্রধান অবলঘ্ষন কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিতানন্দ 
দাঁস পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন ষে, তিনি একথানি বৃহৎ নিত্যানন্দ- 
জীবনী লিখিতেছিলেন, কিন্তু সেই পুম্তকের প্রাচীন পুঁথি পাঁওয়! ফাঁয় 


১১১ | 





আমি পাছে পাছে যাই, মৌরে দেখিয়া পলা য়, 
| এবে আমার শক্তি নাই অঙ্গে । 


রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্মবিশ্বৃভ, 
ক্লান্ত,চিত্ত বিশ্রাম যে মাগে ॥ 

আর ত চলিতে নারি, লহ মোর হাতে ধরি, 
যদি ফেহ থাক (নিজ জন। 

এই িল মোব ভাগ্যে, ধরণী ব্দান আগে, 


বলরাম দাঁস আঁকঞ্চন ॥” 
জ্বাস পণ্ডিতের ভাগোর সীমা নাই | চিরকাল *নিষ্ষপটেশ তিলি 
তাহির সেবা করিয়াছেন নিতাই তাতার গুঠে বাম কবেন, 





লই বলরাম মাধবী দিখিত “পতিত পাবলাবজভার” গ্রন্থ দীননাথ 
ঈরন্তী মহাশয় প্রকাশ করিলেন না ইভা বৈষ্ণব সমাজের নিভাস্ত 
ভুর্তাগ্ের ব্ঃ | এই সমস্ত কারণে ত 1 আশার উপকরণে সঙ্জিত 
করিতে এ “রা! যাইতেছে লা) আম হামুক দীননাথ সরস্বতী মভাশয়ের 








কান! জানিনা! । তাহার নিকট দান জানাততেছ ফে তিনি আই 
বরষয়ে আমাকে সাহাঁধা করুন । আপরাদর আপা বৈষ্কবমণ্ডণীর আ্রচরণেও 





মামার উঠাই প্রার্থনা । কারণ রে কাধা মাহ আম।ক ম্যায় নগণ্য 
কাকির চেষ্টায় ১ইতে পারেনা? ঘিনি যেন্রপ পারেন প্রবন্ধ, প্রাচীন 
সুথি, গৌরপদতকাগণাতে গ্রকাশিত হয় নাহ 'এমন কোন নিভা'নন্দ গাভু- 
সংক্রান্ত পদ সংগ্রভ করিয়া দিয়া বা উপদেশ রর ঘাঁর, মোট কথ! 
নি যে ভাবে পারেন আমাকে সাঁচাহা করুন| আশাছিল কোন 
'ষোগ্য ব্যক্ত এই কাব্যে ভাত দিবেন, কেন্ধু এ পথ্য কেহই অগ্ুসরু 
লা হওয়ার মাদৃশ সুদ্রঝকি গৌর5ণ্তগণের আসীবাদ ভঃসা করিয়। 
এই কার্ষো 'গ্রুদর হইমাছি। এহ ত্রাস্থ রচনা এবং প্রকাশ সম্বন্বে যিনি, 
যে ভাবে আমাকে সাহাযা করিবেন, তাঁড! কতজ্ঞতার সহিত এই পাত্রকায় 


লেখ কর: হইবে। (লেখক) 
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তাহাকে বাপ বলিয়া ভাকেন, দিবানিশি বাল্াযভাব। ৩২ বৎসরের 
যুবক যেন পঞ্চমব্ধীয় শিগুটা। মাঁলিনীদেবীকে যে কেবল মাত্র তাহাকে 
খাওয়াইয়া দিতে হয় তাহ! নয়, নিতাই তাহার স্তন্যপানও করেন। 
মালিনীদেবী বৃদ্ধা, শচীদেবীর সখী ৪ সমবয়ন্কা,-_কিন্তু নিভাই তাহার 
শু স্তন স্পর্শ করিলেই তাহাতে হদ্ধের সঞ্চার হইত। 
কভু নাহি দুগ্ধ, পরশিলে মাত্র হয়। 
এ সব অচিস্ত্য শক্তি মালিনী দেখয় ॥ 
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে। 
নিরবধি শিশুরূপ মালিনী দেখয় | (05: ভাঃ) 
এই যে বেদগোপ্য নিত্য। নন্দ মহিমা, ইহ! সাধারণে জানিতে পারিল 
ন1। মালিনীদেবীকে প্রভূ অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ করিতে নিষেধ 
করিছা দিয়াছিলেন। পণ্ডিতের উপধুক্ত বংশধর, গৌরাঞ্লীলার ব্যাসদেব 
বৃন্দাবন দাস, প্রভুর অচিস্ত্যনীয় কূপাবলে সমস্ত জ্বীত হইয়। ইহা লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। 
আবার একদিন গ্রভু নিতাইকে রহম্ত করিয়া বলিতেছেন, *শ্রীপাদ, 
তুমি পর্ডিতের গৃহে চঞ্চলত! করিও না1” অমনি সদানন্দ নিতাই কর্ণে 
অনলি দিয়া “কষ” প্কৃষ”” উচ্চারণ করিয়া! বলিতেছেন, “প্রভু আমার 
চঞ্চলতা কখনও পাইবেন না, আপনি কি নিজের মত সকলকে 
ভাবিতেছেন।৮ প্রভূ বলিলেন, “আমি তোমায় ভাঁলরূপই জাঁনি।” 
নিতাই বলিলেন, “আমার কবে কি দোষ পাইয়াছ বল দেখি শুনি?” 
গ্রুভু হাসিয়া বলিলেন, পতোমার আর দোষ কি, তবে মাঝে মাঝে ঘরে 
তাননবৃষ্টি কর এই মাক্তর।” 
নিতাই বলিলেন, “পাগলেই অল্প ছড়ায়, বুঝিয়াছি আমাকে আর 
ন্ 





২৪২ ভক্তি [২৬শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা 











নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিবেন না, ভাই এই মিথ্যা নিন্দার প্রচার 
করিতেছেন” 
প্রভু বলিলেন, *্গ্রুপাদ্দ! তোমার চঞ্চলতায় আমরা লজ্জিত হই, 
তাঁই বলিতেছি।” 
নিতাই প্রভুর বাক্যে খল খল করিয়! হাসিয়া উঠিলেন, আর বঙ্গিলেন, 
“বেশ বেশ, আমার চঞ্চলতা দেখিলে তুমি চিরকার শিক্ষা দিও। আমি 
যে চঞ্চল তাহা তুমি ঠিক বুঝিয়াছ দেখিতেছি ৮ এই বণিয়া আবার থল 
খল করিয! হাসিতে লাগিলেন । 
হাসিতে হাসিতে নিডাই আপনা হরাইয়! ফেলিলেন। বাহৃজ্ঞান 
মাত্র নাই। তখন পরিধাঁনের বস্ত্রখানি শিরে বাধিয়। ষোড়ে যোঁড়ে 
লন্ফ দিতেছেন। হাঁসিডে হাসিতে সারাটা অঙ্গনে ঢলিয়া ঢলিয়। 
পড়িতেছেন। আনন্দময় নিতাই সারাটা অঙ্গ ব্যাঁপিয়া যেন আনন্দের 
লহরী তুলিঘাছেন। 
গৰাধর হরিদাস, শ্রিবাঁস প্রভৃতি ভক্তগণ সেখানে উপস্থিভ। প্রতু 
বলিলেন, শ্শ্রীপাদ, এই যে বলিলে সামি কি পাগল? আর এখন কি 
করিতেছ।” কিন্তু কে শুনিবে, নিতাইর বহাজ্ঞান মাত্র নাই। তখন 
প্রভু নিজচাঁতে তীহাকে বস্ত্র পরাইয়া দিঘ। স্থির করিলেন! 
"্চৈতগ্সের বচন অন্গুশ ঘখে মানে। 
নিত্যানন্দ মততসিংহ আর নাহি জানে |” 
ঁ ক রং ক 
একদিন একটা পিভলের বাটা কাকে লইয়া গেল। ঠাকুরের 
দ্বতপাত্র, শ্রীবাস পণ্ডিতের নিত্য ব্যবহার্য । মালিনীদেবীর বড়ই ভয় 
হইল বে, ভাঁচারই অনাবধানতায়--আজ বাটাটী কাঁকে লইয়া গেল। 
শ্বাস পণ্ডিত শুনিলে বড়ই অনর্থ হইবে_-তীহার বড়ই তীব্র ব্যবহার । 
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কাঁক বনে বাঁটী রাখিয়া ফিরিয়া আসিল । তাহার শুন্ধ মুখ দেখিয়! 
ভয়ে মালিনীর মুখ শুকাইয়! গেল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এমন 
সময় নিতাই আদিয়া। বলিলেন, “মা! তুমি কীদিহ্ছে কন? দেবী 
বলিলেন, “বাবা কাকে পণ্ডিত ঠাকুরের ঘ্বৃতপা্রটী লইয়া গিয়াছে। 
ইহাতে নিভাই বলিলেন, মা! ইহাতে আর ভয় কি? আমি এখনই 
বাটা আনিয়া দিতেছি । এই বলিয়া তিনি কাকের দিকে তাকাইয়া 
হাসিয়া বলিলেন, 
“কাক তুমি বাঁটী ঝাট আনহু এখন ।” 
আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য যে, নিতাইর এই বাক্যে কাঁক উড়িয়। গেল। 
সবার হ্দয়ে নিত্যানন্দের বসতি। 
তাঁর আজ্ঞা লজ্বিবেক কাহার শকতি ॥ 
বিশুদ্ধ আনন্দময় (ন্তানন্দ, আর জীবমান্রের হৃদয়েই আনন্দনয় 
কোষের অবস্থিতি। সুতরাং নিত্যানন্দের আদেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি 
কাহারও নাই। কাক যেখানে বাটী রাখিয়া আপির'ছিল সেই স্থান 
হইতেই আবার আনিয়া মাপিনীর নিকট রাখিল। মাঁলিনীদেবা 
নিতাানন্দের প্রভাব ভালরূপই জানিতেন। তিনি এই অপুর্ব ঘটনা 
দেখিয়া! আনন্দে বিহ্বল! জইয়। নিত্যানন্? প্রভূকে স্কতি করিতে লাগিলেন । 
তিনি বলিলেন, “ছাঁপূর যুগে যিনি বলরামরূপে সন্দীপনি মুনির মৃতপুত্র 
আনিয়া দিয়াছিলেন। দেনি সমত্ত ভূবন পালন করেন তিনি যেকাকের 
নিকট হইতে বাটা আনিবন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? অনস্ত ভুবন 
বাহার শিরে অবাস্থত, বাহার নামে অনাদি অবিদার ধ্বংস হয় তিনি 
যেকাকের নিকট হইতে বাটী আনিবেন তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? 
তুমি ত্রেতায় লক্ষণরূপে বনবাষে নিরন্তর সীভার রক্ষক রূপে ছিলে, 
তাহার অন্তান্ত অবয়বে তোমার দৃষ্টিমাত্র পড়ে নাই, তোমার বানে 
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রাবণ বংশ ধ্বংশ হইয়াছিল, সেই ভুমি ষে কাকের নিকট হইতে বাঁটা 
আনিয়া দিবে তাহাতে আর আশ্চর্যা কি? বাহার চরণ প্রান্তে পুর্কে 
কালিন্দী নদী আসিয় স্থতি করিয়াছিল, যিনি চতুর্দশ ভূবনের পালনে 
শক্তি ধর, তিনি যে কাকের নিকট হইতে বাটী আনিবেন তাহাতে আর 
আশ্চর্য্য কি? তথাপি তোমার কার্যে অল্পতা দৃষ্ট হয় না। তোমার 
অবয়ব যে সর্বদাই সত্য ইহ| বেদ সমূহে উক্ত হইয়াছে ৮ 

মালিনীদেবী এইরূপে স্তব করিতেছেন, আর নিতাই বাল্যভাবে 
তাসিতেছেন। স্তব সমাপ্ত হইলে, নিত।ই বলিলেন, মা! আমার ক্ষুধা 
পাইয়াছে, আমাকে খাইতে দাঁও। 

আমরা পুব্বেই বলিয়াছি, নিভীইকে দেখিলে মীলিনীর স্তনে, দুগ্ধ 
ঝরিভ। আম্ুন আসরা। কবি বুন্দাবন দাসের কণ্ঠে ক মিলাইয়া নিত্যানপট 
মহিমা কার্তন করি 1-- 


_---অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত | 
আমি কি বলিব সব জগতে বিদ্রিত ॥ 
করছে ছুজ্জেঘ কর্ম অলৌকিক ষেন। 
ফেজালয়ে তত্ব সেমানয়ে সত্য হেন ॥ 
অহনিশি ভাঁবাবেশে পরম উদ্দাম । 
সর্ব নদীয়া বুলে জ্যোভিশ্মীয় ধাম 
কিব। যৌগী নিত্যাদন্দ কিবা তত্বজ্ঞানী | 
ধাহার যেমন ইচ্ছা! না বলয়ে কেনি ॥ 
ফেসে কেন নিত্যানন। ঠচতন্যের নহে । 
ভবু সে চরণ ধন রহ্ছুক হাদয়ে ।; 


পক ঞ ঞঁ 
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9 রতি নম 


এইমত আছে প্রভু শ্বাসের ঘরে। 
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষীকরে ॥৮ 








শ্রীগৌরাঙ্গ সর্বদাই কীর্ভনানন্দে বা গদাধরাদি ভক্তবুন্দ সাথে, 
কষ্ণকথ রসে মগ্ন থাকিতেন। শচীমার ইহা ভাল লাগিভ না। তীহার 
সংসারের একমাত্র অবলম্বন, তাহার নিমাইটাদ। মাতার একান্ত সাধ 
পুত্র লক্ষীন্বরূপিণী বধূর সহিত আর পাঁচজনের মতই সাঁংসারিকধর্ম পালন 
করিয়া আনন্দ করুক। . 
প্রভু মায়ের গনৌভাব বুঝিতেন। মাঝে মীষে ভিনি প্রিক্সাজীর 
নিকট থাকিয়।, মাতার চিত্রে আনন্দদাঁন করিতেন । 
একদিন মহা প্রভু, শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়ার সহিত, একত্র ব'সয়া আছেন। 
এবং দেবী ম্হাস্্রখে তাহাকে তাঙ্গল থেগাইতেছেন, এমন সময় পরম 
চঞ্চল নিত্যানন্দ, আনন্দবিহ্বল হইয়া, প্রভুর বাড়ী আঁসিলেন। তিনি 
প্রিয়্াজীর সহিত উপবিষ্ট প্রভুর যুগলমৃদ্তি দেখিলেন। নিতাই, প্রভুর 
বিলাসঙূর্তি দেখিয়া বাল্যভাবে বিহ্বল হইয়া নাঁচিতে লাগিলেন । ভিনি 
দেখিলেন-_ 
“প্রকৃতি পুরুষ কিব জানকী-্রীরাম। 
_প্লাধা-কান্থ কেলি কিবা রতি দেব কাম! 
অনস্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি। 
উপম| মহিমা সীমা! কি বলিতে জানি 1” 


এই অপূর্ব্ব চির ঈপ্মিত দৃশ্ঠ দেখিয়া নিতাই আজ আপনাকে হারাইয়! 
ফেলিলেন। তখন-- 
তাঁরে গর গর, নিডাইনুন্দর, হেরি গোঁর| চাদের ছটা । 
কত উঠে চিতে, নারে থির ছৈতে, প্রতি অঙ্গে নব পুলক ছটা ॥ 
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কিবা উনমাদ, ক্ষণে সিংহনাদ, ক্ষণে লোটে ধরাতলে | 
ক্ষণে দীর্ঘশ্বীন, ক্ষণে মহাহাস, খসে বাস, ভাসে জাখির জলে ॥ 

নিত্যাবন্দের বসন খসিয়া পড়িল, তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া দীড়াইয়। 

রহিলেন, পরানন্দের স্বাদ পাইয়াছেন, কাঁহাঁকেও লজ্জা নাই। 
উলঙ্গ নিভ্যানন্দ আসিয়া, প্রভৃর সম্মুখে দীড়াইলেন! ভ্ীমতী জজ্জ! 

পাই, গৃহের তিতর পলাইয়া গেলেন। তখন উভয়ের মধ্যে এইরূপ 
কথাবার্তা হইল । প্রভু বলিলেন, *্ড্রীপাঁদ ! উলঙ্গ কেন? 

নিভ্যানন্দ--হয়। হয়। 

প্রভৃ-নিজ্যানন্দ! পরহ বসন। 

নিত্যানন_-আজি আমার গমন। 

প্রভু-নিতানন্দ । ইহা! কেন কর? 

নিত্যাননদ__'আজ থাইতে না পারি। 

প্রতৃ--এক কহি, কহ কেন আর? 

নিত্যানন্_-আমি গেনু দশ বার । 

প্রভু-- সক্রোধে ) মোর দোষ নাই। 

নিত্যানন্দ-_ প্রভু ! হেথা নাহি আই । 

প্রতু--ক্কপাকরি পরহ বসন। 

নিত্যানন্দ_আমি করিব ভোজন 

“ঠতন্ত আবেসে মত্ত নিতাানন-রায়। 
এক শুনে, আর বলে, হাসিয়া বেড়ায় ॥* 

শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন, এরূপ লোকের সহিত বাদানুবাদ করা বৃথা, 
তখন তিনি নিজে উঠিয়া, নিত্যানন্দকে বসন পরাইয়া দিলেন। তথাপি 
নিভাইয়ের বাহা হইল না। তিনি আপনা আপনি হানিতেছেন আর 
মনে করিতেছেন, যেন তীহার বিশ্বরূপ দাদ1। : মুখখানি, কথাগুলি, ঠিক' 
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পাশপাশি 


পাউবো 


যেন বিশ্ব্নূপের মতই । নিত্যানন্দকে দেখিলে, শচীমার মাঝে মাঝে, 
এইরূপই মনে ইইত। তিনি মনের কথা কাহাঁকে বলিতেন না, 
পুত্রের স্তীয় স্সেহ করিতেন, এবং বিশ্বস্তর ও নিত্যানন্দকে, সমীন স্নেহের 
চক্ষে দেখিতেন। 

কতক্ষণ পরে, নিভাই বাহা পাইয়া,-ভাল করিয়া কাপড়খাঁনি 
পরিলেন। শচীমা তখন, ঘর হইতে পাচটী ক্ষীরের সন্দেশ আনিয়া, 
তাহাকে খাইতে দ্িলেন। নিতাই তাহার একটা খাইয়া, চারটী ছড়াইয় 
ফেলিলেন। মাতা, পাগল ছেলের কও দেখিয়া, হাঁয়! হায়! করিতে 
লাগিলেন। বলিলেন__বাছা ! কেন ছড়াইয়া ফেলিলে, আর ত ঘরে নাই, 
কি থাইবে? | 

নিতাই বলিলেন, মা! এক সঙ্গে অতগুলি কেন দিলে, তাঁই 
ছড়াইয়! ফেলিয়াছি। ঘরের ভিতর গিয়া দেখ, আরও সন্দেশ দেখিভে 
পাইবে। 

মাতা গৃহমধ্যে যাইয়। অপরূপ দেখিলেন। দেখিলেন, স্ই চারটা 
সন্দেশই রহিয়াছে । ভিনি আশ্চধ্য হইলেন, ভাবিলেন নিতাই যাহ 
বাহিরে ছড়াইয়া ফেলিলেন, তাহা গৃহমধো কিরূপে আসিল। সেগুলি 
ধুল! ঝাঁড়িসা, নিত্যানন্দের হাতে দিবার জন্ত লইয়। আমিলেন। কিন্তু 
এবার আরও অপরূপ দেখিলেন-_ 

"হরিষে আইল! আই অপুর্ব দেখগ্প। 
আদি দেখে নিত্যানন্ন সেই লীড়, খাম |” 

তখন আই,* আরও আশ্রর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্বাপ! 

ইহ! কোথায় পাইলে ?” 





শি সপ 


* কবিবৃন্দাবন দীন শচীমীকে “আই” বলিয়। সন্বোধন করিয়াছেন। 
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পিত্যানন্দ বলিলেন, “মা! যাহ? ছড়াইয়া ফেলিয়াঁছিলাম, তাহাই 
তোমার হুঃখ দেখিয়। খুজিয়া আনিলাম।” আই তখন নিত্যানন্দের 
মহিমা বুঝিতে পারিলেন। প্রকাণ্তে বলিবেন “নিত্যানন্ন ! বুঝিলাম তুমি 
্বশং ঈশ্বর, তুমি আঁমাকে কেন বৃথা ভাড়ীইতেছ, আমি অজ্ঞান বশতং 
তোমার মহিমা না বুঝিয়া পুত্র জ্ঞান করিয়াছিলাম। তুমি আমার চক্ষের 
মাযার আবরণটি ঘৃগাহ্য়। দাঁও। এই ঘটলার পর ঠাকুর বুন্দাবন দাল 
বলিতেছেন-- 


“এই মত নিত্যানন্দ-চরিত অগাধ । 
স্বক্ৃতির ভাল, দুক্গতের কাধ্য বাঁধ ॥ 
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন । 
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন ॥ 
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনস্ত ঈশ্বর | 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু “শেষ মহীধর ॥ 
বৈষণবের পায়ে মোর এই মনস্থাম। 
মোঁর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম ॥” 

আর এই দিন হইতে শচীমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল-- 
“নিত্যানন্দ-মহিমা! না জানে কোন জনে” 


ক্রমশঃ 
শ্রীভোলানাথ দ্বাস ঘোষ 


রলবাজ-গোরা। 


€ শযুক্ত যোগেন্্র মোহন রায় লিখিত ) 


নদীয়৷ নাগর, রসের সাগর, 
পিরিতি্মুরতি গোরা । 
প্রেমরসকৃপ, লাঁবণ্যের ভূপ, 
ভাঁবনিধি চিতচোরা ॥ 
অকলম্ক শশী, সুধা রাশি রাশি, 
চরণ নখর শোভ1। 
গজেন্দ্রগমন, বাছুর দোলন, 
যুবতীর মনোলোভা । 
বক্ষ পরিসর, অভি মনোহর, 
ভূষিত চন্দন মাঁলে। 
অঙ্গ গন্ধে অন্ধ, খসে নীবিবন্ধ, 
কি করিবে কুলে শীলে ॥ 
মুচকি হাঁসনি, তেরছ চাহনি, 
মরমে পশিয়া বিধে। 
টাচর কুস্তলে, চর/চর ভুলে, 
জীবন যৌবন বধে॥ 
মলয়জ বিন্দু, ভালে শোভে ইন্দু, 
অলকার অতি শোভ!। 
গোরা বিনোদিয়। রস্রে নাটুয়া, 
ভ্িজগনত মনোলোভা , 
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০ 








মধু-রস বাণী, প্রেম মন্দাকিনী, 
মধুর রূপের জ্যোতি । 

সর্ধ চিত্তহরি, করিল বাউরি, 
বিষুপ্রিয়া প্রাণপতি ॥ 

রসিক শেখর, নদীয়া-কিশোর, 
পরশ রতন সার। 

লনা বদ্ধিন, রসিক রঞ্জন, 
পিরিতি-কুম্থম হার ॥ 

ললিত ত্রিভ্গে, নেহারি অপাঙ্গে, 
মজায় যুবতীকুলে। 

জাহবীর তীরে, সর্বচিত্ত হরে, 
নাঁচে গাঁয় হরি ঝুলে ॥ 

কাঁগের কামিনী, হ'য়ে পাগলিনী, 
গৌরাজ বলিয়া ঝুরে। 

বিনোদ নগরে, রদের সাগরে, 
নিত সিনান করে 

পিরিতির সার, অমিয়। পাখার, 
বিবর্ত বিলাসকাঁরী। 

মদ্দনযোহন, শ্শচীনন্বন, 
রসরাজ গৌরহরি ॥ 

দরশন দিয়া, | পরশ করিয়া» 

| সরদ করিল জীবে। 

রূসে ডগ্ম্গ, পিরিতি সোহাগ. 

হাসিছে নাচিছে দবে ॥ 
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প্রেম চিন্তামণি, নবহীপ ভূমি, 
তক্তি-মন্দাকিনী ধারা। 

নদীয়া যুগলে, হেরি কুতুলে, 
এ “যোঁগেন্ত' আত্মহারা ॥ 


পাম্প পপ (পপ পপ 


সত্যদর্শন 

( পূর্ববান্থবৃত্তি ) 
এই বিশেষ সম্বন্ধটি কেমন ? জীবজগৎ তাহার বিভিন্নীংশ হইলেও, খন: 
এই সম্বন্ধে অবস্থিত, তখন তাহাদের বিভিন্নতাকে নিং্ুভ করিয়া অংশত্বই 
উজ্জ্বল হইয়া থাকে । স্কলেরই তাহার সহিত এক সম্বন্ধ, অংশ-অংশী 
সম্বন্ধ ভথব৷ আশ্রিত-আশ্রম সন্বন্ধ। যতদিন মানব এই সম্বন্ধ উপলক্কি, 
করিতে না পারে, যতদিন ভাহার স্বাতঙ্থ্য বা বিভিন্নতা অংশত্বকে ঢাকিয়া 
আপনি পুরোবন্তী হইয়া রছে, তশুদিন সে সামান্ত ধর্মের গম্ভীর মধ্যে 
থাকে । এই বিশেষ সম্বন্ধ শুধু মুখের কথায় স্বীকার করা মাত্র নহে । 
প্রতোকের নিজ নিজ সত্তাকে বা জীবনকে অংশভাবে সত্য বোধকরাই 
মানবের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধের জাঁগরণ। সামান্ত ধন্মের সাধনা করিতে 
করিতে ক্রমশঃ এই জাগরণ ঘটিয়া থাকে । স্বতস্ত্রতাবে মানব যন্তই 
সাধনা দ্বারা নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যত্ববান হউক ন 
কেন, সম্পূর্ণ না হ'ওয়া পরাস্ত সতারূপে তাহার প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অংশকণা স্বতন্থ ভাবে 
চিরকালই অসম্পূর্ণ থাকে । অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাহার অভাব থাঁকিবেই. 


বিশেষ সম্বন্ধের 
জাগরণ । 
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সৃতরাং অতৃপ্ডিও থাকিবেই। সম্পূর্ণ না হইলে অভাবও ঘুচে না, তৃপ্তি 
লাভও হয়না । ক্রমাগত অভাব-পীড়নে পীড়িত হইতে হইতে, এবং নানা- 
বিধ সাধন! দ্বারা তৃপ্ত হইবাঁর পথে পদে পর্দে অতৃপ্তি-কণ্টকের বেদনা 
বাথিত হইতে হইতে খ্খন মানব তুর্ধল হইডা পড়ে, আর তৃপ্তি লাভের 
আঁশাটুকুও ধরিয়া রাখিতে পারে না, চিরদিনের আশ্রয়র্ূপে গৃহীত জগৎ 
ক্রমশংই নিজ নশ্বরত দেবাইযা তাহাকে নিরাশ করিতে থাকে, তখন 
সে অদু্ট আশ্রয় ধরিবার জন্য আকুল না হইয়া থাকিতে পারে 
না। ম্বতদ্ধ মানব বিবিধ দেবতার সাধনা করিয়া! ধন-ধান্য পুভ্র-কলল্র 
লাভ করিল, এবং উত্াদিগকে লইয়া সখের ঘর বীধিল! তন 
তাহার আশা বা বাসন! তাহাকে আর পিবিধ প্রকার স্থখের জনা 
উদ্বোধিত এবং তৎদাঁধনায় শিযুক্ত করিল! তাহাকে পৃর্বপ্রাণ্ড 
স্থখে স্থির হইয়া থাকিভে দিল না! এদিকে পর্ব সঞ্চিত ম্থখের 
বন্তগুলি,---তাহারাও ত স্বতদগ ?লতরাং সময় বুঝিদ্বা,__ভাহাঁকে অন] 
সাধনায় নিবিষ্ট দেখিয়া,-একে একে তাহার অধীনতা হইতে মুক্ত 
হইবার জন্য পলায়নপর হুইল, শাহাঁর সুখের বাধা ঘরে আগুণ 
লাগিল। প্রাণপণে সঞ্চিত বিষয়-বৈভবাঁদি প্রবঞ্চক দন্থ্যর কবলিত হইল, 
বুকজুড়ান ধন প্রিয় সঙ্তান হয়ত কালের কলঙ্কিত করের মৃত্যু-কালিমীয় 
মলিন হইয়া তাহাঁরই বক্ষে টলিয়৷ পড়িল; নতুবা, হয়ত হ্থেচ্ছাঁচারী পুজ- 
রূপে সঞ্চিত ধন-রতু।দি আপব্যয়ে উড়াইভে লাগিল; প্রিয়তম। কামিনী হফ়ত 
নিরাশার ছুরি বুকে বপাইয়া দিয়া অপরের সঙ্গিনী হইতে তাহাকে ত্যাগ 
করিয়া গেল! এমনি ভাবে এক আনিডে গিয়া অন্য হারাইয়া, যখন 
সেই শ্বতদ্থ মানব বিশ্বাঙিত নশ্বর সুখের আশায় জলাঞ্জলি দেয়, তখন 
ভাহার স্বাহগ্্যগর্রিত মস্তক আপনিই প্রণত হইয়। পড়ে, একটি 
অনৃষ্ট আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, অৃষ্ট আশ্রয় লাভ করিবার উদ্দোশ্তে বিশবী রয় 
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ছি স্ঞী 











িপিনননপগলরএনারাাাএরারা্উর 


ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বিশেষ সন্বন্ধের পথে বাহির হইয় পড়ে, চিৎকার করিয়া 
কারিয়। বলে কে আছ করুণাময়, আমায়£বলিয়া দ।ও আনমিকে / সুখের 
জন্য এত সাধন করিলাম, কিন্তু আমার চারিদিকে এ দুঃখের অনল কেন 
জলিয়া উঠিল? আঁমিভ বুঝিতে পারিতেছি না কিদে আমর এজালার 
শাস্তিহইবে! এইরপেই বিশেষ সম্বন্ধের জাগরণ হয়) 





এখন সেই 
বিশেষ সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে আছে,তবে উভা জাগ্রত নহে নিদিত) 
বিশেষ সম্বদ্ধের জীগরণ প্রথমে মানব-হৃদয়ে অন্ধ রূপে উদয় হর়। মাল 


ঘন 


তথন শ্রদ্ধাথিত প্রাণে সুখ কপ-ছুংখময় বিশ্বের অতীত সন্ার বার্তা জানিতে 
উৎসুক হইয়। বিশ্ব-স্থখে-অনসন্ত সাধদারে উপনীত হয়। সাধুগণের নিকট 
অনস্ত সচ্ছিদানন্দ-বার্া লাভ করিতে করিতে, তাহার কথ|। শুনিতে 
শুনিতে, ক্রমশঃ তাহার চৈতণ্যোদয় হইতে থাকে, এবং ধাহাঁকে পাইবার 
শন্ধা হইতে সাধু গস্ত প্রাণে বাকুলত। অন্ুভব করি সাধুগণের নিকট 
লঙ্গ, তাহ। হইতে অকপটে নিজ মনো ভিপ্রীস্ঘ জ্ঞাপন করিয়া থাকে | 
ব্যাকুলতা, ভদন- 


তখন কে।ন সাধু কক্ষণবশে তাহাকে সচ্চিপানন্দ- 
স্তর ধন্মু সাধনা । 


প্রাপ্তির উপাদ স্বরূপ বিশেষ পম্মেব সাধনার কথা! 
উপদেশ দেন, সেই উপদেশানুসারে সে তখন ধন্মদাধনাস 
আপনাকে নিয়োজিত করে। এই ধন্ম সাধনফলে ক্রমশঃ ভাঙার 
সকল অনর্থের নিবুত্ত,তাঁভার বিভিন্নছার ব! খাওগ্ত্রোব 
পরিসমাপ্তি ঘটয়া থাকে । সে তখন সচ্চিদান? তন্বে 
নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া, ভগ্্যতীত আ।র যত কিছু তাহার 


অনর্থ নিবৃত, চিত্তে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিগীছিল, সকলকেই 
নিষ্ঠা, রুচি ও তাহাদের উদজ্জধের পরম্পারাক্রমে তাগ কবিতে 
আসক্তি। 


থাকে, এবং ক্রমশঃ সচ্চিপানন। সম্বন্ধে রুচিসম্পন্থ 
ও অধিকতর ভাবে আকুষ্ট বা আগক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে 
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মেই সচ্চিদা ননদ তব্‌ই ভাবতন্থু গ্রহণ করিয়া,__সচ্চি- 
দানন্ব-সব্বন্ধীয় পর্বের পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষ-অন্ভূত্ি- 
রূপে পরিণত হইযা,-সাধকের চিত্তে প্রকাশিত 
এবং প্রতিচিত হুইঘা থাকে, আর সে তখন সচ্চিদানন্দ-আঁকর্ষণ বা 
প্রেমের স্ুপ্রকট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ভাহাতেই অবস্থিত বা সতারূপে 
বর্তমান হয়। ধর্মশান্ত্রে বিশেষ ধন্মের এইপ্রকার ক্রম নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, 


ভাঁব ও প্রেম 
বারস। 


“আদ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহগ ভজনক্রিঘা। 


ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ সৎ ততো নিষ্ঠ। রুচিন্ততঃ ॥ 
অথাসক্ভিস্ততেভাবস্ত তঃ প্রেম.ভুাদঞ্চতি । 
সাধকানাময়ং প্রেক্ঃ প্রাদুক্জাবে ভবেৎ ভ্রুমঃ |” 
পাঠক, লঙ্গ করুন --শাসন্ত্র বলিতেছেন প্রেমের অভুদয় হয়| 
ইহাতে কি বুঝিব? বুঝিব যে প্রেম আছেই, ভবে এখন অগোচরে 
আছে, সাধনফলে উহা গোচরে আসিবে, তখন আমরা উহাকে 
সত্যন্ূপে চিনিব। প্রেমের অভ্াদয় হইলে মানব আপনার স্বরূপ 
অংশত্ব এবং অংশীর সহিত উষ্তার সত্যলধন্ধ, শুধু অন্ুমানে নয়, প্রতাক্ষ- 
ভাব উপলক্ধি করিয়া অংশী সচ্চিদানন্দের সহি উক্ত সত্য সম্বন্ধে 
সংযুক্ত হই! সম্পূর্ণ হইয়া থাকেন,--অতাবমুক্ত হইয়া থাকেন, তৃপর 
হইয়া থাঁকেন॥ স্বতস্থভাবে থ!কিয়া, এখন আমরা যে ভাবে আছি 
সেই ভাবে থাঁকিয়া,এই অভাবমুক্তি ৪ তচ্জনিত উপ্গির কথাটি ঠিক 
বুঝান যায় না। তবে এজগতে উহার অনুরূপ কোন ভাব থাকিলে 
তাহার দৃষ্টাস্তে উহার আভাষমাত্র দেওয়া যাইতে পারে। আমর! 
পশ্চাজিখিত উপাখ্যান হইতে এই খভাবদুক্তির ও তজ্জনিত তৃপ্তির একটু 
'আভাষও পাইতে পারি। 


ঠচত্র, ১৩৩৪] সত্যদর্শন | ২৫৫ 





একজন অতি দরিদ্র ব্যক্তি ব্হু কষ্টে ভিক্ষান্ে জীবন যাপন করিতেন । 
দীরিদ্র্য বা ধনাভাব তাহার জীবনকে ছুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। 
অব্লগতপ্রাণ দরিদ্র ভিক্ষ! ব্যতীত উদরান্ন সংস্থানের আর কোন উপায় 
দেখিভে না পাইয়া প্রত্যহ ধন্ীগণের দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহার্থে 
উপস্থিত হইত। কত ভোষাঁমোদ করিয়া কোথা ৪ কোন দিন ভিক্ষা! 
মিলিত, কোথাও বা কোনদিন বিদ্রপ ও তিরস্কার লাভ করিস্াই ফিরিতে 
হইত; কোনদিন হয়ত পেটভরিয়া খাইবার মত পর্যাপ্ত মিলিত, 
কোন দিন বা অদ্ধীশনের মত মিলিত । এইরূপে গ্রত্াহ ধনীগণের 
হারে তাহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ধনীগ্ণ্ বিরক্ত হইসে 
লাগিলেন । অবশেষে একাদন তীহারা সকলেই সেই দরিদ্রকে ভিক্ষ 
দেওয়া বন্ধ করিলেন। ধনপ্রিয় ধনীগণ প্রস্যাহই সেই একইজনের 
অভাব পুর্ণ করা অপবায় ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে একদিন সকলেই হাতি 
খগুটাইলেন। প্রত্যেক দুয়ারে প্রত্যাথাত ও তাড়িত হইয়া সেদিন সেই 
দরিদ্র দিবাবলানে ক্লাস্তদেহে নিজ কুটারে ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া! পড়িল, 
এবং আপন অনষ্টের প্রবল প্রভাবের কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে নিডিভ 
হইয়া পড়িল 3 দিনটি? অনশনে অতিবাহিত হইল । 

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে আবার ক্ষুধার তাড়না! সে তাড়ন! ধনীগণের 
পূর্ববদিনের তাড়নীকে পরাভুত করিল! সকল লাঞ্ছনা ভুলি দরিদ্র 
আবার সেই সকল ধনীগণের ঘারে ছুটিল! প্রত্যাথানের পরেও আবার 
সেই একই ভিক্ষুককে দ্বারে দেখিয়া এদিন ধূনীগণ অধিকতর বিরক্ত 
হইলেন, এবং বনু ছুর্বাকা বলিয়া! ও ভবিষ্যতে প্রহারেরও ভয় দেখাঁইয়। 
সকলেই সেদিনও তাহাকে বিতাড়িত করিলেন। দিনশেষে দূববল ও 
পরিশ্রাস্ত দেহ এবং নিরাশাক্লাস্ত মনটি লইয়া সেদিনও দরিদ্র কুটীরে 
প্রত্যাবর্তন করতঃ আপন ছুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রার 
কোলে উনুখানি ঢালিয়া দিয়া অনশনের দ্বিতীয় দিনট অতিবাহিত করিল। 

পাঁঠক, জীবনে ক্ষুধার তাঁড়না সহা করিবার অবসর যদ্দি না পাইয়! 
থাকেন, কোন দরিদ্রের গুখে উহার ভীষন দশ্রণার কথা শুনিয়াও 
বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। আমাদের প্রসঙ্গাধীন দরিদ্রটি পরদিনের 
নিদ্রাঙ্গে আবার দুঃসহ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া ভিক্ষার্থে ছুটিয়! 


ষ্ঠ .. ভক্তি (২৬শবর্ষ ৮ম সংখ্যা 
বাহির হইয়া পড়িলেন। পুর্বিনের দুর্বাক্যের কথা, গ্রহারের ভয় 
গ্রদশনের কথা,_ ক্ষুধার জালা তাহাকে সকলই ভুলাইয়া দিল! পূর্ব 
হ্ুইদিনের অনশনে দেহ ক্ষীণ ও দুর্ধল, কিন্তু ক্ষুধা তাহাকে সে কথা 
একট্‌৪ ভাবিবার অবসর দিলনা! পায়ে চলিবার শক্তি নাই, তবুও 
ক্ষুধা তাঁহাকে পথে টানিয়া বাহির কপিল! ভিখারী ধীরে ধীরে আবার 
ভিক্ষার আশায় ধনীর দ্বারে যাইতে লাগিল! নিজ প্রাধান্ত- 
গর্বে গর্বিত ধনী আবার আজ সেই ভিখাঁরীকে দ্বারে উপস্থিত 
দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। 'যাহাঁকে প্রত্যাখ্যান কর! হইয়াছে, 
কটুক্তিসহ বিদায় দিয় পুনরায় আসিতে নিষেধ করা ভইয়াছে, সে 
আবার আজদ্বারে উপস্থিত! এ নিশ্চয়ই ভাঁহার পরিহাস! সে নিশ্চই 
এহ প্রকারে তাহাদের নিষেধ বার বার অবহেলা করিছা তাহাদিগের 
প্রাধান্ত অস্বীকার করিতেছে । ভিথারীর এইপ্রকার গুপু পরিহার 
অবশ্যই ক্ষমার যৌগা নভে 1১--ইত্যাকাীর নানা চিন্তার ধনমদমত্ত ধলী 
আজ [ভিখারীর আগমনকারণ ক্ষুধার তাড়নার কথা ভবিবার অবদর 
পাইল না । যে ক্ষুধার ভাঁডনার ভীষনত। উপলদ্ধি করিবার অবসর জীবনে 
পাস নাই, সে কেমন করিয়া উহা ভাবিবে ? ইহাই বিশ্বের বিচিত্রতা? 
ক্রোধের উত্তেজনাম- জক্মীমন্ত ধনী শ্বকলিত পরিহাসের জন্য লক্ষমীছাড়া 
ভিখারীকে আজ উপযুক্ত শিক্ষা দিতে বাহির হইলেন, এবং নিশ্ধ্মভাঁবে 
প্রভার করিলেন ছুই চারি ছুদারে এইপ্রকারেব ভিক্ষালাভ 
করিতে করিতে ভিথাবীর ধারাঠত নয়নে অদৃষ্টদেবতার সর্বশক্িমন্তা- 
মঞ্ডিত প্রচগুমুন্তি পরিন্ফুট হইতে থাকিল! এদিকে প্রহারের উপর 
প্রহারে জর্জরিত এবং জালায় ভূমিলুন্টিত হই পুলিধুসরিত দেহ আর 
অধিক প্রহার সহা করিতে পারিল না! আগে রক্রধারা ছুটিল! 
অনশনে ক্ষীণ, দ্রশ্চিস্তীদ কাতর, রত্তরধারানির্থমনে অধিকভর দুর্বল 
সেই দরিদ্র গ্রহারের ভীষণতর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়] 
কয়েকপদ অগ্রসর হইতে লা হইতে বাহাসংজ্ঞ। হারাহয়া সেই স্থানই 
সেদিনের জন্ঠ বিশ্রামলাভ করিতে শয়ন করিল। এ্দন আর তাহার 
নিজ কুটীরে ফেরা হইল ন1। 





ক্রমশঃ 
প্রাউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 





পপ 
২৬শ বর্ধ ] শি ৃ বৈশাখ ও জ্যৈং 


৯ম ও ১০ম সংখা! ১৩৩? 





ধশ্ম-সহ্বস্বীয় মাসিক পাত্রক।। 
“ভক্তির্ভগবতঃ সেব! ভক্ভিঃ প্রেম-শ্বরূপিনী 
ভাঁক্তরানন্দরূপা চ ভক্তিরক্তন্য জীবনম্‌ ॥৮ 


প্রার্থন। 


দীনবন্ধু, দয়াল গু:রা ! হামার লাল! খেলা বুঝা ত দূরের কথা, সাধু 
জনের কাছে যাহ! শুনি তাহ চিন্ত। করিয়া দেখিতে যাইয়াই বিহ্বল হইয়া 
পড়ি। তুমি বিগ্তা অর্থাৎ জ্ঞানরূপে, বিভব অর্থাৎ সম্পদ রূপে প্রতিনিয়ভ 
জীবের নিক্ট প্রকাশ পাইতেছ। তোমারই বলে জীব নিতা নূতন নূতন 
জ্ঞান লাভ করিয়া হৃদয়ের বদ্ধমূল কুসংস্কার দূর করিতেছে, তোমারই বঙ্গে 
জীব ছিভাহিভ জ্ঞান পাইয়া! নিজ নিজ কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়া বর্্ব 
করিবার সুযৌগ পাইতেছে ও নিজ নিজ অভাব মৌচনে সমর্থ হইতেছে। 
আমি সাঁধন ভজন হীন ছুরাচারী হইলেও তোমার এই অসীম কৃপাসিম্ধুর বিশ্ব 
লাভে একেবারে যে বঞ্চিত বহিয়াছি তাহ! বলিলে মিথ্য! কথা বলা হয়। 
ভবে আমার ছুর্দেব বশতঃ স্থায়ীভাবে আমায় কিছু হইতেছে না, এই য। হুঃখ। 


২৪৮ ভাঙ্ত [২৬শবর্ষ৯মও১০যসংখ্যা 
বিস্তারপে যখন তুমি হৃদয়ে বিরাঁজ কর, তখন কত সুখ, কত জ্ঞান, কত কি 
যে সপ্ভাবের উদয় হয় তাহ! ভাবিয়া ও বলিয়া শেষ করিতে পারি না, মাবার 
তুমি যখন হাদয় হইতে সরিয়া যাও অমনি হৃদয়ে অজ্ঞান অন্ধকার পূর্ণ হইয়। 
কলুষিত চিন্তাদিদ্বারা যাবতীর দুঃখের শ্ষ্টি আরম্ভ হয়। তখন যে 
হাদয়ে কত সন্দেহ, কত কুভর্ক, ক্তকি কুভাঁব এবং অপ্রয়োজনীয় 
ভাবের উদয় হয় তাহার আর সীমা নাই । ভখন ভাল করিতে মন্দ ইইয়া 
যায, সখ গুজিতে যাইয়! দুঃখ আসিয়া উপস্থিত ভয়। এখন আমি বেশ 
বুঝিভেছি তোমাকে ভুলিয়া তোমাকে ছাড়িয়া কিছুই হইবে না। তাই 
প্রার্থনা- যাঁহাতে আমার মঙ্গল, যাহাতে আমার স্ুখশান্তি, যাহাতে আমার 
সর্বপ্রকার সমুন্রতি এবং পরমাগতি লাভ হয় তাহা করিয়া ভোমার 
দীনশরণ নামের সার্থকতা কর। আমি আজ তোমার অভদ পদে 
একা স্ত শরণ লইলাম। 

দীন--হ্রী- 


ছলন? 
( শ্রীযুক্ত নবীন চাদ দত্ত) 
হদয়-কানতন নিতৃই কতই আলেয়ার আলো জ্লে। 
কত প্রলোভন ভুঙলায়ে আমারে দূরে লয়ে যায় চলে ॥ 
আলেয়ার আশে আকুল হৃদয়, পাছু ছুটে যাই, এই--এই--নয় ; 
ছুলেতে ছলিয়ে যায় ছলাময় অপার আশাতে ব্থিভ মন। 
যদি কোন ক্লুপে কতু আপনারে, ভুলাইয়ে রাখি না ভাবি ভাহারে, 
তার-ই স্বতি গুধু আসিয়া আমারে নিরাশা সাগরে করে শিমগন ॥ 
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তৃষিত হৃদয়ে সলিলের আশে, বুথা ছুটে যাঁই মরুভূমি পাশে, 
তৃষ! বেড়ে যায় মকর হেরি হাসে সরমে ফিরিয়ে আসি নিরাঁশায়। 
সন্মুখেতে তব প্রেষ-প্রবাহিনী, পাতকী-প্রাণ কখন” চাহেনি,, 
কেনবা স্জন ব্যথিভ হবেন হেন নিঞরিণী ধেব ছাড়ি যাচু। 
হৃদয়ে উঠিয়' অতৃপ্ত বাসনা, নিয়ত আমারে করিছে তাড়না, 
ভাবি কভবার আর চাঠিবনা এ দ্রঃ ঘাতনা সুখের বলিয়া | 
তযু কেন সদ। তোমারে ছাড়িয়ে, তুঃখ পাই বুথ সুখেতে মজিয়ে, 
এস শাস্তিমর শাস্তিহধ! দিয়ে স্থান দাও পদে আপন করিয়া । 


০৮০০০ ১৬ শশী 


মম্বাথা 

( শ্নুক্ত অনন্ভপ্রসাদ বায়) 
আকুল প্রাণের বেদনা আমার জানব কাহার কাছে? 
না পেন সেবিতে গোরার চরণ কুলভয় লোক-লাজে ॥ 
মনে হয় গৃহে আসন পাতিয়ে বসায় গোৌরমণি । 
নিরব কুটিরে বদ্ধ ছুয়ারে ভাহারে সেকিব আমি । 
গুরুজন ভদ্ন সাঁধে;তাঁতে বাদ-_এক ? লাঁজেতে মরি; 
হৃদয় বাসনা হৃদয়ে জাগিছে কহিতে কাহারে নারি !! 
সথিগণ*সহ উদ্যান ভ্রমণে যখন আমি গো যাই । 
তরুলতা শাখে গোরারূপ দেখি, চমকিয়া উঠিতায় । 
নরঞ্জ করেতে চাদের কিরণে গৌরারূপ মানা মা । 
কুঞ্জ কাননে গহন বিপিনে গোরাব্প শুধু দেখি । 
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গোর! মনোৌচোরা মানস মাঝারে সাই দিতেছে উকি । 

বল লে! সজনি হেন গোরাটাদে না সেবে কি কারে থাকি? 
বকুলের শাখে কোক্লার ডাকে গোরা গোরা গোরাভান । 
হৃদয় মাঝারে আসিয়া ঝঙ্কারে আকুল করিয়া প্রাণ ॥ 

এততে কি হান প্রাণে বাচা যায় না পেলে দেখিতে ভারে। 

হৃদয়ে যে জাগে ন। সেবে তাহারে অভাগী থাকিতে নারে 

শঅনন্ত” হৃদয় ধর ন। ধরে লা মানে শাসন লাজ । 

গোরার লাগিয়া কলাঙ্কত নাম যাচিরা লইল আজ ॥ 


পা ক 


শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাইচরিত 
| ১৫ | 
(ডাঃ শযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস) 
[ মহাপ্রভু কর্তৃক নিত।নন্দ মহিম। কীর্তন ] 
প্ভন্র" পূ্্ধুলি, আর ভল্তপদ ভল । 
ভক্ত ভুক্ত শেব, এই তিন মহাবল | 
এই তিন সেবা হ'তে কুষ্ু প্রেম হয়। 
পুনঃ পুন সব্বশান্ত্রে কুকারিনা কয় | (চৈ 5২1) 
প্রভু নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুর সঠিভ এইরূপ বন্থরলগে, নবদ্ধীপে লীলা 
করিতে লাগিলেন । নিতাই সব্ধদা অলৌকিক কৃষ্ণ।শন্দে মগ্ন থাকিঠেন। 
বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর, কিন্তু স্বভাব নিতান্ত বালকের মত। মালিনীকে ম? 
এবং শ্রাবাস পণ্ডিভকে বাপ বলেন। আর ধাহাকে দেখিতেন তাহার 
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সভিতই মধুরভাবে কথা কনিতেন । আপন! আপন নৃত্য, গত, বাদ্য, ভাস, 
হঙ্কার প্রভৃতি করিতেন লোকে সে স্বগীঁয়ভ!ব দেখিয়া আত্মহার! হইয়া 
পড়িত। এক একদিন এমনভাবে আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িেন 
যে, ভিন চারি দিনেও সেমুঙ্ছা ভাঙ্গিত না। বর্ষার গল কুস্তীরে 
পূর্ণ, কিন্তু নিতাইর তাহাতে দৃুকপাত নাই। একবার দাস করিতে 
লামিলে আর উঠিতে চান না। লোকে, সর্বনাশ হইবে ভাবিয়া ভার, 
হায়, করিতে থাকে । 
একদিন নিমাই ভক্তগণ পরিবেষ্টিত ভইম়া বসিয়া আছেন, এমন সমু 
নিতাই আনিয়া নিকটে দীডাইলজেন] তাহার বাল্যভাব, দিগণ্চর আট 
জীবদলে আপুবর ভাশ্, আর হন্য়নে অপুর্ব আআ নলনধারা। মাঝে মাঝে এই 
বলিয়া হুঙ্কার করিাতিছেন-- 
“মোর প্রতু নিমাহ পশ্ডিত নদীয়ার 1” 
শাহাজ্ঞান মাত্র নাই । সব্বাঙ্গ দিয়া অপুর্ব জ্যোতি নিগত হইতেছে । 
আগৌরাঙ্গ প্রেমে নিভাউ একেবারে উগমগ 1 একটা প্রাচীন পদে আছে, 
“শরনে গৌর, স্বপনে গৌব, গৌর নয়ন ভারা । 
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা ॥ 
সই, কহনা গৌর কথা । 
গৌরনাম, অমিয় ধাম, পিরীতি মুরতিদাতা ॥ 
গৌর বিহনে, না বাচি পরানণে, গৌর করিলাম সার। 
ভাবিয়ে দেখিনু, গোরা চাদ বিনে গতি যেনাহিক আর ॥ 
গৌর পিরীতি, গৌর মৃৰ্তি, গৌর মুখের হাসি । 
গৌর গমন, গৌর গঠন, হৃদয়ে রহিল পশি ॥ 
গৌর শব্দ, গৌর সম্পর্দ, যাহার হৃদয়ে জাগে। 
নরহরি দাস, অন্থগত ভার, চরণে শরণ মাগে ॥৮ 
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মহা প্রভু এই মহা! জ্যোতিশ্বয় দিগন্বর মৃতি দেখিয়! হাসিতে হাসিতে 
উঠিয়া স্বীয় মন্তকের বস্ত্র তাহাকে পরাইয়। দিলেন। নিতাই তখনও, 
হাসিতেছেন, তাহার হান্তের বিরাম নাই । প্রভু নিজ হস্তে তাহার, 
জীঅঙ্গে দিব্য গন্ধ লেপন করিয়া! দিলেন, এবং গলে সুগন্ধ মাল্য প্রদান 
করিলেন। পরে যত করিয়া নিজের সন্থুখে একটী আসনে তাহাকে 
বসাইলেন। তখন ভক্তগণের সম্মুখে (প্রভু নিত্যানন্দকে এইরূপে স্তর 
করিলেন, 
“নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে লিত্যানন্দ | 
এই তুমি নিত্যানন্দ-_রাম মুত্তিমন্ত ॥ 
নিত্যানন্দ-পর্ধযটন ভোজন ব্যবহার। 
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার ॥ 
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা? 
পরম স্থসতা-__তুমি যথা! কৃষ্ণ তথা ॥” 
প্রভু নিত্য নন্দ, শ্রীচৈতন্য ঘসে ভাবিত হুইয়! যাহ! করেন, যাঁহছ। বলেন: 
তাহাই সকলের মনোমত হয়। 
প্রভু বলে “একখানি কৌপীন তোমার । 
দেহ_-ইহ] বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার ॥” 
মহাপ্রভু নিতাইর কৌপীন চাহিলেন কেন? নিত্যানন প্রভুর স্বরূপ 
ভক্তগণকে বুঝাইয়! দিবার ইচ্ছা! তাহার পূর্বব হইতেই ছিল। শ্রীচৈতন্ত বেরা 
শ্রনিত্যানন্দ আর শ্রনিত্যানন্দবেত্ব! শ্রীচৈতন্য 1” ছুই ভাই এক তন সমান 
প্রকাশ! শ্রীনিত্যানন্দের সমন্ত আবরণ কৃষ্ণরসময়, তাহাকে সেবা 
করিলেই শ্রকুষ্ণ প্রেম জন্মে। তিনি শুকষের পুর্ণশক্তি, দ্বিতীয় ্বরূপ। 
প্রভু নিতাইর কৌপীন লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণকে মন্তকে 
বাধিতে বলিলেন, বুন্দাবন দাস ঠাকুর, নিতাইকে “টবের অধিরাজ* 
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বলিয়াছেন। এখন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পর্দে বৈষবের মহিম! শ্রবণ 
করুন,-- 
বৈষুবের পদধূলি, তাছে মোর ম্লান কেলি, 
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। 


সু গা ০ শী 


টবৈষণবের উচ্ছিষ্ঠ তাহে মোর মন নিষ্ট-- 
বৈষ্বের নামেতে উল্লান। 
টৈষ্ণব চরণ জল, প্রেমভক্তি দিতে বল, 
আর কেহ নহে বলবস্ত। 
বৈষ্ণব চরণ-রেণু, মন্তকে ভূষণ বিন্চ 
আর নাহি ভূষণের অস্ত ॥ 
তীর্থ জল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, 
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন। 
বৈষ্বের পাদোদক, ভূষণ করি মস্তক 
যাতে হয় বাঞ্চিত পূরণ ॥ 
প্রভূ কৌপীন খণ্ড ভক্তগণকে শিরে বাধিতে বলিয়া বলিতেছেন, 
“অন্তেরকি কথা এই বস্ত্র খণ্ড দ্বয়ং মহাদেবেরও বাঞ্চিত। নিত্যানন্দের 
প্রসাদ্দে বিষ্ণুভক্তি জন্মে। নিশ্চয় জানিও নিত্যানন্দ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, 
নিত্যানন্দ বিন। কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাই, নিত্যানন্দই আকষের সঙ্গী, সখ! 
শরণ, ভূষণ, বন্ধু। তাই, নিজ্যানন্দের চরিত্র বেদের অগম্য। নিভ্যানন্দ 
সব্বজীবের জনক, রক্ষক ও মিত্র । নিত্যান্দকে সেবা! করিলে, শ্রীকৃফে। 
প্রেমভক্তি জন্মে । ভক্তি করিয়া নিত্যানন্দের কৌপীন শিরে বন্ধন কর 
এবং ধরে যাইয়া মহাঁযত্বে ইহ। পুঞ্জা কর ।” 
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পাইয়া! প্রভূর আজ্ঞা সর্ব ভক্তগণ । 
পরম-আদরে শিরে করিল বন্ধন ॥ ( ট5ঃ ভাঃ) 
অতঃপর নিত্যানন্দ প্রভুর পাদোদক গ্রহণের কথা__ 
“প্রভু বলে শুনহ সকল ভক্তগণ। 
নিতানন্দ-পাঁদোদক করঙ গ্রহণ ॥৮ € চৈঃ ভাঃ) 
প্রভু বলিলেন_-“ভক্তগণ, নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ কর, এই 
পাদ্দোদক পান করিবামাত্র কৃষে দৃঢ়াভক্তি জন্মে ইহাতে অন্যথা নাই |” 
প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, সকলে নিভ্যানন্দের চরণ পাঁখালিয়া, পাদোদক 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন । ভক্তগণের মহানন্দ, তাহারা এক একজনে পাঁচ 
বার পান করিতেছেন। নিভানন্দের ত্রক্ষেপও নাই, বাহা ও নাই, তিনি 
স্বান্থভাবানন্দে হাসিতেছেন । সকলে নিত্যানন্দের পাঁদোদক পান কবিয়া 
উন্মত্তের স্তায় “হরি” “ভরি” বলিতে লাগিলেন । কেহ বলিলেন, "আজি 
ধন্য হইল জীবন”, কেত বলিল, “আজি সব ভব বন্ধন খণ্ডিল,”৮ কেভ 
বলিলেন, আজ্জি গ্রীকুষ্ণের দাস হইলাম,” কেহ বলিলেন “আজিকার 
দিন বড়ই ধন্য,” কেহ বলিলেন “পাদোদক বড় স্বাঢু লাগে, এখনও মুখর 
 মিষ্টতা যাইতেছে না।” 
“কি সে নিভ্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব। 
পান-মাত্র সবে হৈল চঞ্চস-স্বতাঁব ॥ 
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি যায়। 
হুঙ্কার গর্জন কেহ করয়ে সদায় ॥ 
উঠিল পরমানন কৃষ্ণের কার্তীন। 
বিহবগ হইয়া নৃতা করে ভক্তগণ |” 
জীগৌরচশ্তরী হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং নাঁনারূপে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। নিত্যানন্দও উঠিয়াছেন। ছুই প্রতু ভক্তগণকে বেষ্টন করিয়া 
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নৃত্য করিতেছেন। কে কার গায়ে পড়িভেছে,কে কাকে ধরিতেছে, কে কার 
পায়ের ধুলা লইয়] শিরে ধারণ করিতেছে, কে কার গলা ধরিয়া কাদিতেছে, 
তাহা বর্ণন| করিয়৷ শেষ করা যায় না। প্রভু বলিয়া কেহ ভয় করিতেছে 
'নাঁ, প্রভু, ভূত, একসঙ্গে নৃত্য করিতেছে । নিমাই নিতাই ছুই ভাই আনন্দে 
কোলাকুলি করিয়া নৃতা করিতেছেন। নিতাইর পদ ভরে পৃথিবী কম্পিত 
হইতেছে। দমে আনন্দ বর্ণনাঁতীত। প্রভু সারাদিন তাহার ভক্তগণের 
সহিত নৃত্য করিয়া! উপবেশন করিলেন । 

প্রভু আবার নিত্যানন্দ মহিমা কীর্তন করিতেছেন । ভিনি বলিলেন-__ 
যে নিত্যানন্দ স্বপ্পকে ভক্তি করে সে আমাকেই ভক্তি করে। 


"ইহার চরণ শিব ব্রহ্জার বন্দিত । 
অতএব ইহাকে করিহ সবে প্রীত ॥ 
তিলাদ্ধেক ইহাকে যাহার ভ্বেষ রহে। 
ভক্ত হইলেও মে আমার প্রি নহে 
ইনার বাতাস লাগিবেক যার গায় | 
ভাহারে9 কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্থাঁয় ।।% 
প্রভুর এই সুধা মধুর বাঁক্য শুনিয়া ভক্তগণ জয় জয় ধ্বনি করিয়া 
উঠিলেন। ঠাকুর বুন্দাবন দাস এ অধ্যায়ের ফলশ্রুতি এইরূপ দিয়াছেন,__ 


“ভক্ষি করি যে শুনয়ে এ সব আব্যান। 
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান ॥ 
নিত্যানন্দ হ্বরূপের এ সকল কথা। 

যে দেখিল তীাহছ।রে সে জানয়ে সর্বথা ॥ 
এষ মত কত নিত্যানন্দের গ্রভাব । 
জানে যত চৈতন্তের প্রি মহাভাগ ॥” 


২৬৬ তক্কি [২৬শবর্ষ ৯ম ও ১ম সংখ্যা 





[ প্রভৃর আদেশে নদীয়ায় প্রথম হরিনাম প্রচার ।] 


"করুণ কমল আখি, তারকা ভ্রমর পাখী 
ডুবুডুবু করুণা মকরন্দ। 

বদন পুর্ণিমা! চান্দে, ছটায় পরাণে কান্দে 
তাহে নব প্রেষের আরস্ত ॥ 

আনন নদীয়া-পুরে, টলমল প্রেমভরে 
শচীর দুলাল গোর! নাচে। 

যখন ভাতিয়া-চলে, বিচ্ধুরি ঝলমল করে, 
চমকিত অমর সমাজে ॥ 

কি দিব উপমা! তাঁর, করুণ! বিগ্রহসার, 


হেনরূপ মোর গোর! বায়। 
প্রেমেতে নদীয়ার লোক, নাহি জাঁনে দুঃখ শোক, 
আনন্দে লোচন দাস গায় ॥৮ 
শ্রগৌরাঙ্গ তখন ভক্তগণ মধ্ো ভগবানরূপে প্রকাশ হইয়াছেন । এমন, 
কি পণ্ডিত ও ভদ্রলোকের মধ্যেও তাহার বহু ভক্ত হইয়াছেন। ইহাদের 
সঙ্গ গুণে, আবার প্রভুর ভক্ত সংখ্যা বিস্তার লাভ করিতেছে। লোকে 
স্থমধুর স্থধ! আম্বাদ করিয়! পবিত্র হইতেছে । তখনকার সমাজের অবস্থা 
আর একরূপ ছিল। নবশাখ ও তরিয় শ্রেণীর লোকের ধর্মই ছিল, 
ব্রাহ্মণের সেবা করা, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যদের প্রভূত্ব মাথ। পাতিয়া গ্রহণ 
করা। এইক্সপ সময়ে, শ্রাগৌরাঙ্গের ভক্তগণের মধ্য হইতে এক নৃতন মত 
প্রচার হইল। সকলে এক নৃতন সংবাদ শুনিল-_ “যেই ভ্ক সেই শ্রেষ্ট” 
“হরিভক্তি হীন ব্রাহ্মণ পণ্ডরও অধম |” হরিদাস যবন, ভক্তগণ তাহাকে 
প্রণাম করেন, তাহাকে শ্রদ্ধবাসরে অধৈতাঁচারধ্য শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়াছেন ।, 
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নিয়শ্রেণীর লোক বড়ই আশ্বাসিত হইয়া, ওই নবীন ধর্মের শীতল ছায়ায় 
আসিয়া জুড়াইতে লাগিল। চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল শ্ীভগবান 
নবন্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সকলেই যে এই জনরব বিশ্বাস করিতেছে 
তাহা নহে । তথায় প্রতিদিন বহু দেশ হইতে দলে দলে লৌক তাহাকে 
দর্শন করিতে আসিতেছে । একটা প্রাচীন গীতে আছে -- 
“নদীয়ায় চাদের উদয় হঃয়েছে। 
পাপী তাপী, অন্ধ, আতুর সারি সারি আসিছে।” 

একে নবদ্বীপ তখন বিশাল নগরী | বর্তমান কলিকাতার স্আায় দিবা. 
রাত্র লৌকের কলরব। তাহার উপর প্রভুর বাড়ীর চারিদিকে আরও- 
লোকসংঘট্র, লোকসকল কেহ বা ভবরোগে আবার কেহ ব৷ দেহরোগে 
প্রপীড়িত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভের জন্ত আসিতেছে । 

ইহাদের মধ্যে কাহারও বা অপুর্ধদর্শন লাভ হইতেছে। শাহার! 
আর প্রভুকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে না। একদিন বাসের যবন দরজী 
শগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়। "দেখেছি পদ্েখেছি” বলিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিল ও সাত দিবস পধ্যন্ত উন্মাদ অবস্থায় নবছীপ নগরে ভ্রমণ করিয়া 
চেতনা লাভ করিল । পরে সে প্রভুর ভক্ত হুইয়৷ উদাসীন -ত্রত গ্রহণ 
করিল। আর তখন ষেন কি একটা তরঙ্গ আসিয়া সকলকে বিগলিত 
করিতে লাগিল । নান! জনে নানা স্থানে বৈভব দর্শন করিয়া প্রেমে 
উন্মাদ হইতে লাগিলেন। নানা স্থানে “কোলের ছেলে বানু তুলে” হরি 
বলিয়া নাচিতে লাগিল। ঘোর পাষণ্ডও ভক্ত হইতে লাগিলেন। বুদ্ধকি 


স্্রীলৌক লঙ্জাভীন হইয়! রাজপথে নাচিতে লাগিলেন । 
ক্রম শঃ. 


কৃষ্ণ প্রেম অকৈতব 


( শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায়) 
অঠকতব কঙ্ক-প্রেম, যেন জান্ুনদ হেম, 
সেই প্রেম নুলোকে মা হয়। (শ্রচৈঃ চঃ) 

প্রেম নিকপাধি। টকতবের গন্ধও প্রেমে থাকিতে পারে না। 
থাকিলে তাহ! প্রেম নামে অভিহিত হয় না ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
প্রভৃতি &ঠকতবের স্থান কৃষ্ণ প্রেমে নাই । ম্ভরাং কৃষ্ণপ্রেম অবিচ্ছিন্ন 
অকৈতব রূপে সদাই দীপ্তমান। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রম, জাম্ুনদ হেম সদৃশ 
অনুদ্দিন বর্ধনশীল । এই বদ্ধিত প্রেমের একটা সীমা! নাই। “অন্দিন 
বাড়ল অবধি ন। গেল” | একমাত্র পুরুষ কানা ইয়া লাল আর সব প্রকৃতি । 
জীব প্ররুতি গোপা আন্ুগঙ্যে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম পিপাসী ভইবে ) 
ইহাই পৃর্বাপর মহাজনগণের আচরিত ও প্রচারিত চিরস্তন ধার! । তাহার 
ৰ্যতিক্রুমে ব্যভিচার পৌষে জীব প্রকৃতি কলুষিত হয়। এই প্রেম সম্বন্ধ 
শুধু জীবাত্মা ও পরমাত্ম! শ্ীকষেই সম্তভবে । মহাজনগণ বলেন, গোপীগণের 
কামই প্রেম । অখিল জীবের পরমাত্মা শ্রকৃষ্ণকে জীব বৃদ্ধিতে ও গোগী- 
গণ, পঞ্চম পুকুযার্থ প্রেমপহ সেবানন্দ লাত করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ সথন্দীয় 
সমস্ত ভাবই অমুতময় হইয়া পরমানন্দ রস উৎসান্পিত হয়। যার পাদপল্স 
ক্ষরিত| সুরধুনীতে, অনন্ত নদ নদীর জল প্রবেশ করিয়া গঙ্গোদকই ভয়; 
তখন সেই অনস্ত মূলাধ(র মহা পুরুষের সঙ্গগুণে কি না! হইতে পারে ? অকৈ- 
তব কুষ্ঃপ্রেম নরপোকে অর্থাৎ নরে নরে হইতেই পারে না। এবং হইবার 
"আশাও দুরাশা। তাই সিদ্ধ যহাঁজনগণ বলিয়াছেন £-- 
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যদি হয় ভার যোগ, ন। হয় তার বিয়োগ, 
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য় ॥ 

যদিই বা কশ্চিৎ নরে নরে এহেন প্রেমের সংঘটন হয়, তাহলে বিয়োগ 
অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি হয় না । কারণ দুই প্রাণে এক হইয়া যায়। দেহ ছুই, 
আত্ম। এক । এক সঙ্গে জীবন, এক সঙ্গে মরন । কশ্চিৎ কোন রসিক- 
শেষ্ঠ মহাজন সেই ভাব রসে সিদ্ধিলাভ করিয়া, জগতে চিরকীলের জন্য, 
অমরকীত্তি রাখিয়াগিয়াছেন। তাহারা ছিলেন ক্ুপাসিদ্ধ। তাহাদের 
আচরণ অনুকরণ করিতে যাওয়া শুধু বাতৃলত। । রসিকশ্রে্ঠ চণীদাস 
রজকনীকে দেখিতেন ও ভাবিতেন £_- 

তুমি বেদ বাঁসিনী, হরের গৃহিনী, তুমি সে নয়ন তারা। 

তোমার কারণে, ভ্রিসন্ধ্যাযাঁজনে, আমি ষে পাগল পারা ॥ 

রজকিনারূপ, কিশোরি স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়। 

রজকিনীপ্রেম, নিকসিত হেম, বড়, চণ্ডীদাস গায় ॥ 

অপ্রাকৃত দেহ বৃদ্ধি লইয়! সিদ্ধভাবের আরোপে, চণ্ভীদাস ঠাকুর রামি' 
রজ্জকিনীকে কিশোরিধ্যানে, কৃষ্তপ্রেম সেবার সঃচরী মনে করিতেন। 
চণ্ীদাস মরিলেন, চিতাঁশষ্যায় উঠান লইল কিন্তু রজকিনীর প্রেমের ডাঁকে 
আননে? জাগিয়া বনসিলেন। “এক পিরিতে "জন মরে, রসিক বলি তারে ॥%: 
চণ্ডীদাস ছিলেন রসিক” শ্রেষ্ঠ । তাই অঘটন ও সংঘটন হইয়াছিল। কৃষ্ণ- 
প্রেমের হাটে দীক্ষাদদাভা গুরুও সবীরূপ। হইয়া পরেন। যথাঃ 

গুরুরূপা। সথিবামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে। 


চামরের বাতাস করিব। (ঠাকুর মহাশয় ) 
একজন সিদ্ধ মহাত্ম! সমবেত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, বন দাবানলে দগ্ধ 


হইলে, ভরিণ্দম্পতি প্রচণ্ড তপনতাপে তাঁপিতাবস্থায়, এক মাঠে উপস্থিত 
হইল। জলপিপাসায় উভয়েরই প্রাণ যায় যাঁয়। হব্রিণী ছিল আবার 


৭9 ত.  ২৬শ বর্ষ ৯ম গু ১০ম সংখা। 
পূর্ণাগর্ভবতী। বহছ চেষ্টায় একটু জল পাওয়৷ গেল বটে কিন্ত সেটুকু 
পান কৰিলে একজনের প্রাণ রক্ষা হয়। ছুঙ্গনে পান করিলে কাহারও 
তৃষ্ণা নিবারণ না হইয়া, উভয়েই মরিবে। এমতাবস্থায় পরম্পরে সে 
জলটুকু পান করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল। 
কিন্ত একজনকে ছাড়িয়া অন্থজন পান করিতে কিছুতেই চাঁহিল না। 
উভয়েই আকুল পিপাসায় অস্থির ভইয়া প্রাণতাগ করিল।” এই গল্পটা 
ব্্তারিত ভাবে বলিয়া সাধুমহাত্মা প্রশ্ন করিলেন, বল দেখি এখানে 
কার প্রেম বেশী? কেহ কেহ অনেক যুক্কিদ্বারা হরিণ এবং হরিণীর 
প্রেমের তারতম্য দেখাইতে লাগিলেন। মাধুমহাত্মা ঈষৎ হাসিয়া 
বলিলেন,_-“এখানে প্রেমের গন্ধ মাত্রও নাই। ইহা শুধু তব বা 
মায়ার কার্ধা। দি শুদ্ধ প্রেম হইত, তবে একজনে পান করিলে ছু'জনেই 
বাচিভ! কারণ প্রেমেতে ছুইপ্র।ণ এক হয়» 
মহাত্বাগণ কামপ্রেমের লক্ষণ দেখাইয়াছেন ৫ 
আত্মেক্ির গ্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 
রুষ্েল্দ্িয় রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম ॥ 
১ ১৫ চা 

কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল তাঙ্চর ॥ (চৈ চঃ) 
প্রেমেতে আত্মবুদ্ধি বিলোপ হয়। জগন্য় শুধু প্রেমময় রসিক শেখরের 
প্রেমরসের অভিনয় নিত্য নব নব ভাবে উপলব্ধি হয়। তখন রসাল 
নন্দন জগতে ভক্ত,--পস্থাবর জঙগম দেখে ন| দেখে ভার মুত্তি। 

সর্বত্রই হয় ভাঁর ইষ্টদেব ক্ফুত্তি ॥” 

প্রেমের একমাজ্র আপদ, পরম করুণ রদিকশেখর, নবীননাগর শ্রীকৃষ্চচন্ত্র | 
শ্রীকৃষ্হল'দ্িনী শ্ররাধারাণীর শ্রচরণাশ্রয় ভিন্ন, প্রেমের সন্ধান পাওয়! 
-নুহুলভ | তাই প্রেমপিপাসি ভক্তগণ, রাধাভাবের নিত্যসিদ্ধ বাঁধা নুগতা 
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ভাবসিন্ধুর কণ! পাভে যুগল সেবানন্দ সুখামুত লাভ করিছেন। সিঙ্ধ 
চণ্ভীদাঁসঠাকুরও রাঁমি রজকিনীর প্রতি শুদ্ধপ্রমের আরোপে ব্রজ্বরস 
আস্বাদন করিয়াছিলেন। ইভা অপ্রারৃত দেহ, মন ও বুদ্ধির কাজ। 
রসিক ভক্তগণের ভজনপ্রাণালীই সিদ্ধদেহে প্রেম সেবা। রসিক ভক্ত 
কোটীতে গুটীক মিলান ভার। তাই বরসিক মহাজন বলেন £_-”সেই 
প্রেম নূলোকে না হয়।” অন্ত একজন রসিক মহাজনের পবিজ্র প্রেম- 
কথ! সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আনন প্রকাশ করিতেছি! ঠাকুর 
'জয়দেব বৈষ্ণবজগতের এবং সাহিত্যজগতের চির আদর্শস্থানীয়, চিরম্মরণীয় 
এবং চিরপূজ্য । তাহার শ্রগীতগোবিন্দে ত্রিভুবন আমোদিত ও আলো- 
কিত। ঠাকুর জয়দেব তৎপত্বী পদ্মাবতীর সহিত যে অভিনব প্রেম- 
বসের ঞ্রোয়ারে ভাসিলেন, তাহ! জগতে অতুলনীয়। তাহাদের একটী 
প্রেমকথা এই £-- শ্িশ্রীরাধ।মাধবের সেবানন্দরসে আত্মহারা হইয়া দম্পতী- 
যুগল ছিলেন মহারাজ লক্ষমণসেনের বাড়ীতে! মহারাজ লক্্মণসেন 
ঠাকুর জয়দেবের সঙ্গেদিবানিশি কৃষ্ণকথারসে বিভোর থাকিতেন। 
রাজমহিষীর ভাই মরিযাছেন এবং তৎপত্বী সহগমন করিয়াছেন? এই 
বাদ শ্রবণে বাজ্ঞী ভ্রাতৃজায়ার সভীত্বের ও প্রেমের গৌরব করিয়] 
পুরনারীবৃন্দের নিকট কত কথাই বলিতেছেন। 
পল্পাবতী বলিলেন__ইহাতে আনন্দ ও গৌরবের কিছুই নাই। 
এখানে কর্তব্য কাধ্যই হইয়াছে, কিন্তু প্রেমের সম্পর্ক নাই | ইহা দৃর- 
অম্পর্কের কার্য । ভক্তমালে পল্মাবতীর বাক্য £-- 
প্রিয়াধীন প্রাণ প্রিয়হীন ক্ষণমান্র । 
বাহিরায় নহে যদি কোন্‌ প্রেমপাত্র ॥ 
প্রেমাধীন প্রাণের স্বভীবই “বিয়োগ হইলে কেহনা জীয়য়।” 


২৭২ ভঞ্জি [২৬শবর্ষম্যম ও ১ম সংখ্যা 








পন্নাবতীর শ্্টিছারা! কথ শ্রবণে রাঁণী বিশ্মিতা হইলেন বর্টে, সঙ্গে 

সঙ্ষে রাগও আঁসিল। মহারাজের সঙ্গে নিভৃতে যুক্তিকরিয়, হঠাৎ 
একদ্রিন জয়দেবের মৃত্যুসংবাঁদ খঅস্তঃপুরে প্রচার করিয়া, পল্পবতীর কথার, 
সার্থকতা পরীক্ষার আয়োজন করিলেন। শ্রম রাজোগ্যানে মহারাজ 
ও অন্তান্তঠ ভক্তগণ সঙ্গে জয়দেবঠাকুর কৃষ্ণকথারসে বিভোর আছেন, 
হেন কালে পুর্বষুক্তি অনুযায়ী ঠাকুরের মৃত্যুর মিথ্যাসমাচাঁর অস্তঃপুরে 
পৌছিল। তখন £+- 

রাণী কহে পদ্ম। আগে করি লোকদ্বার । 

শুনিমাত্র পরাণ বিয়োগ হইল তার ॥ ( ভক্তমাল) 

ভ্ীতক্তমালের অমিয় নিশ্তনিনী ভাষাতেই উপসংহার করিতেছি ।. 
যথা ২ 
রখ ঞ্ 

রাণী অপরুদ্ধ হইয়। করে হাহাকার ॥ 

ভরে কম্পমান নৃপে দিল সমাচার । 

রাজ। বছ রাঁণীরে করিল! তিরস্কার ॥ 

গোসাঞ্জির চরণে পড়িয়া রাজ! কছে। 

শৌসাঞ্খি কেন বাজ! চিন্তা কিবা তাছে ॥ 

মুতস্ীবনী মন্ত্র কষ্ণ-নামাক্ষর। 

কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণ সঞ্চার ॥ 

এত কঠি সাধু যাই তাঁভার নিকটে । 

রুষ্ণ ক বালতেই চমকিয়া উঠে ॥ 

প্রাকৃতিক স্ত্রী যেমন সামান্য পুরুষে । 

স্বামীবুদ্ধি করি হয় আসক্ত কুরসে॥ 
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পাছে বুঝ পদ্মাবতী তেমতি-আশয়। 

স্বামী সথন্ধ মতে কৃষ্ণ প্রেমময় ॥ 

কৃষ্ণের সম্বন্ধে স্বামী বন্ধু কৃষ্ণভক্ত | 

অতএব শ্বামী প্রেম ব্যক্তি অপ্রাকৃত ॥ 
শ্রীকুঙই একমাত্র জগৎ শ্বামী। কৃষ্ণপ্রেমে প্রাকৃত অগ্রাকৃত হয়, কাম 
প্রেম হয় আর অনন্ত ব্রদ্মাণ্ড স্ুরনাল হইয়! নিত্য নব নব আনন্ের 
জোত প্রবাহিত হয়। তখন জীব নিত্যানন্দের নিত্য সঙ্গ লাগত করিছ 
ধন্ত হয়। অনন্ত ব্রক্মাণ্ডের স্বামী একমান্ত্র কাঁনাইয়ালাল। সেই 
সচ্চিদানন্দ স্বীমীর সেবাসাহচর্ষের সম্বন্ধে কেহ বন্ধু, কেহ সখি ইত্যাদ্দি। 
স্বামী স্ত্রী সংযোগের উদ্দেশ্ত এই যে, যুগলে মিলিয়া সেই অপ্রাক্কৃত নিত্য- 
যুগলের চরণ সেব1। সেই নিঙ্য জগতের ছায়াই এই মরজগন্ত। ইহা 
ভিশ্র স্বভাবই প্রাকৃত ও কাম। প্রাকৃত মন বুদ্ধি লইয়। অপ্রাকৃত 
রাধাকৃষ্ণলীলারস আস্বাদন কর! বিপজ্জনক । জীব কৃষ্ণের দিত্যদাস। 
তাহা ভুলিয়া ষাওয়াতেই মায়াপাঁশে বন্ধ হইল। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসাধ্য, 
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে তাহ! জাগ্রত হয়। প্রেমলাভের একমান্্র উপায় 
একান্ত ভাবে নাম গ্রহণ। প্রেমীবতার শ্রীগৌরহরি প্রেমের স্থদুলভিত| 
দেখাইবার জন্ত বলিয়াছেন £- 


দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ, কপট প্রেষের বন্ধ, 
সেই মোর কুষ্চ নাহি পায়। 
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভগ্য প্রখ্যাপন, 


করি ইহ! জানিও নিশ্চয় ॥ (ঠ$ চঃ) 
উরমন্মগ প্রভুর শিক্ষান্থুগত্যে আকুল ব্যাকুল চিত্তে, দীন্হীন কাঙ্গাল 
অভিমানে ভক্তের সদাই ভাবনা £-- 
২ 
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“কবে কৃষ্ধধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব, 
জুড়াইব এ পাপ পরাপ। (ঠাকুর মহাঁশয়) 

চাই শুধু অবিচ্ছিক্র লালসা ও আর্তি। ঠাকুর নবরোত্বম প্রবল লালদা 
উদ্বেগ সম্বরণ করিতে ন পারিয়া বলিভেছেন ২-- 

পাষাণে কুদীব মাথ। অনলে পশিব। 

গৌরাঙ্গ গুধের নিধি কোথা গেলে পাব, 
প্রেমধন আত্তি বিন! লাভ হয়না । প্রেমের কণালাভে জীব আনন্দ লাভ 
করে। প্রেমেতে আত্মপর ভুলিয়া জীব ইষ্টসেবায়)রত হয়, এছেন প্রেম 
সেবা সুলভ বলিয়া সর্বশান্ত্রে মহাজনগণ বর্ণন। করিয়াছেন এবং 
অপরাধী জীব কোটা জনম সাঁধনেও প্রেম লাতে অসমর্থ। সর্বষুগগার 
কলিযুগ সহাজলগণ কেন বলেন? নাও এইযুগে 

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্ত দিল। যথ! তথা। 

জগাই মাধাই পর্যাস্ত অন্যে ক কথা ॥-_(শ্রীটৈঃ চঃ) 

্গোৌরমুন্বর আর করিলেন কি? 


তব বিরিঞিঃর, বাঞ্চিত যে প্রেম, 
জগতে ফেলিল ঢালি। 
কাঙ্গালে পাইয়। থাইল নাচিয়ে, 


বাজাইয়! করতালী ॥ ( মন্ঃশিক্ষা) 
সে জন্ত মহাজন ভারন্বরে ঘোষণ| করিয়াছেন £-- 


গোর। দ্বিনটরাজে, বান্ধছ হদয়মাঝে, 
কি করিবে সংসারশমন। 
নরোত্তম দাসে কয় গোরা সম কেছ নয়, 


না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥ 
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যে গৌরাঙ্গের নাম লন্ব, তার হয় প্রেমো দয়, 
তারে মুঞ্ি যাই বলিহারি। 
আমি মায়াবন্ধ কামের দাস। তাই £- 
“নাহি কষ্ণপ্রেমধন, দরি্র মোর জীবন, 
দেহেন্দ্রির বৃথা মোর সব ॥” 
আমার দিন গেল মিছাকাজ্জে রাত্রি গেল নিদ্ধে। 
না ভাজন্ু রাধাকৃষণ চরণারধৃন্দে ॥ 
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইন্ু । 
মিছ। মারায় বদ্ধ হয়ে বুক্ষলম হৈনু ॥ 
খর আমার £-- 
স্ত্রী হেল পায়ের বেড়ী পুত্র হৈল কাল । 
ছাড়াইতে না পারিলাম এ ভব জঞ্জাল ॥ 
অগতির গতিদাতা পতিশুপাঁবন হা গৌরনিভাই ! এ দীনভীন 
কাঙ্গালের আপন বলিতে আর কেহ নাই | কুসঙ্গে কুরসে মত্ত হইয়। 
রহিয়াছি। নিজগুণে কৃপা করিয়। শ্রাচরণে স্থান দাও । অংমার আর 
বলিবার কি আছে! জয় কাঁঙ্গালের বন্ধু পরম দয়াল জইস্মগৌরনিতাই ! 


্রীশ্রীধফমুনাচাষোর বৈবাগা 


( শ্রযুক্ত ভুলুয়। যাবা ) 
যমুনাচার্য। রাজা হইলেন। বযৌবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। প্রঞ্জাপালনের প্রভাব জাগ্রত হইল। রাজ্যের কলেবর 
বৃদ্ধি হইল। প্রঙাপান্িত হইলেও প্রজারগ্রকের সম্মান ও প্রশংসার 
অধিকারী হইলেন। বিবাহ হইলেন। পুক্র কন্তা জন্মগ্রহণ করিল। 
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ভাগার ধনরত্বে পরিপূর্ণ হইল | স্মুখ সাচ্ছন্দ্যে রাজ্য যেন মৃত্তি ধরিয়া 
ছয়ারে ছুয়ারে থুরিতে লাগিল । রাজা রাজকান্যে তন্ময় হইলেন। 

এই সময় মহাত্মা নত্ধী চিন্তান্বিত হইলেন। শ্রীসশ্রীরগনাথের মন্দির 
হইতে বাহির হইলেন। পাও্যরাজের রাজধানী অভিমুখে যাঁত্তা করিলেন। 
কিরূপে শ্রহরঙ্গনাথের সেবাকার্যে তাহার স্ুষোগা অধিকারী 
আশ্যগুনাঁচার্যাকে আনিতে পারেন মনে মনে ভাহার উপায় উদ্ভাবন করিরা 
চলিতে লাগিলেন । 

রাজধানীতে আমিলেন। বাজঘারের রাজপথ অগন্ত রাজন্যগণের 
যান বাহনে সমাধীর্ণ দেখিলেন। তাহার মন নগন্ত সন্যাসীর বাজদর্শন 
সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে করিলেন। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিলেন। শেষে 
সমী শাক সংগ্রহে বাহির হইলেন। এই শাক সব্বগুণ উদ্দীপক । রাঁজ- 
গণের প্রিয়খাত্য । সাঁধুগণেরও বাঞ্ছনীয়। অনেক স্থানে হুশ্রাপ্য। 

ন্বী শাক সংগ্রহ করিয়া রাজবাটীর পশ্চাঁৎ দ্বার দিয়া দাঁস দাসীগণের' 
লঙ্গে দেখা করিলেন। তাহাদের সাহাঁযো পাচকত্রাঙ্গণের সঙ্গে দেখা 
করিলেন। এবং ভাহাকে শাক দিয়া বলিলেন, “মহারাঁজকে এই শাক 
পাক করিয়া খাইতে দিও 1” 

পাঁচক শাক পাইয়া সন্ধ্ট হইল। মহারাজ শমুনাচার্যাকে উত্তমরূপে 
রান্র। করিয়া খাইতে দিল। নম্বী প্রত্যহ শীক আনিয়! দিতে লাগিলেন । 
প্রত্যহ ব্রাঙ্গণ মহারাজকে শাক রান্না করিয়া দিভে লাগিল। ক্রমে 
এক মাস গত হইল। একদিন নর্থী আর আসিলেন না। 

মহারাজ ভোজনে বসিয়া, সেধিন শাক না দেখিয়। বলিবেন, “আজ 
শাক রান্ধ নাই?” 

রাহ্মণ--একটা সাধু প্রত্যহ আপনার জন্ত শাক দিয়া যান। তিনি 
আপনাকে খুব ভক্তি করেন। আজ আর শাক আনেন নাই। 
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রাজা--শাকের মূল্য দিয়! থাক ? 

ব্রাহ্মণ_-না, তিনি কোন মুল্য নেন ন1। আপনাকে ভক্তি করিঘ্লাই 
দিয়া যাঁন। 

রাজা--আবার আপিলে আমার সঙ্গে অবশ্ঠ দেখ করাইও । 

পরদিন নম্বী আবার শাক নিয়া যেমন প্রাতে উপস্থিত, পাঁচক 
ব্রাহ্মণ অমনি তাহাকে রাজার নিকটে উপস্থিত করিল। মহারাজ 
উৎফুল্ল হইলেন । উচ্চাপনে উঞ্কবেশন করাইলেন। এবং কোন প্রার্থন! 
থাকে ত জানিতে চাহিলেন। 

ননী করযোড়ে ধীর ভাবে, সবিনয়ে বালতে লাগিজেন, “মহারাজ, 
আমার নিকটে আপনার বনু মণি মাঁণিক পূর্ণ এক অতি বুহৎ স্বর্ণকলপ 
গচ্ছিত আছে। তাহ! আপনার পতৃক সম্পত্তি। তাহার সঙ্গে তুলন! 
করিলে আপনার এই রাজৈশ্ব্যা অতি তুচ্ছ। অতএব আপনি ভাহ! 
গ্রহণ করুন। আমিবুদ্ধ হইয়াছি। আপনার সম্পদ আপনাকে দিয়া 
আমি মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি। সেই সম্পর্ভি গোদাবরী তীরে রক্ষিত 
ঈআছে। এক ভীষণ সর্প তাহা আপন কুগুলের মধ্যে করির! তদুপরি 
স্বীয় ফণ| বিস্তৃত করিয়া তাহ! রক্ষা করিতেছে । এক মহাকাঁয় ঘোর 
রুষ্ণরর্ণ রাক্ষস প্রতি ঘ্বাদশ দিনে তাহ পরিদর্শন করিয়া! চলিয়া যায় । 
আপনি যাওয়া মাত্র তাহা প্রাপ্ত হইবেন। তবে আপনার এক মাস মময় 
লাগিবে । 

মহারাজ যমুনীচীর্ধ। সংবাদ শুনিয়। আনন্দে অধীর হইলেন। তখন 
কোন পার্খব্ভী রাজ্য অধিকার করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তজ্জন্ত 
বিপুল অর্থেরও প্রয্নোছগন ছিল। তিনি আর বিলম্ব করিলেন না। ৫সন্ত 
সামন্ত লইয়া নম্বীর সঙ্গে যাইতে প্রস্তত হইলেন। কিন্তু নম্বী বলিলেন, 
আপনার পিভৃলোকের আদেশ আছে, তাহা লইতে প্রথমতঃ আপনার 
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একাই যাইতে হইবে । তাহা গতি গোপনীয় ধন। গোপনেই আপনাকে 
গ্রহণ করিতে হইবে। ভার বহনের লোকের অভাব হইবে না। 

মহারাজ যমুনীচাধ্য নম্বীর সঙ্গে চলিলেন। রাজকাধ্যের ভার এক 
মাসের জন্ত বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাণীর হস্তে স্তশ্ত করিয়। চলিজেন। সমস্ত দিকের 
সুবন্দোবস্ত করিয়া! চলিলেন । 

নন্বা ও যমুন্াঁচীর্য্য একত্রে চলিলেন। ক্রমে স্নানের সময় হইল। এক 
জলাশয়ে স্ান করিয়! ভীরে ভোঙনের বন্দোবস্ত করিতে বদসিলেন। এই 
সময় নম্বী একটু গীন। পাঠ করিতে বসিলেন। পাঠের সময় গীতার ছু এক 
শ্লোক ব্যাথা করিয়া মারাজ যমুনাচার্য্ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। 
যমুনাচাধ্য গীতা শ্রবণ করিয়! চমত্কৃত হইলেন। যেন অপহৃত মাধুর্যের 
আভাস প্রাপ্ত হইলেন। যেন বিশ্বৃত স্বজনের কথা স্থৃতি পথে উদিত 
হইল। 

পরদিন নম্বী আবার স্নানাস্তে গীতাপাঠ করিলেন। একটু বেশীক্ষণ 
পাঠ করিলেন)-ব্যাখ্যা ও একটু বেশীকঙ্গণ করিলেন । যমুনাচীর্ধ্য নীববে 
নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপলব্ধি করিলেন। ক্রমে সাত দিন এইয়পে গত 
হইল। নম্বী কহিলেন “মহারাজ, আর পাচ দিন পরে আমরা গন্তব্য স্থানে 
উপস্থিত হইব ।* যমুনীচাধ্য হাত যোড় করিয়া অবনত শিরে বলিলেন 
"আপনি আর আমাকে মহারাজ বলিয়া সন্বোধন করিবেন না। আপনি 
মার গুরু, আমি আপনার শিষ্য ।” 

নম্বী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়। কহিলেন--পদেব, আপনি ভুলিয়া 
গিগ্লাছেন, আমিই আপনার শিষ্] |” 

উভয়ে এইরূপ গীতা অধ্যয়ন করিয়া চলিতে জাগিলেন। দশম দিনে 
অষ্টাদশ অধ্যায় শেষ হইল। "সর্ব ধর্ম্ান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্র্জ 1 
পাঠ শেষ হইল | নম্বী কহিলেন "দেব, আপনার বড় পথশ্রম হইতেছে । 
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আর মাত্র ছুই দিন পরেই আমরা আপনার পৈত্রিক ধন্রত্বের ভাগ্ডারে 
উপস্থিত হইব।* যমুনাচার্ধা কৃতাঞ্জলি হইয়। বলিলেন, “দেব! আর 
আমার পৈত্রিক ধনরত্বের আবশ্তাক নাই। আর আমার রাজ্য বিষ্তারে 
আকাঙজ্কা নাই, ভোগহুখের ধনরত্বের প্রয়োজন লাই, প্রতৃত্বের সিংহা- 
সনে বসিবার ও প্রবৃত্তি নাই। আপনি আমাকে ত্রিতীপের গহ্বর হইতে 
উদ্ধার করিয়াছেন-_-আমার মোহ পাশ ছিন্ন করিয়াছেন-_দিব্য দৃষ্টি প্রদান 
করিয়াছেন। আপনি আমাকে যে ধন দান করিয়াছেন তাহাই আমার 
যথেষ্ট- যথেষ্ট হইতেও যথেষ্ট । আর সেই পৈত্রিক ধনরত্বের নিকট যাইতে 
আমার ইচ্ছ। নাই । সেই মহাকায় রাক্ষস এবং ভীষণ কাল সর্পের কবল 
হইতে সেই ধনরত্র গ্রহণের ও প্রবৃত্তি নাই। আর দারাপুত্র স্বজনগণ পরি- 
বেষ্টিত রাজধানীতে যাইবার আমার প্রয়োজন নাই। এখন কোন 
নির্জন পবিত্র ক্ষেত্রে আমাকে লইয়া চলুন। আমি সব্বা ধর্ম 
পরিভ্যাগ করিয়া! সেই পরমপুরুষ পরমকরুণাময় নারায়ণের 'উপাসনায় 
নিষুক্ত হইব ।” 

নথী যমুনাচার্যের সম্বল্প শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু মৃদু 
মধুর হাস্ত করিয়া বলিলেন, “আপনার সুপহিত্র সংকল্প অন্ুসারেই কার্য 
হইবে। তবে আমার প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ করিতে হইবে। না হইলে আমি 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গপাপে লিপু হইব.।” 

দ্বাদশ দিনে গোদাবরী তীর্থে উভয়ে স্নান করিলেন। তার পরে 
আঁহুক ক্রিয়া সমাপন কিয়! আই/রঙ্গনাথজীর মনোহর মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন। আজ প্রিয়তম সেবক শ্রী শ্যমুনাচাধ্যকে দর্শন দেওয়ার প্রথম 
দিন। গ্রাবিগ্রহে শ্রষ্রীনারায়ণের আবির্ভাব হইল। শ্রীমন্দির অর্জ- 
কাস্তিতে উদ্ভাসিত হইল। ইন্দ্র নীলরত্র মণির মনোহর প্রভায় মন্দিরে 
অপৃষ্টপূর্বব শ্গিগ্ধ কিরণ প্রকাশিত হইল। অনন্ত নাগদেবের সমুজল 
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কুগুলোপরি উই ই্রীরঙ্গনাথ_-উপরে-মণিরত্ব খচিত ফনাসমুহ। আজ 
সমস্ত জীবস্ত হইয়া উঠিল । শ্রীশ্রীযমুনাচাধ্য নীরবে নিপ্পন্দ নয়নে দর্শন 
করিতে লাগিলেন । 

তখন নম্বী কহিলেন, “এই সেই আপনার পৈত্রিক ধন। শ্রী মহাদর্প- 
রূপ দেবদেব অনন্ত আপনার কুগলমধ্যে রাখিয়া! উপরে ফন] বিস্তার করিয়! 
ইহ! রক্ষা করিতেছেন। আর শ্রীশ্রীরঙ্গনাথদেবের অভিন্হৃদয় মহাভক্ত 
বিভীষণ প্রাঙ ঘাদশ দিনে আগিয়া এই অমুঙ্গ্য ধন পরিদর্শন করিয়া থাকেন । 
কল্য দেই আসিবার দ্রিন। আমি আপনার পৈত্রিক ধন আপনাকে 
দেখাইয়া দিলাম,--আমার কর্তব্য আমি করিলাম। এখন আপনার যাহ। 
অভিরুচি আপনি করুন|” 

্রীযমুনাচাধ্য সজল নয়নে নিষ্পন্দ হইয়া এক ধেযানে সেই ত্রিভু বন- 
মোহন রূপ দেখিতে লাগিলেন । তিল তুলপী পরশ করিছ্া মন প্রাণ তাহার 
শ্রীচরণকমলে অর্পন করিলেন । রঙ্গময় রঙ্গনাথের রঙ্গ বুঝিবার শক্তি 
মানুষের নাই । অথবা যাহাঁকে তিনি করুণা করিয়া শক্তি দান করেন, 
সেই কিছু বুঝিতে পারে৷ যে বুঝে সেই মজে সেই ভজে। আর সেই 
আনন্দ পিপাস্থ মোহান্ধ মানুষকে ডাঁকিয়া বলে, 

“ভজ গোবিন্দং স্মর গোবিন্দং 
গোবিন্বং ভজ মুট মতে ।” 

যে যমুনাচাধ্য একদিন মহারাজ আলোয়ার ছিলেন, তিনি আজ হইতে 
অনন্ত রঙ্গময় শী রঙ্গনাথ জীউর সেবক, মোহাস্ত মহারাজ শ্রত্রীষমুনাচার্যয 
হইলেন । 


সত্যদর্শন 
(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দে)াপাধ্যায় ) 
(৪) 

পরদিন সংজ্ঞালাভে চক্ষুরুন্সীলন করতঃ ভিথারী দেখিল, সে ভাহারই 
কুটারে তাহারই মত অপর এক তিথারীর ক্রোড়ে শুইয়া রহিয়াছে । 
তাহার আশ্রয়রূপী ভিথারীর মুখে মৃদু মধুর হাস্ত! সে তখন অতি 
ক্গীণশ্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কে?” উত্তরে জাঁনিল 
তিনি একজন দৈবজ্ঞ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি যখন দৈবজ্ঞ, 
তখন গণনা করিয়া আমার অদৃষ্ট আমাঁকে বলুন । আর কতকাল এইরূপ 
ছুঃখভোগ করিতে হইবে ৮? দৈবজ্ঞ তখন হাসিয়া বলিলেন, “স্থির হও, 
ভাই, আগে সুস্থ হও। তুমি নিজ অজ্ঞতায় অনেক ছঃখ কষ্ট পাইয়াছ! 
তোমার পিতা তাহার দেহাবসান কালে তোমার জন্ত যথেষ্ট সঞ্চিত ধন 
রাখিয়। গিয়াছেন ! যদি তুমি তাহা জানিতে, তাহা হইলে কি এতকষ্ট 
পাইতে? এইকথায় ভিখারীর দেহে যেন নৃতন জীবনের সঞ্শার হইল ! 
সে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, 'আমার ধন আছে? কই? কোথায়? 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উহার সন্ধান বলিয়। দিন!” দৈবজ্ঞ বলিলেন, 
£ওইগুলি তোমার এই কুটারেরই পূর্বদিকে মাটার নীচে প্রোথিত 
'আছে। সুস্থ হইয়। উঠয়। ওই ধন উঠাইয়। লইও ! দেখিও যেন দিকৃভ্রমে 
পতিত হুইয়। অন্তর্দিকের মাটী খুলিও না! কারণ, দক্ষিণধিকে থুলিলে 
সেখানে ভীমরুলের বাসা আছে, তাহারা উঠিয়া তোমায় দংশন 
করিবে; পশ্চিমদিকে এক ক্ষ আছে, ওদিকে খুলিলে সে উঠিয়! 
তোমার ধনপ্রাপ্তিতে নান! বিদ্ব উৎপাদন করিবে; এবং উত্তরদিকে এক 
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রুষ্ণবণণ অজগর সর্পের বাসা আছে, সেদিকের মাটী খুলিলেই তাহার: 
কবলে পড়িয়া মধিবার সম্ভাবনা । পুর্বদিকে তোমাকে অধিক মাটী খুলিতে 
হইবেনা, অল্প মাঁটী উঠাইলেই ধনের ণজাড়ি* তোমার হস্তগত হইবে।, 

ধনের সন্ধান পাইয়। দরিদ্রের ্ষীণহূর্বল দ্বেছ আশার নববলে 
বলীয়ান হইয়া উঠিল! সে আর কালবিঙষ্ঘ না করিয়া তখনই ধৈবজ্ঞের 
উপাদেগম্ত পুর্বদিরে অগ্রলর হইয়! মাঁটী খুলিতে আরম্ভ করিল। ভাহার 
পিতৃধন আছে এই বিশ্বামে তাহার পূর্বহুঃখ সে ভুলিয়াই 'গিয়াছিল, 
এখন অল্প মাটী খুলিতেই ধনের 'জাড়ির প্রত্যক্ষ সন্ধানও পাওয়া 
গেল! ধনপ্রাণ্তির আশ! ফলোন্ুখী দেখিয়া শতগুণ উৎসাহে আজন্ম, 
গ্ভাবগ্রস্থ ভিথারী,-_তাহার বাস্থছতে তখন কত বল তাহার সীমা নাই, 
--সবলে ধনসহ বিলুলভার “জাঁড়ি* উঠাইয়া ফেলিল। ধনপ্রাপ্তিতেই 
দ্ারিদ্র্যনাশ! দারিদ্যনাশেই অভাবমুক্তি! 

এ জগতে মানব ম্বকর্তৃত্বে-নিজ চেষ্টায় নিজ অভীবমোচনের জঙ্তী 
প্রত্যহই কত বিবিধ সাধনায় নিষুক্ত হইতেছে । ধনাধিদেবতার, 
যশাধিদেবতার, অন্নাধিদেবতার,এমনি কতই না অধির্দেরতার 
শরণাপন্ন হও ঃ তীহাদের পূজায় রত হইতেছে, এবং ধন-য্শ-অল্লাদি 
প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু সকলেই কি পূর্ণকাম হইতেছে? নিশ্চয়ই 
নহে; তাহ। হইলে সকলেরই ওই সকল পাইবার জন্ত চাঞ্চল্য চিরদিনের 
জন্ক লোপ পাইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। তবে কেহ কেহ ভাগ্যবলে, 
ওই চাঞ্চল্যের মধ্যেই প্রতাক্ষাভীত অনুষ্ট সত্যের বিকাশ দর্শন করিয়া 
তৎপ্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়। পড়েন, এবং সাঁধুরূপী দৈবজ্ডের উপদে্গমত 
নির্দিষ্ট দ্বিক রা সাধনমার্গ অবলম্বন করভঃ আপনাপন গৈত্রিক 'ধন বা 
সগবৎ প্রেস,-ষাহ। গ্রতোকের সত্বান্তেই নিহিত আছে, তাঙ্া লাভ 
করিয়া চিক্পদিনের জঞ্ অভাবমুক্ত ভইয়। থাকেন। ভগবৎ গ্েমই 
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বিশ্বকেন্ত্রের আকর্ষণ, উহা! সকল মাঁনবেই আছে, তবে অজ্ঞতাঁবশতঃ 
যে উহার সন্ধান পায় না, তাহাকে বিশ্বের বু ব্যষ্টিকে লইয়৷ পূর্ণ 
হইবার চেষ্টায় নিয়ত চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে হয়। 
বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বকেন্দ্র ব| বিশ্বীধারই বিশ্বকে ধারণ করিয়া বহিয়ীছেন। 
তিনি বিশ্বশ্থিত প্রত্যেক স্বতন্ত্র অণু-পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়াই সমগ্র 
বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তীহার আকর্ষণেই বিশ্ব এবং বিশ্বস্থ 
প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যটি_স্থতরাং প্রত্যেক মানবও,* ধৃত বা অবস্থিত 
রহিয়াছে । আমর! আছি শুধু তিনি আছেন বলিয়া নহে,-তিনি আকর্ষণ 
করিয়। রহিয়াছেন বলিয়া । কিনি ও তাহার আকর্ষণ অথবা! আকর্ষক তিনিই 
বিশ্বাধার,_বিশ্বের একমাত্র আশ্রঘ। অতএব শুধু তিনি নহেন, তিনি, 
ও তাঁহার প্রেম, অথবা প্রেমময় তিনিই আমাদের সকলের আশ্রয় 
সভ্যন্বরূপ। তিনি আকর্ষণ করেন বলিয়াই তাহার 
কই সতাত্বরপ। নামও “কিঝ”,-এইরূপেই--আকর্ষক ব! ক্ুষ্ঃরূপেই 
তিনি সত্যন্বরূপ । অনারূপেও তিনিই আছেন বটে, ভবে উহ! বিচিত্র বিশ্বে 
তাহার বিচিত্র প্রকাশ, শুদ্ধ-সত্য-ন্বরূপ-প্রকাশ নহে । বিশ্বে তাহার 
এই সত্যরূপের প্রকাশ আকর্ষণের বা প্রেমের মধ্যদিঘ়া, তাই এই 
বিশ্বে তিনি প্রেমময় । মানব তাহাকে আকর্ষণ 
ব্যতীত-_প্রেমব্যতীত ভাঁবিতেই পারে না । খকর্ষণকে 
তীহ1! হইতে পৃথক করিলেই বিশ্বের সহিত তিনি 
সন্বন্ধ শূন্য । এই প্রেমই তীহার শক্তি, প্রেমেই বিশ্ব আশ্রিপ্ক, প্রেমই 
বিশেষ ধর্ম । এই প্রেম বিশ্ববতকাল আছে ততত- 
কালই বর্তমান, ইহ! পূর্বেও ছিল, পরেও থাঁকিবে, 
এবং এখনও আছে, অতএব ইহা সনাতন ধর্মও 


বটে। ভিনি আছেন, তাহার এই অস্তিত্ব প্রেমের ভিতর দিয়াই বিশ্বে 





প্রেমময় ব্ূপেই 
ভিনি বিশ্বাশ্রয়। 


প্রেমই 
সনাভন ধর্মী 
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প্রকা।শত, এবং এই রূপেই-- প্রেমময় রূপেই তাহাকে পাইয়া বিশ্বের 
আননলাভ ঘটিয়া থাঁকে। তাহার সচ্চিদানন্দত তাহার প্রেমময় প্রকাশেই 
সত্যরূপে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত । 

এই বিশ্বে ঘষে আমি আছি, আমার এই থাক! বা অস্তিত্ব আমি 
কেমন করিয়া বুঝি? আপনাঁকে পৃথক করিয়া] আমি আমার 
চতুন্দিকে যত কিছু দ্বেখিতেছি ওই সকল হইতে আমার “আমি'কে বা 
অস্তিত্বকে পৃথক করিয়া লইয়া! এবং মেই ভাবে চিস্ত। করিয়া । আমি 
তুমি নহি, সে নহি, রাম নহি, রমণী নহি, গরু নহি, ঘোড়া নহি, 
গাছ নহি, মাটী নহি, পর্বত নহি, ইত্যািকধপে সমস্ত হইতে "মামিকে 
পৃথক করিয়! লইয়| তবে বুঝি আমি আছ। আমাকে আমার “অস্তিত্ব 
বুঝাইতে “আমি” ব্যতীত 'তুমি” এস, প্রভৃতি অন্ত কিছু,যাঙার 
সহিভ তুলনা করিয়া নিজ স্বতদ্ টশিষ্ট্যটি ফুটাইতে পাঁর। যায় এমন 
অন্ত কিছু আমার চাই-ই, নতুবা আমার “অস্তিত্বই আমার কাছে সত্য 
হয় না, জান! হয় না। আমার সতারূপে থাকার জন্য, আমার মামাকে? 
জানিবার জন্ত তোৌথাকে, তাহীকে, আমার প্রয়োজন ; নতুব! আষি যে 
আছি, কি করিয়া বুঝিতাম? অতএব আমি আছি তোমাকে বা 
তাহাকে বা অন্ত কিছুকে, যাহার সহিভ নেতিমুখে বিচার করিয়া আমি 
“আমার থাকাটি বিশেষ করিয়| বুঝি, সেই কিছুকে আশ্রয় করিয়া । 
এখানে “আখি? বিষয়, 'তুষি” আশ্রয়। প্রত্যেকেই আপন সত্বাকে এই 
বিষয় ও আশ্রয় সাহাযো বুঝে । আবার প্রত্যেক সত্বাকে বুঝিতে 9 
এই বিষন্ন ও আশ্রয় প্রয়োজন | সেই বিশ্বকেন্দ্রকে সত্য করিয়। বুঝিতে 
তইলেও বিষয় ও আশ্রয় এই ছুই ভাবের ভিতর দিয়া বুঝিতে হইবে। 
তিনি বিষয়, আছেন প্রেম আশ্রয় করিয়া,_-শক্তি আশ্রয় করিয়া । সেই 
প্রেম কিরূপ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া! তিনি আছেন ?-_প্রতাক্ষরূপে যদি 
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এই প্রেমকে বুঝিতে চান, তবে প্রেমের মুত্তি দেখিতে হইবে । আমি 
কাহাকেও যর্দি আকর্ষণ করি, যতক্ষণ পধ্যন্ত সে আকৃষ্ট হইয়! আমার 
নিকট উপস্থিত না হয়, ততঞ্চণ আপনি কি আমার আকর্ষণ বুঝিতে 
পারেন? কখনই না। আমার আকধণ তাহাকে আকৃষ্ট করতঃ আমার 
নিকট ভাহাকে আনিয়! দিয়া তাহাতেই মূর্ব হয়, তখন আপনি 
দেখিতে পান আমার আকর্ষণ আছে, এবং উহ! তাহাতেই প্রকাশিত 
বা মূত্ত। ফলের ভূতলে পশ্তনেই পৃথিবীর মাধাকর্ষণ মূর্ভ। আক 
হইয়া যাহ৷ সমীপাগত হইয়। আছে তাহাতেই আকর্ষণ মুর্ভ,। অথবা 
তাহাই আকর্ষণের মুত্তি। মানবসত্বা মানবদেহে মূর্ত হইয়া আছে বলিয়াই 
দেহকে মানবের মুত্তি বলে। এখন দেখুন কে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয় 
নিছত কৃষ্ণারাধনময়ীরূপে কৃষ্ণসঙ্গতা? কাহার নেত্র শুধু কুষ্ণই দেখে, 
কর্ণ শুধু কৃষ্ণ কথাই শুনে, নাসিকা কৃষ্ণাঙ্গসৌরভেই মত্ত, জিহ্বা 
কৃষ্ণরসই আন্বাদন করিঙ্েছে, অঙ্গ কুষ্তাকিঙনেই অবস্থিত, ক্মেন্দ্িরগণ 
কুষ্ণতোষণ কন্মরত, মন কুষ্ণচিস্তাতেই মগ্ন, বুদ্ধিতে কেবল কৃষ্ণেরই 
প্রকাশ, অহংকার কৃষ্ণসত্বন্ধে, চিত্ত কৃষ্ণস্কুত্তিময়? বাহাতে আকর্ষণের 
এবদিধ প্রকাঁশ,__যিনি প্রেমের এইজূপ বিকাশময় মু্ডি, ভিনিই প্রেম ) 
তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সেই বিশ্বকেন্দ্র বিশ্বে মুর্ভ। এইরূপে সেই 
সত্যকে দর্শন করিয়াই উপনিষদ্কার গাহিয়াছেন,- 
“তদেতন্মিথুনমোমিত্যে তন্সিনরক্ষরে 

“সংশ্জ্যতে যদ বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত 

পআপয়তো টব তাবন্তোস্টস্ত কাঁমন্‌ ॥” 
(ছাঃ উঃ ১ম ৬ষ্ট )। 
ওই রূপেই--ুগলেই-_সেই সতান্বরূপ “ওম এই অক্ষরে বা প্রণকে 
নিত্য বর্তমান; এই যুগলরূপেই তিনি স্বপ্রকাশ, পৃর্ণকাম বা সম্পূর্ণ। 
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ইহাই বিশ্বপ্রীণ! ইহাই চরম এবং পরমতত্,-_তুরীয যুগল ! বেদেও 
দেখিতে পাই,--- 
“আনীদবাতং স্বধয়৷ ত্দকং 
তস্মান্ধান্তম্ন পরহ কিঞ্চনাস 0” খথে?ঃ ১০ম )। 

সকলের পুর্বে অর্থাৎথ এই বন্ুত্ব বিশিই্ বিশ্বের কেন্দ্রে একটি অচঞ্চল 
প্রাণ (শ্বাস প্রশ্বান রূপে যাহ! চঞ্চল নছে) স্বধা দ্বারা বা নিজ আশ্রয় 
শক্তিসছ বর্তমান, অর্থাৎ যুগলে অবস্থিত। গীতাতে9 কীত্তিত 
হইয়াছে, 

“প্রক্কৃতিং পুকুষঞ্চেব বিদ্ধযনাদি উভাবপি।” (১৯৩।,৯) 

এই প্রকৃতি ও পুরুষ,- শক্তি ও সত্বা,মাশ্র্য ও বিষয় উভয়কেই 
অনাদি (স্থৃতরাং অনন্তও) জানিবে। হইটি অপীম সন্ব। অসম্ভব, একাধিক 
হইলেই অথওত্ব--অসীমত্ব-_-অনাদিত্ব আর সম্ভব হয় লা, উহাদের 
মধ্যে সীম! চাই-ই, তবেই ছুই হহবে। গীভা এমন একটি অসম্ভব 
তত্ব গান কৰিলেন ৫কন? ইহার উত্তর, যদিও বিষয় এবং আশ্রয় এই 
ছুই রূপে আমর! সম্যাকে উপলব্ধি করিয়া থাকি, বস্তৃতঃ উহা এক, 
সুতরাং অনাদিত্ব অসম্ভব নছে। ইহাই বিশ্বের তুরীয় ভাব, এই ভাবে 
বিশ্বের বহুত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নিক্রিয়,। কাঁরণনিমগ্ণ, বিশ্ব ও বিশ্বকেন্ত্র উভয়ে 
এক ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেনও। কেমন কারয়া এই বহুত্থের 
মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত? দেখ! যাউক এই প্রত্যক্ষ জগতে আমরা এতদ- 
স্ুুবূপ চিঞ্জ পাই কি ন।! 

আমরা একটী বাঁটী দ্বেখিয়া। উহ! “একজন গৃহস্থেশব বাঁটী বলিয়া 
থাকি । ওই বাটীতে পাঁচসাতঙজন লোক থাকিলেও আমর! জানি 
এবং বলিয়াও থাঁকি উহ! 'একজন' গৃহস্থেরই বাটা, এবং পর সকলেই 
'উক্ত- 'একজন” গৃহস্থেরই পরিজন। যন্নি ওই বাটীতে বহুজন দেখিয়ীও, 
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কেহই উহার মধ্যে একজনের" উপলন্ধি করিতে ন| পারিয়া থাকেন, 
এত বড় একট। মিথ্যা! ভাব কেমন করিয়া! সকলকে প্রভাবিত করিতে 
সমর্থ হইয়। বর্তমান আছে? ফেন সকলেই' বলেন “একজন” গৃহস্থ? 
ওই বাটাস্থ বহুজনের মধো একত্ব ভাব কেমন করিয়! কোথায় বর্তমান, 
এইটুকু ধরিতে পারিলেই আমরা পূর্বোক্ত সত্যটির একটু আভাস 
হদয়্ম করিতে পারিব। ওই বাটিতে একাধিক জন থাকিলেও সকলেই 
উহার মধ্যবত্তী “একের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হহয়! বর্তমান, এবং সেই 
“একজনই গৃহস্থ, অপর সকলে উহার অন্ুবত্তী বলিয়া পরিজন । যতক্ষণ 
উক্ত '“এক+জ্ন বা গৃহস্থ তাহার আকর্ষণে সকল পরিজনকে আবদ্ধ 
করিয়া! রাখেন, তভক্ষণই তিনি “একজন গৃহস্থ । আকর্ষণের ভাব 
হইলেই উক্ত “একজন গৃহস্থ” একাধিক বহুঞ্জন গৃহস্থ হইয়া পড়েন, 
ইহাও আমর! প্রত্যক্ষ করিয়। থাকি। গৃহস্থিত সকলের সম্বন্ধ বা 
আকর্ষণ যে একজনে কেন্দ্রীভূত, তিনিই সত্যবূপে গৃহস্থ, অপর নকলে 
নে । এই আকধণ স্বতন্ত্র ব্ট্টিকেন্দ্রে কামনাকলঙ্কিত স্ূপে-কামরূপে 
বর্তমান, বিশ্বকেন্দ্রে বিশুদ্ধ রূপে বর্তমান। প্রেমময় ভগবান তাই এক, 
প্রেমশূন্ত ভগবান বন্ধ, স্ব-্ব-প্রধান, বিভিন্নতাময়। প্রেমহীন চক্ষু এক 
মাত্র ভগবানকে দেখিতে পায় না। সন্বন্বশৃস্ত আকর্ষণহীন সংসারে শৃঙ্খল! 
নাই, সেখানে আনন্দের উপলব্ধিত বহু দূরের কথ! 
ক্রমশঃ 


পথের দেখা 


[ শ্রীযুক্ত জীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ] 


সেদিন যখন কর্মশ্রান্ত দেহভঃর আর ভার সঙ্গে ক্লান্ত মনটাঁকেও টেনে 
নিয়ে কর্মস্থল থেকে বাড়ী ফিরছিন্ু, তখন কালীতলার কাছেই দেখ. 
হঃল “ভক্তির” দীনেশদার সঙ্গে । 

ভক্তি ও ভক্ত নামের ভেদ মাত্র, কিন্তু বস্তব এক। প্তক্তি ভক্ত 
ভগবস্ত গুরু, চতুর্নাম বপু এক ।* সুতরাং ভক্তের বড় প্রিয়, কঠাবস্থিত 
ভগবন্নাম গীতরতুকে দেখে, বস্তশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা না রেখে আমার 
মত অভক্তেরও প্রাণটা শীতল করলে । দাদার সেই অমৃত মাধান 
কথা শুনে তপু প্রাণট| জুডোলো ! 

গঙ্গার দর্শন ও স্পর্শনে মুক্তি, ভক্তের স্মরণেই মুক্তি। স্তরাঁং শ্বরণ 
ম্জল ভক্তকে চোখে দেখায় যে কত আনন্দ তা বলে বোঝান যায় না । 
দাদার আমার সেই একই কথা, বল্লেন যে “ভাই ! প্ভক্তিগকে ছেড়ে দুরে 
দুরে সরে বেড়াচ্ছ কেন? তার আশয় নাও ।” জানি না অনিচ্ছ। 
সত্তেও কে ষেন আমার বুকের তেতর'থেকে আমায় বলতে উদ্বুদ্ধ করলে, 
“আচ্ছা এবার থেকে তার আশ্রয় নেব। দাদার সঙ্গে আমার পথে 
দেখা বলে প্রবন্ধটিরও নামকরণ হ'ল “পথের দেখা |” | 

বাস্তবিকই ভগবানের সঙ্গে আমাদেরত পথেই দেখা হয়। ঘর ছেড়ে 
পথে গাড়ীতে না পারলে কি সেই পথের সম্থলকে পাওয়া যায়? 

আসা, যাওয়া এই ুটে। পথেই তো সে দেখ! দেয়। কিন্তু আমর! 
যে আসবার সময়ও চোখ বুজে থাঁকি, আর যাবার সময়ও চোখ বন্ধ 
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করে যাই, তাই সে সেধে দেখা দিতে এলেও আমর! তার পানে 
তাকিয়ে দেখি না। সেকিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, আমাদিগকে অন্ধ 
দেখে রূপান্তরিত &/য়ে, আমাদের অজ্ঞান-নবদ্ধ-চক্ষু উন্মীলিত ক'রে 
দেবার জন্ত, গুরুরূপে আমাদের কাছে আসে। কিন্তু অনার্দি কাল 
থেকে বহিমু্খ জীব আমরা সে কাছে এলেও ভাল ক'রে তার 
পানে চেয়ে দেখিনে। 

চেয়ে দেখতে চাইনা বলে সে করে কি জান? আমার কাশের 
কাছে তার সদ্দাপ্রফুল মুখটি রেখ, আমার অসাড় প্রাণে সাড়া জাগিয়ে 
তোলবার জন্তে কি যে মধুরধবনি করে, সে ধ্বনির কথা বলতে পার! 
যায না। সে ধ্বনি কাণের ভিতর দিয়' মরে পশিয়া সত্যই এক 
আনন্দের পথে_ শান্তির পথে আমাদিগকে নিয়ে যয়ি। 

সে যেআমার করুণাসিন্ধু, তার কপার কি শেষ আছে, তাই আমি 
তাকে ভূলে থাকলেও সে কিন্তু আমায় ভোলে না। যে যোনিতে যে 
পথ দিয়েই যাঁতীয়াত করি না কেন, সেই করুণাময়, আমাদিগকে তার 
ক্ষমা সুন্দর নয়নের দৃষ্টির বার করেন না। আমি ঝিষ্টার কৃমি-কীট 
হয়ে নরকে বাস করলেও, আমায় ফেরাবার জন্ত, আমায় প্রকৃত পথ 
দেখিয়ে দেবাঁর জন্ত, অন্তর্ধ্যামী রূপে সেখানেও সে আমার হৃদয়ে গিয়ে 
বাস করতে থাকে । জীব অপথে, বিপথে, কুপথে যে পথ দিয়েই 
যাকৃনা কেন, পথের রক্ষক দয়াল ঠাকুর সেই পথেই তার অভয় 
হস্ত প্রসারণ ক'রে পশ্চাত থেকে আমাদিগকে রক্ষ/ করতে থাকেন। 
নইলে সাধ্য কি আমাদের মত অধম জীৰের আত্মরক্ষা করা । ত্রিতাপ 
দগ্ধ জীবকে চিরশাস্তির পথে নিয়ে যেতে, তাদের সেই জ্বাল! ছুড়োতে 
পরম করুণাময়) ভক্তির ঠাকুর আমার গোবিন্দ ছাড়া আর কে আছে? 
ভক্তির শান্তি-স্থধা ঢাল! পথ আর ভগবানের শীতল চরণ ছাড়া কলিহত 
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দুর্বল জীবের আর কি গতি আছে? পথ ভ্রষ্ট পথিকের মরু-পর্ধযটন 
কালীন অদহ্‌ ফ্রেশ নিবারণ করতে, তার তৃষ্ণা-ক্ষাম-কণ্ঠের পিপাস। 
দুর করডে, সেই শ্তামতরুচ্ছায়া, সেই করুণাসিন্ধু ভিন্ন আর তো! কেহ 
নাই। সংসার মরুতে ইতস্ততঃ ভ্রামামান জীবের তাঁপাপনোদনে ভক্কিই 
তার একমাত্র অবলম্বনীয়। 

পথের দেখা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়, যদি ঘরের দিকে টান কম পড়ে ! 
একেবার ঘর ছেড়ে কুলের বাইরে এসেছিল বলেই ব্রজ-গোপীরা 
গোবিন্দবলতা হ'তে পেরেছিল। পথের কথা না ভেবে, আমাদের ঘরের 
ভাবনাই বেশী কি না, সেই জন্ত পথের দেখা শীদ্রই শেষ ক'রে ঘরের 
দিকে ছুটে চলুম। গোঁবিন্দ কৃপা ভিন্ন ভক্তি পাওয়া যায় না, স্থতরাং 
ঘরে ফিরবার সময়, আমার চরম দিনে, যাতে আমি পরম সখার, পথে 
দেখা পাই তাঁরই জন্য গোবিন্দের কপার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রহিলাম। 
মনে বিশ্বাস, পাঁনকীকে দয়া করতে কোন কালেই তিনি কৃপণতা 
করেন না। ভার নাম যে পতিতপাধন, পাতকীহারণ, দীনবন্ধু । 


বব-শেবে 
[ শ্রুযুক্ত হবেন্দ্রনাথ সিংহ । 


দিন গুলা চঙ্গে যায় স্রোতের ধারা, 
খুলিয়া তোমায় আমি প1গল-পারা । 
ঘুরে থুরে বনে বনে 
কেটে যায় অনশনে 
দয়াল, করুণ! তব কেমন ধারা? 
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তুমি বদি নাহি এলে এখনো কাছে, 
জীবনের সুখ বল কি আর আছে। 
দিন গুলা যায় চলে 
ভাসাঁয়ে নয়ন জলে 
বিফঙ্গ জীবন হয় অতলে হারা। 


উপান্তে নান! মত 


[ শ্রীযুক্ত হরমোহন দাস । 


অধুনা সনাতন ধশ্মীরলম্বী বৈষ্ণব মহাতআ্মাদিগের মধ্যে নানীক্ষপ ভজন 
প্রণালী ও উপাসনা পদ্ধতি তৃষ্ট হ'য়ে থাকে । বস্ততঃ ভজন প্রণালী 
নানাবিধ হইবারই কথ; কারণ চৌষট্ি জন মোহান্তের চৌষটি প্রকার 
মত এই জন্তই ভজনও চৌষটি প্রকার বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । 

ভজন পুজন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার বাঁ লিখিবার আমার 
আদৌ কোন শক্তি নাই। আমি নিজেই ভজন-বিহীন ভক্তি-বিহ্বীন । 
হবে এ গুহা বিষয় আলোচনা আমার পক্ষে বামন হ'য়ে চাদ ধরিবার 
আশা করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, দয়াময় শ্রগোরাঙ্গ 
স্বন্দরের কৃপা উৎদাছে উৎসাহিত হুইয়। লেখনী হাতে নিয়ে বস মান্তর। 
প্রভূ যেমনি ভাবে লেখনী সঞ্চালিত করাইবেন, তেমনি ভাবে কাগজে 
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রেখাক্কিত হইবে । ভাল-মন্দ ভুল, শুদ্ধ, পোষ, নিগ্দোষ ও রস-ভাষা 
ইত্যাদি বিচারের ভারও প্রভুর উপরেই স্তন্ত। 

উপাসনা! কথাটী অতি উচ্চাঙ্গ সমুড়ুত। অনেকেই বক্তৃতাচ্ছলে 
কথাটী উচ্চারণ করেন বটে কিন্তু ইহার দার মন, যিনি পুর্বব জন্মের: 
স্বক্কৃতির ফলে কিছু সঞ্চয় করেছেন ঠিনিই একমাত্র উপলব্ধি করিতে 
পারেন। উপাসনা একটি সুতা সরৃশ। এই স্ুতায়ই স্বয়ং ভগবান 
আবন্ধ। যিনি ভালরূপ স্থৃতা টান্তে শিখেছেন, তানই টানতে টান্তে 
প্রেকদ্দিন গ্রন্থীর নিকট পৌছিতে পারেন। অনেকেই উপাসনা ম্ুৃতা 
টানেন সত্য কিন্তু হাতের 8919100€ ঠিক না থাকায় মাঝে মাঝে 
ছিন্ন হয়। সকল কাজেরই 73919)00 ঠিক পুর্বে কর! চাই । তবেই, 
কাজে সুফল ফলে। 

উপাস্ত শব্ধের মোটামুটি অর্থ আরাধ্য । যাহাকে উপন্তান করা 
হয় স্তাহাকেই উপাস্ত বলে। ভজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই বাহক 
তিলক, আহক মালা ইত্যাদি পরিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু এ 
সকল নিত্যকর্মবের একটী উদ্দেন্ঠ নিশ্চয়ই আছে। অব্য একজনকে 
উপলক্ষ্য করেই উপরোক্ত ন্য়মাচারাদি পালন করে থাকেন । সেইষে 
উপলক্ষের জিনিষ, তাহাই একমাত্র সাধকের ভাবনার মৃত্তি, তাহাই 
একমাত্র সাধকের ধ্যানের মুণ্ি, তাহাই একমাত্র সাধকের উপান্ত বস্তু 
এবং সেই বস্ত রাখিবার স্থানই সাধকের হৃদয় মন্দির । উপান্ত বস্ত 
সকলের নিকটই একট মুর্তি নয়। মতভেদে কেহ শঙ্খ-চক্র-গদ।-পদ্মধারী 
নারায়ণ মূর্তি, কেহ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্ঠামনন্র মূর্তি, কেহ সময় শ্রীগৌরচঞ্জী 
মূরতি, কেহ দয়াল-শিরোমণি নিত্যানন্দ মুক্তি, কেহ ব! শ্রীগৌর বামে 
বিঝ্প্রিয়। মুর্তি হাদয় মন্দিরে স্থান দিয়! থাকেন। 

ভগবান গীতায় নিজ মুখেই বলেছেন-- 
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“যে যথ! মাং প্রপদ্ন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং |» 
কাজে কাজেই যাহার যে ভাবে উপাসনা সেই ভাবেই তার পুরান 
এবং সেই ভাবেই তার সিদ্ধি লাভ। 
সাধনে ভাবিবে যাহ! সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা । 
এ কথা অক্ষরে অক্ষরে অগ্ঠাপিও ফলিত হইডেছে। ইহার বিরুদ্ধে 
কাহারও কিছু বলিবার নাই সত্তা; তথাপি কলিকালের মানুষ কুট- 
বুদ্ধি, জটিল প্রবন্ধই বেশী ভালবাসে । আমার দশাঁটাও ঠিক তন্জপ। 
আমর! ক্ষুদ্র, কলুষিত মনে উল্লিখিত গেুর বামে বিষ্ুপ্রিয়া কথাটা বার 
বার কেন যে উদ্বেলিত হইতেছে ভাহা বুঝিতে পারিভেছি না। 
আমি জানিতে চাই, গৌর বামে শর্ত যাহাদ্দের উপাস্ত বস্ত তাহার! 
মধ্বাচার্ধ্য, বিষুম্বামী, ব্লভাচাধ্য ও রামান্ুজ এই চারিটী টৈষণব সম্প্রদায়ের 
কোন সম্প্রদায় ভুক্ত । যে রসময়, প্রেমময় গৌরাজনুন্দর, ব্রজেশ্বরী, 
বৃন্দাবন বিলািনী, আহ্লাদিনী শ্ররাধিকাঁর ভাব, কান্তি, বিলাস নিয়ে 
কলিষুগে নদীয়ায় আবভীর্ণ, যিনি পুর্ব প্রেম খণ শোধার্থে নদীয়ায় দণ্ড, 
করক্কষধারী কাঙ্গাল সেজে মুখে রাধা, রাধা, বাঁধা নাম উচ্চারণ ক'রে 
অশ্রজলে বক্ষ সিক্ত করেছেন, যিনি নিজেই প্রকৃতি স্বভাব সম্পন্ন 
অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রকৃতি, তার বামে শক্তি যেন আমার মভ্ভ ক্ষুদ্র 
নির্বোধের মনে কেমন কেমন বোধ হয়। লীলাচ্ছলে মহা প্রভু, পণ্ডিত 
প্রবর গদাধরকে বামে নিয়ে দাড়িয়েছেন সত্য, কিন্তু জগন্মাভাঁ বিষু- 
প্রিয়াকে বামে নিয়া তো কোথাও দাড়ান নাই। তাই ঝলে মাতা বিষু” 
প্রিয়াকে যে কেহ পুজা করবে না, তা নয়! ভিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বরী। 
সতদিন চন্দ্র সুর্ধ্য উদয়াস্ত হবে ততদ্দিনই তার পুজা প্রতি গৌড়ীয় 
ঠৰঞবের ঘরে-ঘরে বি্কমান থাকিবে । 
আবার এতদঞ্চলে কদাচিৎ ২1৪ ঘর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ঘোষ, বন্থু, 
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গুহ, মিত্র ইত্যাদি জাতি যাহারা কুলের গৌরবে ধরাকে সরা জ্ঞান 
করে জাত্যাভিমানে মাটিতে প! ফেলিতে চায় না তাহার। বসুদেব দৈবকী 
নন্দন চতুভূ্জ মুর্ভিকিই উপাস্ত বস্ত ধারণা করেন। নঙ্ঈ, যশোদ| নন্দন 
দ্বিভজ মুরলীধর শ্তামহুন্দর, ত্রিভঙ্গ যুক্তিতে ভাহাদ্দের একটু অবহেল। 
দেখা যায়) এদেশে কোথাও কাহার বাড়ী মছোৎ্সবের অনুষ্ঠান হইলে 
উল্লিখিত ৬্র এহোদয়গণের জন্ত পৃথক ব্রাহ্ষণ বাড়ী ভেট দিতে হইবে, 
নারায়ণের ভোগ বাতীত তাহার! প্রসাদ গ্রহণ করেন না। 
কালের করাল কাণ্ড, যেন সদ। ক্রীড়। ভাগ 
এ ব্রহ্মা আয়ত্ত তাহার ॥ 

হায়রে! কি পরিবর্তন। হ| মহাপ্রভু! হা দয়াময় গৌরাঙ্গ! আর' 
কি তুমি কলিযুগে দেখা দ্রিবে নাঁ! আর কি তুমি ব্রাঙ্গণ, চণ্ডাল, 
শু, টৈশ্ত এক শুত্রে বন্ধন করবে না। ভোমার সেই অসীম তেজ 
কোথায় প্রভু? যে ডেজে একদিন যবনকেও ধুলি লু্ঠিত হইতে হয়ে 
ছিল? কি আশ্চর্য ! দেশ, কাল, পাত্র অনুনারে ধন্দেরও কি গপ্যন্তর 
ঘটিবে? ভগবত্তেজের কি দেশ, কাঁল পাত্রানুযায়ী লয় হইবে? 

উক্ত কুলীন ভদ্র মহোদয়দিগের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, 
তারা যেন অনুগ্রহ করে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, অথবা শ্রবণ 
করেন। 

আবার দেখা যায় কালাটাদের ও মাঁঝবাড়ীর মতাবলত্ী বাউল 
সপ্রদায়। ইহাদের উপাস্ত কোন মুর্তি ভাহা আজ পর্যন্তও আমার 
বৌধগমা হয় নাই। ইহারা কি সেই প্রাচীন সহজে দল সমুস্তুভ নেড়া- 
ন্ড়ী? এ দলেও তে! ২৪টি বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডিক্রী প্রাপ্ত শিক্ষিত 
লোক দেখ! যাঁয়, যেমন ঢাকার শানন্দ বাউল। তবে দেখা যায় 
সকল মন্ডেই একটা নিগুঢ় রূস আছে, সকল নেতাই একটা ভাব নিয়ে 
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পাগল হয়েছেন! সকলের মধ্যেই আকর্ষণ শক্তি আছে, নচেৎ এত 
লোক মাতোয়ারা হয় কেন? 

বেদ! বিভিন্ন স্বৃতয়ে। বিভিন্না নাঁসৌ মুনি ধন্ত মতং ন ভিন্রম্‌ । 

ধন্দন্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাঁজনো ষেন গতঃ স পন্থা ॥ 
কাজে কাজেই কাহারও কোন্‌ মত নিন্দট করা উচিত নয় ও উপহাল 
উচিত নয়। আপন আপন খু'টা সকলেরই ঠিক থাকা আব্তিক। 
দশ রকম দেখে শুনে আপনার ধন যেন কেহ হারাইয়া না ফেলে, 
ইহাই সকলের প্রধান দ্রষ্টব্য যেমন হাঁটে জিনিষ ক্রয় করা । যাহার 
যে জিনিষের দরকার সে সেই জিনিষই ক্রম করে। সকলে একদিন 
আর সকল জিনিষ ক্রয় করে নাঁ। মৃতরাং যাহার যেটুকু রুচিপ্রদ 
তাহার সেই টুকুই গ্রহণ করা উচিত। তবে মধ্বাচার্ধ্য সম্প্রদায়তুক্ত 
বৈষ্ণব মহাঁশয়দিগের শ্রীচরণ সমীপে এ দাসের বিনীত প্রীর্থন! এই 
তাহার! যেন অনুগ্রহ করে বৈষ্ণবকুলচড়ামণি শ্রীল নরোতম দাল ঠাকুর 
মহাশয়ের নিম্নোক্ত পদ ছন্দটী ভালরূপ বিবেচনা করে দেখেন, তাহ! 
হইলে উপান্তে বোধ হয় কোন গেল থাঁকিবে ন!। 

ধন মোর নিত্য নন্দ, পতি মোঁর গৌরচক্জা, 

প্রাণ মোর যুগল কিশোর | 
কলিতে গৌরাঙ্গ কপ! ব্যতিরেকে গোবিন্দ লাভ করিবার আর 

উপায়াস্তর নাই। বৃন্দাবন লীল! কীর্ন করিতে হইলেই নদীয়ার ভাবটা 
পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবেই হইবে। পাঠাবস্থায় স্কুল সেক্রেটারীর 
নিকট দরখান্ত করিতে হইলে যেমন হেডমাষ্টার মহাশয়ের হাত দিচ! 
করিতে হয়। সেইরূপ এ বিশ্বের সেক্রেটারী শ্রীশ্রীগোবিনের নিকট দরখাস্ত 
করতে হইলেও রুসময়, প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের ভিতর দিয়) লিখিতে 
হইবে, তবে শীন্গ শীপ্ব কাজ হবে। পভিই যেমন স্ত্রীলোকের 


২৯৬ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ৯ম ও ১০ম সংখ্য। 











একমাত্র গতি। এরূপ শ্রীগৌরাঙ্গকেও পতি জ্ঞান করতে হবে কিন্তু 
মনে রাখ সর্বদাই চাই ! 

“প্রাণ মোর যুগল কিশোর” 
প্রাণ না থাঁকিলে ধনও কিছু নয়, পতিও কিছু নয়, মুতের নিকট ধন 
ও পতি কিন্ত কিছু নয়, তা সকলেই জানেন। এইটুকু লক্ষ্য রাখলে কোধ 
হদ্ধ আনন্দের আর অবধি থাকে না। 


পপ শট 


শীগৌরাঙ্গ_-ভজন 


[ ডাঃ শ্রীযুক্ত স্কোলানাথ ঘোষ দাস 7 


শাস্ত্রে আছে, অবতার পুরুষগণ যুগে যুগে ক্রমে অধিকতত শক্তি" 
শালী হইয়া অবতীর্ণ হন। যেমন মগ, কৃম্মী্দি অবভাঁর । সত্য যুগে 
ভিনি নর-নারায়ণ ক্ধপে তপস্তা করিলেন । জ্রেতায় রামচন্দ্রের আত্ম- 
বিস্বৃত হইয়া রাক্ষস বধাঁদি লীলা । ছ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ লীল1। কিন্তু এই 
লীলা সাধারণে উপভোগ করিতে পাইল না। এই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ 
অবতার হইল। একাধারে রাধা-কৃষ্ণ মিলিত বপু শ্রীগৌরাঙ্গ আপন 
পূর্ব লীলা-রপ আপামর সাধারণ জীবে, আমন্বাদন করাইবার জন্ত কৃপা 
করিয়! অবতীর্ণ হইলেন । কলিকালে শ্াগৌরাঙ্গ লীলা হইয়াছিল--.ইচ1 
জীবের বন ভাগ্য । আর বহু ভাগ্যে জীব এই গৌরাঙ্গ ভজন করিবার 
অধিকারী হয়। শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরাগে ভজন করিতে হয়। এই 
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প্রীতিভজন অনুরাগ ভজন-__বিধিমার্গ বহিভূতি। আমার গৌরের 
শ্রীমুখের বাণী,__ 
"যেদিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে । 
সেইক্ষণ তুমি মোর দরশন পাঁবে 1” 
অনুরাগে ডাকিলে প্রাণ গৌর আমার স্থির থাকিতে পারেন না। 
শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের অতান্ত প্রিয় বস্তু । তিনি জীবকে প্রেম ভক্কি 
শিক্ষা দিবার জন্ত আসিয়া ছিলেন । 
এই প্রেম ভক্তি বুন্দাবনের সম্পত্তি, দেবগণও ইহার আশ্বাদ পান্থ নাই। 
অপর দিকে সরলা গোঁপবালাগণের ইহা! সহজলভ্য ছিল। কৃষ্ণ, 
তক্তকে ভুক্তি মুক্তি দিলেও-_ 
“কভু প্রেম-ভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়ে ৮ ( চৈঃ চ) 
এই প্রেম কলির জীবের পক্ষে সহজলভ্য হইয়াছে । 
“নিতাই গৌর নামে নাহি এ সব বিচার |” 
অনুরাগে দয়াল নিতাই গৌরকে ডাকিভে পারিলেই তাহাদের সাক্ষাৎ 
মিলে। ইহা! আমরা টৈষ্ণব সাঁধুর মুখে শুনিয়াছি। তাহারাই ইহার 
জলস্ত সাক্ষ্য ! 
মানুষ তখনই পরিপুর্ণ যখন তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম জন্মিয়াছে, 
প্রেমের অপূর্ব শক্তির ক্ষীর ধারার মতই স্বর্গ হইতে নামি মানবকে 
অমর করে। এই প্রেম মানুষকে, পুর্ণ করে, শাস্তি ও আননের 
অধিকারী করে। আজিও শ্রীগৌর ভগবান প্রেমিকের নিকট বিকাইয়া 
'আছেন। কিরূপে তাহাকে পাওয়! যায়, তাহা তিনি নিজে প্রেমিক 
সাজিয়! জীবের দ্বারে দ্বারে থুরিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই ভক্তের 
করুণ ক ভেদ করিয়া আক্তিও ধ্বনি উঠিতেছে-_ 
“যাদের হরি ঝলতে নয়ন ঝরে নদীয়ায় তার! ছু'ভাই এসেছে রে।” 


সন্কীর্তন-লীল৷ 

[ শ্রীযুক্ত ষছুপতি দ্বাস ) 
নাচত গোর! নদীয়া নগরে সঙ্কীর্ন রঙ্গে | 
হাসত রোয়ত গায়ত গোর অপরূপ ভঙ্গে ॥ 
ঝোঁল করতাল মন্দিরা আদি সুমধুর বাজে । 
হরি হরি রব সঘনে বৌলত ভকতের মাঝে ॥ 
চন্দন-চচ্চিত গৌর অঙ্গ শোভিত দিব্য বাসে, 
মুকুত। দশন চাদ বদন মাল্য রাঁজত কেশে। 
নদীয়। নাগরী হেরে দিশেহারা নদীয়ার টাদে 
কুল মান ভম্ব সকলি ত্যজত পড়ি প্রেমফাদে । 
গোরা দ্বিজমণি প্রেম-রসথনি প্রেমে থির নহে, 
ক্ষণে কম্প, ক্ষণে পুলকাদি, কভু শ্বাস নাহি বহে ) 
সোণার অঙ্গ ধুলায় লোটায় কভু বা অট্ট হাসে। 
হেরত নিতাই হরিদাস আদি প্রেমানন্দে ভাসে ॥ 
নদীয়া নগরী আনন্দে মগন গোরাটাদ হেরে। 
গোলক গুপত প্র্রেম যাচত লভত সব্ঘ নরে ॥ 
ব্রহ্ম! আদি শিব সনক যেরূপ ধেয়ান করে। 
দয়াল ঠাকুর নগরে ভ্রমত কল গোচরে ॥ 
জগতবাসী হইল ধন্ঠ হেরি সে কীর্তন লীলা ॥ 
বঞ্চিত রহিল এদ্ীন অধম স্পর্শ ন। লভিলা ॥ 





শ্রীহরির মর্তাগমন ও মহাত্ব। শ্রীনিবাস 


(পণ্ডিত শ্রযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী পুরাণতীর্থ) 

পতিত পাঁবনাবতার শ্রীষত্কষ্চৈতন্ত চরণের অপ্রকটের পর্প ম্হাত্ব! 
শনিবান আচার্য ঠাকুর মহাশয় এ দেশে ধর্ম প্রচারাথ শ্রীধাম বৃন্দাবন 
হইতে সর্বপ্রথম মল্লেশ রাজধানী বিষুপুর নগরে আগমন করেন। 
পরে তথায় প্রবল পরাক্রাস্ত নরপতি মল্পকুল-তিলক মহাত্ব। বীরহা্বীরের 
নিকট বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধশ্মের গুঢ় মন্খ জ্ঞাপন করত তীহাকে মুগ্ধ করেন। 
তখন মল্ল মহারাজ টৈষণব ধর্মের বিশুদ্ধত্ব ও সর্বোত্কৃষ্টতা বিশেষ রূপ 
অবগত হইয়। জ্যোতন্না যেমন রজনী করের অন্ুগমন করে, তেমনি 
তিনি বিশুদ্ধ বৈষ্ুবা দীক্ষাঞ্জ দীক্ষিত হইয়া সপরিবারে বৈষব ধর্মের 
অনুগামী হইলেন । রাজকুল পবিপ্র হইল, ঠবষ্ণৰ ধর্্বের বিজয় ধবজ। 
দেশের সব্ধন্রই উড্ডীন হইল, পাঁষগুকুল একেবারে নির্দুল হইল। তখন 
সংকীর্তন মহাসিংহের উচ্চ গর্জনে কলিকল্মষ প্র।ণ ভয়ে পলায়ন করিল, 
রাজকুল হিমাদ্রি প্রস্থুত ভক্তি স্বর্ণনদীর পবিব্র ধারায় বিশুদ্ধ হইয়] মলল- 
ধরণী যেন কমলাকাস্তের ক্রীড়াসূমি হইলেন। জানি না, বুন্দাবনের 
সেই প্রেম-পাগল শ্রীনিবাস ঠাকুর রাজকুলে ও রাজ-হৃদয়ে কি এক 
অপুর্ব কৃপামৃত ঢালিয়া দিলেন যে, মল্প মহারাজ সেই ক্ষণেই যেন 
পাগল হইলেন এবং রাজ-কার্ধ বিস্বৃত হইয়া দেবকার্ষো নিযুক্ত হইলেন। 
এদিকে নামামূতে ও কৃপাঁমূৃতে অভিষিক্ত হইয়া প্রজা পুঞ্জ ভথন অমরাধিক 
সৌভাগ) মদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, রাঁজকীত্তিময় মণি- 
মাল। ভূষিত মন্পধরণী যে, একদিন আচার্য্য কৃপায় অপূর্ব সৌভাগ্যবতী 
হইয়া হুরধ্য সমুজ্জল সলিলচ্ছটায় সমগ্র ধরণী ধবলিত করিয়াছিল, বিষুপুর 


৩০৬ ভক্তি [২৬শবর্ধ»ম 9গ১৯মণ'খ। 





মহানগরী যে, এক সময় সত্তা সত্যই বিষুপুর হইয়াছিল, তাহ! সকলেই 
বিদিত আছেন। আহ ধন্মভূমির একছত্রী সম্রাট পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের 
কি অপার মহিমা? কি ভুবন বিজয়িনী মহামহিয়সী প্রতিষ্ঠা ও কি 
সুরনর-তারিণী মহতী শক্তি | যে ধন্দ্বের আভাস মাত্রেই মানব পবিজ্র হয়। 
্রতোহনুপঠিতে। ধাত আদৃতে! বানুমোদিতঃ। 
সপ: পুশাতি সর্ধন্মো দেববিশ্বদ্রহোহপিহি ॥ 

বলা বাছুলা সমাগাদূত বৈষ্ণব ধন্ম যে ক্ষুদ্র মানবকেও দেবতা 
করিয়া তুলে তাহাতে অন্ুমাত্রও সন্দেহ নাই। মন্লকুলরবি মহাত্মা! 
বীরহাম্বীরই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টাম্ত। আর পব্রঙ্গাণ্ড ভারতে 
'শক্তি ধরে জনে জনে ইহারও একমাত্র উদাহরণ স্থল আমাদের 
দেই মহাত্মা শ্রীনিবাস। তারপর সেই শ্রীনিবাস ঠাকুরের ভক্তি বাতাস 
নিজ অপূর্ব সৌগন্ধে মল্পভূমির সমস্ত সুরভিত করত ক্রমশঃ 
উদ্ধদিকে আকাশমার্ে উঠিতে লাগিল। ক্রমে সে বাতাস জন- 
লোক, তপোলোক ভেদ করিয়া মণিময় সৌধমাল! ধবলিত দিবা বৈকু 
ধামে প্রবেশ করিল। তখন উত্তাল তরঙ্গমালা নিপাভিত ও বায়ু বিঘুণিত 
তরণীর স্তায় সে বাতাসে রমাপতিও চঞ্চল হইলেন। রাঁকাঁপতির উজ্বল 
কিরণে সরিৎ্পতি সেমন উদ্বেল হইয়া উঠে, সেইরূপ আচার্ধ্য ঠাকুরের 
ভক্তি বাহাসে অগাধ গম্ভীর শ্রীভগবানেরও মন গোলমাল হইয়া উঠিল। 
শ্রীহরি পাগল হইলেন, বিষ্পুর নিবামী শ্রীনিবাস ঠাকুরের ভক্তি বাতাসের 
এমনই মোহিনী শক্তি যে, তাহার পৌগন্ধে তগবানেরও মন লুব্ধ হইল । 
তিনি আর স্ষির থাকিতে পারিলেন না, শুদ্ধ ভক্তের ভক্তির টানে 
ভগবান যেন অজ্ঞ/ন হইলেন | তখন তীহার আছারে রুচি নাই, নিলা 
মোটেই হয় না, অঙ্কশারিনী মহালঙ্ষীতেও গ্রীতি নাই। দিক দীর্থিকার 
তরঙ্গ-সংস্পশা কমল কাননের মৃহমন্দ লিগ্ধ সমীরণেও মন প্রসন্ন হয় না। 
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কি জানি, সেই রমারঞ্জন মুনি-চিন্তামনি গোলকপতির চিত্তরত্র যেন কেহ 
জোর করিয়া চুরি করিয়া লইল, তাই তিনি আজ এরূপ দ্িশেহারা। 
তাহাকে কেহ কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার কোনও উত্তর 
দেন না, কেবল নিম্ন দিকেই চেয়ে থাকেন ও কি যেন আঁকাশ-কুহ্থম, 
ভাবিতেছেন 

নারায়ণের ভাবগঠিক দেখিয়া, তখন মহারমার সেই চন্দ্র-বিনিন্দিত 
প্রোৎফুল্প মুখমণ্ডল যেন করিবিদলিত ছিন্নভিন্ন পঙ্কলিত পঙ্কজের' 
স্তায় সহসা ম্লান হইল, তখন তিনি নারদকে ডাকিয়1! বলিলেন, 
বৎস নারদ! আমাদের কর্তডাটি সহসা এমন হইলেন কেন, ইহার কি 
হইয়াছে? তুমি একবার বেশ ভাল করিয়া দেখ ও যাহা করিতে হয় 
কর, আমি মেয়ে মানুষ, ওসবের কিছু জানি না। এখন কর্তীকে 
দেখে আমার বড় ভয় হোচ্চে। তা নারদ একবার অশ্বিনীবাঝুকে এনে” 
কর্তাটিকে দেখালে হয় ন[। 

নারদ। দুঃখের কথ। বলতে কি। আমার মদন, এখন বড় হোঁলেও 
সেধেন দিন দিন ছেলে মানুষ হচ্চে । বসস্তের সহিত সর্ব] পুষ্পবনেই: 
থাকে, সংসারের কোন কিছুই দেখে না, আর কোন কথা বোল্লেও সে 
কথায় কান দেয় না, এখন দেখাছ, ছেলেটিও আমার বশে নয়। 
তারপর বাগ্বাদিনী শ্বপত্বীর বাগবানে ও ষেন আমার প্রাণ সদ জালাতন 
হচ্চে । নারদ, আমি কেবল কর্তীকে দেখেই এ সব ছুংখ ভুলে থাকি। 
ভাঁরপর, কর্তীট এখন এমন হোলেন, তাই তোমীকে জিজ্ঞাস! কচ্চি। 
বাপ নারদ ! আমি এখন কি করি বল দেখি? তখন নারদ নারায়ণের 
ভাবগতি দেখিয়া! তাহার আধি ব্যাধির কারণ সমস্তই বুঝিয়া লইলেন ও 


বলিলেন-_মা, বাবার বড় কঠিন পাড়া, পীড়াটীও দেখছি বাযুজ, ইহার নাম 
মাথাগরম। ইহাতে শ্রগোপাল ব! বিষ্ুুতৈলের ব্যবস্থা । মধ্যমনারায়ণও 


৩০২ ভক্তি [২৬শ বর্ষ ৯ম ও ১ম সংখ্যা 














চলে কিন্তু এ সব তৈল জ এখানে মিলিবে না, সেই কারণ আমাদিগকে 
একবার বিষ্পুর যেতে হবে । এবং কিছু খরচ পত্রও করিতে হইবে। 
তখন কমল! বলিলেন বাবা! সেজন্ত ত ভাঁবি না, কর্তীর কপায় 
আমার অক্ষয় ভাণ্ডার) তা এখন কর্তাটি ভাল হোঁলেই ভাল। নারদ, এখন 
আমার ধন দৌলতের অভাব নাই 1 তাছাড়া আমার পিতারগ আথিক 
অবস্থা! খুব স্বস্ল । তাহার নাম রদ্ুাকর। তা কোধ হয় তোমারও জান! 
আছে। নারদ, এখন আমাদের কর্তাটি যাতে শীঘ্বই ভাল ভন, তা 
তোমাকে কর্তে হবে, দেখ ত, ছেলে আমার ভুবনবিজয়ী, সে রূপে গুণে 
অনুপম, কিন্তু তাতেও আমি স্বখী নই কারণ ছেলে আমাদের বশে 
নয়। আর মুখরা। সপত্রীর কথ। ত তুমি সই জান; সেযা ছোক, এখন 
কর্তাকে দেখে আমার যেন বুক ফেটে যাচ্চে । দেখচ ত, আমার এত 
বড় প্রকাণ্ড ব্রহ্মা সংসারটি কন্তা একা চালাচ্ছিলেন । এমন গুণবান 
স্বামি কি কারু হয়? এখন তিনি হঠাৎ এমন ভোলেন। নারদ, মামি কি 
আর বেঁচে আছি । দেখে শুনে আমার যেন প্টের ভাত চাল হোয়ে 
যাচ্চে, আমি এখন উপায় বুদ্ধিতাঁরা তঃয়েচি। বাবা, তোমাকে বলতে কি? 
শন্ঠ লোকের রোগ বাধে ভোলে ভারা আমাদের কর্তাকে ডেকে উদ্ধার 
ভয়। আমাদের কর্তার এমনি নামের গুণ) নারদ, কর্তার ত কপ্ন 
কিছু ভয় না, তাই এখন বড় ভাবনা হচেে। ভঙ্খন নারদ বঙ্গিলেন মা, 
আর ভেবে কি হবে। বাবার মাথার ঠিক নাই । আর এখন টৈকুণ্ঠের 
জল হাএওয়াও বড় খারাপ হয়েছে, স্থরভরাং এখানে আর আমাদের থাকাই 
চলিবে না| আমাদিগকে শীঘ্রই মর্ত্যলৌকের বিষুপুরে যেতে হবে, 
এবং কৃষ্কধাদের ঠাগুাজনে বাবাকে ম্লান কফরাইতে হইবে । আম আমি 
'শুনিয়াছি, কঞ্চবীদের ঠাণ্ডা জলে অনেক পাগলের মনের গোলমাল সারিয়। 
গেছে । চলুন চলুন শীস্তর চলুন। বিঞুপুরের পাগল সন্ন্যাসীর হষ্টবাতাসেই 
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বাবারমন এমন গোলমাল হুহয়াছে এখন তাহাকেও একবার দেখাইতে হইবে। 
আমি জানি, সেই সন্ন্যাসী নাকি, বুন্দ(বনের জীবগোম্বামীর নিকট হইতে 
অনেক রকম ওুধধিপত্র সংগ্রহ করিয়! চিকিৎসার্থ বিষ্ুুপুরে আসিয়াছে, 
ও সে অনেককেই ভাল করিয়াছে । বিষুপুরের মহাবাঁজাঁরও বড় গোলমাল 
হইয়াছিল, তিনিও তাহার শষধেই ভাগ হইয়াছেন। মা! এখন আপনি 
একটু তৎপর হউন এবং টাঁকাঁকডি সংগ্রহ করিয়া লউন। এন আমাদিগকে 
সেখানে কিছুদিন থাকিতে হইবে, তারমত যোগাড় লইয়া চলুন, আর 
বেশী বিলম্ব করিলে রোগ বেড়ে যাবে। মা আমি জানি, বিষুপুরের জঙ 
হাওয়! খুব ভাল এবং চিকিৎসকে রও অভাব নাহ, আর পথ্য দ্রব্যাদিও খুব 
ন্বলভ। সেখানে গেলে বাব শীঘ্রই সেরে যাখেনা মা, বাবার জন্ত কোনও 
চিন্তা নাই। আর সেই পাগল সপ্র্যাসীও একজন ভাঁল চিকিৎসক, আমি 
তাহাকে চিনি, তাহার নাম শ্রনিবাস। তাভার চিকিৎসায় উৎপক্ত্র ব্যাধি 
অচিরেই বিনষ্ট হয়, তাছাড়া বোগীর ভব ব্যাধি৪ একবারে নিবৃত্তি হয়| 
কেননা, তাহার হোমিওপাথিক ৪ এলোপাঁথিক ছুই রকম চিকিৎসাই 
জানা আছে লোকট! খুখ বিজ্ঞ । 

তাহার চিকিৎসায় রোগ নাশ ভমো নাশ, হই-ই হয়। ইহাই ভাহার 
চিকিৎসকের বিশেষত । 

নদীয়। বল্পভ শ্রীমন্‌ মহা প্রভ গৌরাগদেখের আদেশে শ্রমৎ সনাতন 
গোস্বামী ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি কএক জন ভদ্রলোক এখন এই প্রকার 
নৃতন ধরণের চিকিৎসা! বাহির করিয়াছেন, ইহাদ্দের আবিষ্কৃত ওঁধে ক্টু 
তিক্ত বা কোন প্রকার 'বশ্বাদ রস নাই, তাছাড়া ওঁষধধ সেবনকালেই 
রোগীর মন প্রাণ শীভল হয়। এবং একবার সেবন করিলে, রোগী আর 
এ জীবনে সে গুঁষধ ছাড়িতে পারে না, তখন তার মন প্রাণ তার হইয়। 
যায়, তখন,--“তুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতন্থৃতে তুও্ডাবলী লব্ধয়ে, কর্ণক্রোড় 








০ ৬শ বর নও উম সা 








কড়ফিনী ঘটয়তে কণার দেভাঃ স্পৃহাং। চেতঃ প্রাঙ্গন সঙ্গিনী বিজয়তে 
সর্ষেল্তিয়ানাং কৃতিং। নো জানে জনিতা কিয়ডিরমূতৈঃ ॥ মাঃ এই 
ওঁষধ যে কি প্রকার অমৃতের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে, তাহা কেহই নির্ণয় 
করিতে সক্ষম হয় না কেননা ইহা যে প্নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং”। 
প্ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোইভিরামাৎ্ত | প্মধুর মধুর মেতৎ মঙ্গলং 
মঙ্গলানাং*। বৈদ্ভগণ উক্ত মৃতসঞ্জীবনী ওঁষধ না জানলিয়াই তাহারা কটু 
তিক্তাদিময় ওষধের ব্যবস্থ। করেন। মা জগনম্বে। বিঞুপুরবাসিগণ এখন 
এই পুত্ষধ সেবন করিয়াই চিরশুরে অমর হইয়াছে । প্রচলিত 
শ্বধধ অপেক্ষা এই খ্যধের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কটু তিক্তাদি কোন, 
দোষ নাই এবং পথ্যাদিরও কোন বাধাবাধি নিয়ম নাই, আর উপবাসেরও 
কোনও নিয়ম নাই । কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, এই ওষধধের নাম কাণে 
শুনিলেই অমনি মানুষ নিরাময় ভইয়। যায়, আর এই ওধধ যত্রপুর্ধক সেবন 
করিলে যে কি হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেনা । মা! মহাত্মা আনিবাস 
গোস্বামী মহাশয় এখন জীবগণের রোগ নিহরণার্থ এই প্রকার সুমধুর গুষধ 
লইয়া শ্রীমদ্‌ বিষ্ুপুর মহানগরীতে আসিরাছেন। এখন তাহার কপায় 
মল্লভূমি প্রায় একরকম সব্ধত্রই নিরাময় হইয়াছে । এই গুধধের আরও. 
একটি অন্ঠতম সাধারণ গুণ এই যে, হভা সেবনে মানবের নিকাময়ত্ব ত। 
আছেই, তাছাড়া ইভা সেবনে মানুষ শ্ুত্যু হইতে9 চিরতয়ে নিমুক্তি 
হয়। অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে থে, গ্রব-প্রহ্লাদ বলি প্রসৃতি মহাআ্মীগণ 
এই শ্বধধ সেবন করিয়াই নিরাময় হইয্াছেন, আরও শুন যায় 
যে, মুত্যোমুরদ্ধিং পদং দহ আরুরোঁত হরেঃ পদং। ও মা কমলালয়ে ! 
উক্ত গুঁধধের অপর মহদ গুণ এই যে, ইহ। সেবনে মানবগণ 
সগ্ভধ সন্ভই চিন্ময় হয়। এবং তাহার! ব্রহ্মপদকেও তুচ্ছ করি! ফেলে। 
কেননা-- 





বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৫ ] শ্রীহরির মর্ত্যাগমন ও শ্রীনিবাস ৩০৫ 


সমাশ্রিভা যে পদপল্পব গ্বং মহৎ পদং পুণ্য যশো মুরারেঃ। 
ভবাশুধিবৎ্দ পদং পরংপদ্দং পদং পদ্‌ং ঘ দ্বিপদাঁং ন তেষাম্‌ ॥ 
এই কারণ উক্ত ষধ সেবন করিলে মানবগণ আর কখন বিপদাপন্ন হয় 
না। মা! বাবার জন্ত কোনও চিন্তা নাই ৷ বাবা শীগ্রই সেরে যাবেন, তবে 
এখন গগন্তব্যং শীঘ্রমেবহি”। 
তন নারদের কথা শুনিয়া কমল! বড়ই সঙ্ট হইলেন, ভিনি আর 





বিলম্ব করিলেন না| নারাদণকে লইয়। .নারদসহ প্তগরাঁজ বিমানে 
শান্ঘই বিঞ্পুরে উপস্থিত হইলেন ভখন সৌধমালা ধবলিত প্ররুতি 
মনোহর বিঞ্ণুপুরের দিবাসৌন্দর্যা দশন মাত্রই ভগবানের আধি ব্যাধি 
তৎক্ষণাৎ বিশ হইল এবং বিছ্ুপুরের সমুদ্র স্রশ সরোবর সমহের সিগ্ধ 
সমীরণে সহসা তাহার আকুতিরগ পরিবর্তন ঘটল। তখন চতুর 
দ্বিভুভ শইপেন, আর সেই পরম রমণীয় সুন্দর নারারণ মুদ্ভিখানি9 
সহসা ধাতৃময় খব্বারুতি ৪ ব্রিভঙ্গ ভইলেন। তখন তাহার শুভস্তে মুরলী, 
গলদেশে বনমাঁলী ৪ কটিতটে পীভবাস শোভা পাইনে লাগিল। 
তাহার শীচরদে নুপুর ৪ মস্তকে মণিম্ধ চড়া শিখিপুচ্ছ শোভা পাহতে 
লীগিল। সহসা তাভার এ ভাব হইল কেন, তাহা! কেহই বুঝিতে 
পারিলেন্‌ না, তবে এহমাত্র বোধ হইল, ধেন কোন বিচিত্র চিত্রকর আজ 
মনের সাধে, ভালবাসার রড দিয়া, সেই প্রেমের পুতুলটিজে, নিজের 
মনোমত ভাবে মদনমোহন” দূপে চিত্রিত করিনা লহল এবং 
সেই কারণেই যেন তাহার আকৃতির৪ বিপর্যয় ঘটিল। গন কর্তার 
বিপধায় দশনে গৃহিণীর৪ প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটল, তখন চঞ্চল! সুন্দরী ও: 
নিজ চিরসঙ্গিনী চপলতা৷ চাঁকৃরাণীটাকে চিরকালের জন্ত জোর করিদ 
তাড়াইগ্না দিলেন । তারপর তখন দেবর্ধি নারদ ৪ শ্রীমন্মদনমোহন 
মুখারবিন্দ সনধর্শনে লজ্জিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভিনি দেবি উপাধিটাকে 
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৩৩৬ ভক্তি। [ ২৬শ বর্ধ ৯ম ও ১ম সংখা! 





আধি-ব্যাধি যনে করিয়া তাহ পুঁছিয়া ফেলিলেন এবং খোল ধরিয়! বীণা 
ফেলিয়। নাড়! বাবাজির দলে মিশিয়! মহানন্দ নাচিভে লাগিলেন । তন্দর্শনে 
পতগরাজও তখন পাখির দলে মিশিয়া ডালে বসিয়া উচ্চকঠে হরিলীল! 
গান করিতে আরম্ভ করিল । তখন নারায়ণও নিরাময় হইয়া মন্মথ মথন 
মধুর মূর্তিভে মল্লরাঁজ ভবন সমলঙ্কৃত করত তথায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । 
উপসংভারে বক্তব্য এই যে, যদি এদেশে করুণ! বরুণাঁলয় আচার্য্য 

চরণের সমাগম না হইভ, তাহা হইলে শ্রমন্মদনমোহন যুখারবিন্দ 
সন্ধর্শন মল্পধরণীর ভাগ্যে ঘটত কি) সুতরাং দেই মল্লভূমির শৌভাগ্য 
ভাস্কর শ্রীনিবাস আচাধ্য চরণে আমাদের পুনঃ পুনঃ নমস্কীর । তাহার 
শ্রীচরণে কাতর নিবেদন এই যে, হে প্রভো ! মল্পকাননের মদমত্ত ছুনিবার 
কবিরাজকেও যখন তৃমি ক্ষণমাত্রেই দিব্য মানুষ সাজাইয়া সংসার তটিনীর 
খরতর বেগের ঠিক বিপরীত দিকেই চালাইয়াছিলে এবং যে তোমার 
অভিনব সঙ্গমে শোভিশ হইয়! বিষ্পুর অমরপুরকে ও পরাভূত করিয়াছিল। 
যে ভোমার চরণম্পর্শে মললধরণী একদিন সমগ্র ধর! ধবলিত করিয়াছিল 
তখন তুমি যে তক্তজগতের পরশমণি অর্থাৎ লোহাকে সোনা করিতে 
পার, তাহাতে গণুমাত্রও সন্দেহ নাঁত। তাই বলি ঠাকুর, আমি সোন! 
হইতে চাই না, আমার প্রতিষ্ঠার দরকার নাই । দয়াময় ! তোমার সুপবিত্র 
চরণ রেণু দিয়া আমাকে কৃপা কর, যেন তোমার কপার আমি ভক্তের দ্বারে 
বিক্রীত হই। এখন ইহাই আমার প্রার্থনা । 

ধন্ত শ্রীনিবাস তব মহিম। অপার । 

চিরকাল মতি যে রহে তুয়া পদে, 

গাই যেন তব গুণ বিপদে সম্পদে, 

[বিষয় বাসন! যেন নাহি থাকে আর ॥ 

ছিড়ে দিয়ে ফুলহার কণ্টকের মাল] । 

পরিয়াছি গলে আমি অমূতের ভ্রমে, 

শেল সম বিধিতেছে মরমে মরমে, 

দাও দেব বিশল্যাকরণী পদধুঙগ] ॥ 


আরংজেব প্রদত্ত ফরমান 
(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট।) 

বিগত ১৩৩৪ সালের আধাঢ় মাসে কলিকাতায় “গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্মি- 
মনীর* বাধিক উৎসবের সহিত যে ্টৈষ্ণব-প্রদর্শনী* হইয়াছিল, উহাতে 
নানাবিধ এ্রতিহাসিক দ্রব্যের মধ্যে শ্রশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রপৌত্র শ্রীমৎ 
মদ্দনমোহন্‌ গোস্বামীকে প্রদত্ত বাদশাহ আরংজেবের সাক্ষরিত একখানি 
ফারসী ফরমান ব| দলিল প্রদ্শিত হইয়াঁছিল। উক্ত দলিলখানি 
বৃটিশ আদালতে মোকর্দিমার জন্ত এক সময়ে দাখিল হইলে তদানিস্তন 
ফারসী অনুবাদক উহার যে ইংরাজী তরজমা করেন, সেই তরজম। 
হইতেই নিয়ে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। 

ফরমান 
( প্রথমে সাঙ্কেতিক মোহর ) 
দয়ার সাগর থোদাভালার নামে 
(দ্বিতীয় মোহর ) 

হে বিশ্ববাসীগণ, ঈশ্বর ও তারার দূত সকল ও ধাহার! তাহার প্রিয্পপাঞ্ 
তাহাদের আজ্ঞাবহ হও । 

( এখানে বাদশাহ আলমগীর ও তাহার ১* জন পুর্বপুরুষ-_বাদশাহের 
নাম সম্ঘলিত মোহর 1) 

যেহেতু মহামহিম প্রবল পরাক্রাস্ত সম্রাট বাহাছরের নিকট দরবার 
কর। হইয়াছে যে, বাংলা স্থবার অন্তর্গত হুগলী চাকৃলাতের অধীন 
মানপুর পরগণাস্থ খড়দহ গ্রামের ব্রাঙ্গণদ নিভানন্দা, ফকিরের জীবন 


৩৯৮ ভক্তি | ২৬শ বর্ষ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা 


অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং উক্ত স্থুবার ও স্থবা উড়িষ্যার টৈঞ্ণব ও 
বৈরাগীগণ তাহার নিকট হইতে পদাবলী বা কীর্তন শ্রবণ করিতেন 
ও তাহার ফকিরী আশ্রমের ( মঠের ) ব্যায় নির্ববাহা্৫থে প্রতিদিন প্রত্যেকে 
একটা করিয়া কৌড়ি দান করিতেন; যে-_উক্ত নিজ্যানন্দের মৃত্যুর পর, 
তৎপুত্র বীরভদ্র তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ তাহার পিতার স্তায় & সকল 
বব ও বৈরাশীদিগের পরিচর্যা ও এরূপ কৌড়ী প্রাপ্ত হইয়। কালক্রমে 
ভিনিও মুত্যুমুখে পতিত হয়েন; যে--তৎপরে তৎপুক্র রুকৃকাস্তও (7) 
উক্তরূপ পরিচর্ধ্য1| করিতে করিতে কাালগ্রাসে পতিত হয়েন) এক্ষণে 
নিত্যানন্দের পৌত্র রুককান্তের () পুত্র মদনমোহন ( আমি), ধাহার 
আদেশ সমগ্র জগতে অপ্রতিহত ও অবশ্ত পালনীয় সেই মহামহিম সাআ্রাট 
বাহারের (আলমগীর ব| আরংজেবের ) নিকট প্রসাদ ভিথারী হইয়! 
পৈত্রিক কার্্যাবলীর অস্থসরণ প্রা্থ হইয় প্রার্থনা করিতেছি-_ 

এতদর্ঘে আদেশ প্রচারে আজ্ঞা হউক, যে,স-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
কন্মনচারী ও মাঁক€মগণ উক্ত মদনমৌহনকে তাহার পিতা ও পিতামহ্র 
উত্তরাধিকারী বলিয়া! বিবেচনা করিবেন এবং অন্ত কেহ ইহাতে অংশীদার 
নহে এবং যে সকল আত্মীয় মহাত্ত,--বৈষব ও বৈরাদীগণের যাতায়াত 
ও তাহাদের দৈনিক কৌড়িদানের জমা! খরচে বাঁধা দিতেছে তাহাদের 
নিরস্ত করিবেন। (ইতি) 

রাজত্বের ৪৮ বত্সরে, রধিয়া--আল-_আওনের প্রথম তারিখে। 

সর্বংপ্রবারে রাজপ্রাসার্দের উপযুক্ত উচ্চ বংশ সম্ভৃভ সৈয়দের বিভাগে 
ও সদর দেওয়ানের কাধ্যালয়ে হিজিরা ১১১৪ সনে আভরিজায় লিখিত 
রেজিষ্টারী সহিত প্রাপ্ত ও অত্র রেজেট্রী কৃত। 

প্রার্থনা পত্র অনুসারে মহাঁমহিম সম্রাটের ফাশ্মাণ লিখিত হইয়াছে ১ 
ইহার নকল $-- 


বৈশাখ ও ল্যাষ্ঠ,, ১৩৩৫] আরংজেব প্রদত্ত ফরমান ৩৯৯. 





সাল ৪৮ রবিয়া আল শনির ১৫ তারিখে মফঃস্বল ভৌজিতে 
আবুল কাঁসেম প্রাপ্ত হইলেন। রাজত্বের ৪৮ সালে রবিয়া আল 
শনির ১০ তারিখে আমি আলমগিরের শিষ্য আসাদ খান জানিলাম। 
(কারসী সাক্ষর) 

বোখারার রিজা খা, সম্রাট আলমগীরের স্দর মাঁকছুম, (সাক্ষর) 
বরিআল আওয়াল ১৮ তারিখ । রবিমাল শনির ১৫ই তারিখে আমার 
জ্ঞাত করান হইল। (সাক্ষর) মোহন দাস) সম্রাট আঁকবরের 
ক্রীতদাস । | 

রবিয়ালশনির ৫ই তারিখে ভৌজির অধ্যক্ষের কার্ধ্যালয়ে একটা নকল 
প্রাপ্ত হওয়া গেল। 

ইন্তিফা কার্ধ্যালয়ে-সফর মাঁদে ১*ই তারিখে একটী নকল 
পাওয়া গেল। 

( উইলিয়ম চেথ্ার্স পাঁসিয়াল অনুবাদক ) 

এই দলিলখানির দ্বার আমর কয়েকটী বিষয় জানিতে পারি ;-- 

১। হিল বিদ্বেকী আরংজেবের শ্রশ্রীনিত্যানন? প্রভুর বংশধরের প্রাত 
'স্থবিচার। 

২। তৎকালে খড়দহগ্রাম হুগলীর অন্তর্গত মানপুর তৌজির (বোধ 
হয় মানপসিংহের নামানুসারেই মানপুর নামকরণ হইয়াছিল) অধীন 
ছিল। 

৩। মোহনদাস নামক জনৈক হিন্দু কর্মচারীর নাম। 

৪। একটী করিয়া কৌড়ী দান প্রাপ্ডে শ্রীহ্ীনিত্যানন্দ প্রভূর 
সবুহৎ আশ্রমের ব্যায় নির্বাহ । ইহাতে ততকাঁলে কৌড়ীর প্রচলন ও 
দেশের অবস্থ! কিপ স্বচ্ছল ছিল তাহা জানাইয়া দেয়। * 





* পরেও বৈষবগ্রন্থে জানিতে পারি। নিবাস আচার্য প্রত ভূ মাত্র 


৩১০ ভক্তি [২৬শবর্ধ৯ঈম ও ১০ম সংখ্যা, 





৫1 জ্ীজ্রীন্নিত্যান্ন্ক প্রকল্প ন্বহস্পতত1 
শীশ্রানিত্যাননদ প্রভু, তৎপুত্র, শ্রশ্রীবীরভদ্র প্রভু,-_তৎপুত্র রুককান্ত,. 
(কুক্সিণীকাস্ত কি হইবে?) তৎপুত্র শ্রীল মদনমোহন । * 


বারাক ৮... ০ পপাপপ্পা পা ৭ শি -৮৮-৮-৮৮ ৮১০০৯ ৮2 


৫ গণ] কড়ির দ্বারা ভোজা স সংগ্রহ কবিয়াছিলেন_- 
“ষোল কড়। দিয়! তল আনিল। 
এক কড়া দিয় একখানি খোলা নিল ॥ 
দুই কড়ার কাঠ এক কড়ার লবণ । 
লইয়। দারকেশ্বর নদীতে গমন ॥ (তক্কি রত্বাকর ) 
অধিকন্ত__-আচাধ্য প্রভু এক একদিন ৮১* কড়া কড়িতেও দ্বিন 
নির্ববাহু করিয়াছিলেন বলিয়া *প্রেমবিলাসে* লিখিত আছে । শ্রীশ্রীচরিতা- 
মুতে আছে (মধ্য ১৫) পানিহাটাতে খুব ভাল নারিকেল ১টার জন্ট 
€ গণ্ডা কড়ি । চারি পন কড়ির ছ্বার। মহাপ্রভৃ, কাশীশ্বর, ও গোবিন্দের 
সেবা হইভ। 
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌডি চারিপণ। 
প্রত, কাশীশ্বর, গোবিন্দ খান তিন জন ॥ (এ অন্তঃ ৮) 
গু ঝা ঞ্ সঃ 
আরও--দ্অন্তের নিমন্ূণে প্রসাদে কৌড়ি ছুই পণ।” 
পরে রামচন্দ্র পুরীর জন্ত “ভিক্ষা! সক্কোচনে?_ 
*এক চৌগী ভাত, পাচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥* 
ইহার দ্বারহি প্রভু তিন জনের ভিক্ষার নিয়ম করিয়াছিলেন ) 
.... ভৎকালে রাজার রাজন্বও কড়ির দ্বারা হিসাৰ ও পরিশোধ হইত |. 
 গোপীনাথ পট্টনায়কের নিকট রাজ। প্রভাপরুদ্র দেবের-_ 
“ছুই লক্ষ কাহন ভার ঠই বাকি হৈল। 
দুই লক্ষ কাঁহুন কড়ি রাজাতে। মাঁগিল 1” (এ অস্তঃ ৯) 
* কিন্তু প্রভুপাদ ক্ষীরোদচন্দ্র গোত্বামী প্রণীত *জহ্নিত্যানন্দ' 
বংশাবলী” গ্রন্থের ৯* পৃষ্ঠায় ভিন্নরূপ দেখ! যাঁয় যথা ;-- 


দরদিয়া 
( শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস। ) 
গৌর হে, 

পথ ভূলে যবে দিশে হার! হয়ে 

এপ্দিক ওদিক ঘুরেছি | 
পথ দেখায়েছ তুমিই আসিম! 

তখনি ডোমারে চিনেছি ॥ 
পাঁপ মেঘে যবে হৃদয় আকাশ 

(ছুমিই আধার কক্ছে! 


»পলাশাশ্পীশা পিপি দশীশঠিি শপে ও শাস্পপিশীশাশশীতিশাশিাাপাশাীতি টাল পশশিশ 


নিন প্রভু 
বি প্রভু 
রা প্রভু 





| | | 
রামদেব কষ্দেব বিষ্ণদেব রাধামাধব 
গোপীকাস্ত 


র্কুণীকাস্ত 


| | 
ব্রজকিশোর মদনমোহন । 
পুজ্যপাদ গোস্বামী গ্রতুর নিকট ইহার মীমাংসা পাইলে আমরা 
আনন্দিত হইব। | 


ভক্তি [ ২৭শ বর্ষ ৯ম ও ১ম সংখ্য 





মেঘটি সরা”য়ে দিনমনি প্রায় 

তুমি নিজে দেখা দিয়েছ ॥ 
পথের মাঝারে তৃষাঁতুর হয়ে 

মরীচিক! পানে ছুটেছি। 
সরোবর হয়ে সামনে এসেছ 

দয়াল ভোমারে জেনেছি ॥ 
ক্ষুধায় কাতর হইয়ে যখন 

ভুবন আধার দেখেছি। 
হ্থমুখে হেরেছি-_-করুণার হাত 

তথনি খাবার পেয়েছি ॥ 
নিদাঘ কালের থর রবি তাঁপে 

দর দর ধারে ঘেমেছি। 
ব্যথা-সহচর রূপে দেখ! দেছ 

চাঁমর ব্জন লভেছি ॥ 
শোকের দহনে আধমরা হয়ে 

তোমারে কত ন! হুষেছি। 
সাস্তন! রূপে হৃদে উঁকি দেছ 

মরমের সথ! জেনেছি ॥ 
তোমা হ'তে যত দুরে সরে গেছি 

ততই নিকটে এসেছ। 
দরদিয়া! বধু! তুমি এত কাছে! 

কেন বা ধরা না দিতেছ? 


মরণ মঙ্গল শ্রীহরি নাম। 


| শ্রীযুক্ত নিশেশ্বর দাস বিঃ এ 7 

জয়তু জয়তু জগন্মঙ্গলং হরেন্নম। 

জয়তু জয়তু জগন্মঙ্গলং হরেনণম ॥ 
ভক্তগণ নিয়ত ভগবদ্ধাঁনে ও ভগবৎ আরাধনাভেই নিরত থাকেন। 
শাস্ত্রে শ্রবণ কীর্তনার্দি নববিধ! ভক্তিপাধনের কথ! উল্লিখিত আছে। 
উহাদের মধ্যে কোন একটি অঙ্গ সাধন করিতে পারিলেই জীব 
কুভার্থ হইতে পারে। ভক্তিশানস্ত্রে কথিত হইয়াছে, জ্ীভগবানের গুণ- 
লীলাদি শ্রবণে মহারাঁজ পরীক্ষিত, শ্রীহরির গুণমাহাত্য্যা্দি কীর্তনে . 
শ্রীুকদেব, হরিম্মরণে প্রহ্লাদ, শ্রীহরির পাঁদসেবনে লক্গমীমাতা, ভগবানের 
অর্চনায় মহারাজ পুথা শ্রীহরির বন্দনায় অক্রুরমহাঁশয়, শ্রীভগবানের 
দাস্তে মহাভক্ত হনুমান, সধ্যে পাওব প্রবর অজ্ভুন, এবং আত্মনিবেদন 
ফলে মহাঁরাক্ত বলি শ্রীভগবানের পাদপন্ম লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু কেহ কেহ শাস্ত্রোক্ত নববিধ। সাধন বা ভক্যযঙ্গের কোন একটি 
বিশেষ অঙ্গ অবল্ন না করিয়া সকল উপায়ই কিছু কিছু আশ্রয় 
করিয়! থাকেন। সাধনাঙ্গ যিনি যাহ আশ্রয় করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, 
কিন্তু সাধনকার্ধ্য প্রকৃত নিষ্ঠা! ও শ্রদ্ধার আবশ্তক ! ধর্মনকার্ধয শ্রন্ধারই 
প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম । এইজগ্ত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত হই- 

মাছে” 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোহথ ভজনক্তরিয়। 
ততোহনথনিবৃত্তিঃ হ্তাৎ ততো নিষ্ঠারুচিন্ততঃ | 


৩১৪ তক্তি [২৬শ বর্ষ ৯ম ও ১০মসংখ্য। 





অথাসক্তি শ্ুতোভাবনস্ততঃ প্রেমাভুযুদঞ্চতি 
সাধকানাময়ং প্রেম্রঃ প্রাহরভাবে ভবেৎ ক্রেমঃ ॥ 

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহ! হইতে সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভঙ্গন, ভজনের ফলে অনর্থ 
নিধৃত্তি ( অর্থাৎ পাঁপ মোঁহাদি পরিত্যাগ) অনর্থ নিবৃত্তি হইতে নিষ্ট। 
অর্থাৎ ভগবচচরণে চিত্তের একাগ্রত1$ তৎ্পরে ভগবশ্নামগ্ডণাঁদি শ্রবগে 
কুচি, রুচি হইলেই ক্রমে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব, এবং ভাব 
হইতে প্রেমের উদয় হয়। সাঁধকদ্িগের প্রেমাব্র্ভাবের ইহাই ক্রম। 
অভএব দেখ! যাইতেছে ধর্থবৃক্ষের শ্রদ্ধাই বীজ। শ্রদ্ধা! থাকিলে সকলেই 
কোননা কোন দিন ভক্তিরপ অমৃতরস,অদ্বাদন করিয়া জন্ম ও জীবন 
সার্থক করিতে পারেন। কিন্তু শ্রদ্ধা যে সহজে হয় না। শ্রদ্ধা থাকিলে 
আর ভাবনা কি? প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাবে আমরা সকলেই মোহাচ্ছন্ন। 
আমর! শান্তর পাঠ করি, শান্তর আবৃত্তি করি, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করি, ভগ- 
বন্লামাদি কীর্ভন করি, তথাপি আমাদের ভক্তিধন লীভ হইতেছে না। 
বুঝিতে হইবে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাব। আমাদের কামিনী 
কাঞ্চনে যে আসক্তি শ্রীভগবানের পাঁদপন্মে দে আসক্তি কোথায়? 
শান্তর সত্যই বলিগ়্াছেন-_ 

রুষ্ণভক্তিরসভাবিভ1 মতিঃ ক্রীয়তাঁং যদ কুতোহপি চভ্যতে । 

তত্র লৌল্যমপি মূল্য মেকলং জল্মকোটি স্থকৃতৈর্ন জভ্যতে ॥ 
কৃষ্ণ-ভক্তিরসভাঁবিত। মতি যাদ কোঁনস্থান বা কোন ব্যক্তি হইতে 
লাভের সম্ভাবনা! থাকে তবে তাহা (সর্বপ্রযত্ধে ) ক্রয় কর। (কারণ, 
ইহা! নিতাস্তই ছুল্লভ।) একমাত্র লোভই ইহার সুল্য। এই লোভ 
কোটিজন্মের নুককৃত ফলেও সঞ্জাত হয় না। 

এই অযৃতাদদপি অমৃতুল্য ছল্সভ ভক্তি সাধন জন্ত ভগবন্তক্ত সাধু- 
গণের সঙ্গ নিতান্ত আবশ্টক | ভগবান বলিমাছেন-- 
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সতাং প্রসঙ্গাম্মম বীর্ধ্যসংবিদেো ভবস্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ । 
ভজ্জোষণ1দীশ্বপবর্গ বর্নি শ্রদ্ধারভির্কিরনুক্র মিষ্যতি ॥ 
সাধুসঙ্গ হইতে আমার বীর্ধয)ব্যঞগজক যে সকল ( মনোহারিণী ) কথা উপ- 
স্থিত হয়, তাঁহ! হৃদয় ও কর্ণের রসাঁয়ণ। সেই হৃদয়ানন্দকর এবং কর্ণের 
চু বাক্যাবলি শ্রবণে অতি শীত্ব আমাতে অবিস্তাবিধবংসিনী 
1 রতি, এবং ভক্তি ক্রমে ক্রমে সঞ্জাত হয়। অতএব সাধুসঙ্গের 
টা অপার । ভগবান শঙ্করাচাধা বলিয়াছেন-_ 
ক্ষণমিহ সঙ্জন সঙ্গতি রেকা! 
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌক1। 
ফলতঃ ক্ষণকালের জন্ত সাধুসঙ্গের ফলেই জীব ভবসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ 
হইতে পারে। ভগবান বশিষ্ঠদেব যোগংশিষ্ঠ গ্রন্থে বলিয়ীছেন-_ 
শৃন্তং সঙ্কীর্ভামেতি মৃত্ারপুাৎ্সবাঁয়তে । 
আপদ সম্পদ দিবাভাতি বিছজ্জন সমীগমে ॥ 
সাধুগণের সংসর্গে চিত্তের শৃন্তভাব বিদুরীত হয়। মৃত্যু ও উৎসব তুল্য 
(আনন্দজনক ব্যাপার ) হয়, এবং বিপদ সম্পদের ভ্ভাঁয় প্রতীয়মান হয়।, 
অতএব সাধুসঙ্গের জন্ত চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য এ সম্বন্ধে শান্ত্রবাক্য 
এই £-- 
ততোছুঃসঙ্গ মুত্হজ্য সৎন্থু সঙ্জেত বুদ্ধিমান্‌। 
সম্ত এবান্ত ছিন্দস্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ 
অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পুর্ধক সাধুসঙ্গে আসক্ত 
হইবেন। কারণ সাধুগণই ছিতকর উপদেশ সমূহদ্বারা ভক্তি প্রতিবন্ধক- 
কারিণী বাঁলনা নষ্ট করিয়া দেন। সাধুলঙ্গের মহিম! শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ 
বণিত হুইয়াছে। গ্রীমস্তাগবতে বধিত দেবধি নাদের রব্বত্াপ্' 
কথায় মহাত্মা নারদ মহধি বেদব্যাসকে কহিয়াছিজেন-_- 
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তল্রান্বহং কঞ্চকথ।ঃ প্রগায়তা 
অন্থগ্রহেণাশ্রণবং মনোহরাঃ। 
তাঃ শ্রদ্ধয়! যেইনুপদ্ং বিশূন্ব 5ঃ 
প্রিয়শ্রবস্তঙ্গ ! মমাঁভবদ্রতিঃ ॥ 
হে সুনে! সেইস্থানে খধিগণ আমার প্রতি কপা করিয়া প্রতিদিনই 
মনোহর কৃষ্ককথ। গাঁন করিতেন। আমি সেই হরিগুণান্থবাদ শ্রবণ 
করিতে পাইতাম । সেই পাবনীকথ। নিয়ত শ্রবণ করিতে করিতে 
উত্তমঙ্োক শ্রীভগবানে আমার অনুরাগ জন্মিল। সাধুমুখে শ্রঁহরির 
'গুণানুবাদ শ্রবণই জীবের পরম মঙ্গল | 
শৃখভাঁং স্বকথাঃ কৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণকীর্ভনঃ | 
হগ্স্তস্থো! হাতদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাঁম ॥ 
কৃষ্ণ কথায় রতি হইলেই দকল অশুভ বিদুরিত হয়। বাহার| হরি- 
কথ শ্রবণ করেন, সাঁধুগণের সথা পুণ্যক্োক শ্রীভগবান তাভাদিগের 
্বদয়স্থ হইয়! ভক্তিযোগের প্রতিবন্ধক পাপ সকল বিনাশ করিয়া! থাকেন। 
সাধুসঙ্ের অসীম মহিমা এবং হরিকথ! শ্রবণের এতাঁধৃশ ফল হইলেও 
ংসারী লোকের পক্ষে সাধুলঙ্গ সর্বদা ভুর্ঘট। বিশেষতঃ সংসারী লোক 
'ছুর্ভাগ্যক্রমে সাধুগণকে চিনিতে পারেন না। এবং সংসারের যেব্সপ 
অবস্থা! তাহাতে ভগবগুক্ত নিফষাম সাধু. লক্ষের মধ্যেও একজনকে 
পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ । ভবে সংপারীদিগের উপায় কি? 
আমার মনে হয়, সাধু সঙ্গের অভাবে সংগ্রস্থাদির পাঠই অনেক সময়ে 
'সাধু-সজের ফল উৎপাদন করে । সৎ গ্রস্থের মধ্যে শ্রীমদ্তাগবত, শ্রীঞ্গীচৈতন্ত 
-চরিতামুষ্ত, শচৈতন্ত ভাগবত, শ্রীচৈতন্তমঙ্গল, ভক্তমাল, গ্রীনরোত্িম দাসের 
_ প্রার্থনাবলি প্রদ্থৃতি গ্রন্থ-__-বৈষ্ণবভক্তগণের নিত্য পাঠ্য । ' ভিন্ন সপ্প্রদায়ের 
স্ভন্তগণ আপন বপন ক্ষচি অনুসারে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের শান্ত্াদি প্রস্থ 


 ঠবশাখ ও জান ১৩৩৫]  ম্মরণমঙ্গল শ্রীহরি নাম: ৩১৭ 








পাঠ করিতে পারেন। তবে আমার মনে হয় শ্ীশ্রীভগব্গগীত! ও শ্রীপ্রীচণ্তী 
গ্রন্থ অসম্প্রদায়িকত। ও বিশ্বজনীন উদ্দারতার জন্ত সকল সম্প্রদায়েরই 
পাঠ্য । অন্মন্দেশে কথকতা ও হরি জঙ্কীর্তনাদি শ্রবণও ভক্তিসাধনের 
একটি প্রক্ষ্ট উপাঁয়। এই প্রসঙ্গে আমি কতকগুলি চির-ম্মরণীয় সুললিত 
সংস্চভ শ্লোক এই স্থলে উদ্ধত করিতেছি । শ্লোকগুলি সম্ভবতঃ অনেকেই 
পরিজ্ঞাত আছেন। কিন্তু সেগুলি স্মরণমঙ্গল, অর্থাৎ নিভ্য পাঠ্য, অতএব 
তাহাদের শতাবৃত্তি বা সহ! বৃত্তি হইলেও পাঠকের বা শ্রোতার 
উপকার ব্যতীত অপকার নাই। এই শ্রোক গুলির পুন: পুনঃ স্মরণ 
বা আবৃত্তি বিষয় বিমুগ্ধ চিত্রকে চৈতগ্ত বিশিষ্ট করিবার যে অব্যর্থ 
উপায় তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। 
১। হরেনণম হরেনণীম হরেনামৈব কেবলং। 
কলৌ নাস্ত্যেব নান্তেব নান্তেব গতিরন্তথা ॥ 
২। প্রাণ প্রয়াণ পাঁথেয়ং সংসার-বাধি-ভেফজং। 
রোৌগশোক-হরং পুংসাং হাররিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ 
৩। মহতা পুণ্য পণোন ক্রীতেয়ং বায়নৌন্তয়া। 
পারং ছঃখ দধেরগস্তং ত্র যাবন্নভিগ্তে ॥ 
৪) যন্মিন শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি ন' তৃশ্ঠতে । 
ন শ্োতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্ধা স্বয়ং বদেৎ ॥ 
৫। দচ্যুতকথালাপ-কর্ণ পীযুষ বর্জিতং | 
তদ্দিনং ছুর্দিনং মন্তে মেঘাচ্ছন্্ং ন ছদ্দিনম ॥ 
৬। তুলসী কাননং যন্ত্র যত্র পদ্মবনাঁনি চ। 
পুরাণ পঠনং ষব্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ 
*। ত্জ্রৈব গঙ্গা! যমুনা চ সিদ্ধুঃ গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।, 
সর্ববাণি তীর্থানি বসস্তি তত্র যত্রীচ্যুতোদার কথ! প্রসঙ্গঃ ॥ 
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বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথ! 
আদাবন্তেচমধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥ 
শ্রুতির্মীতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনা বিধিং 

যথা মাতুবণণী স্বৃতিরপি তথ। ব্ক্তি ভগিনী । 
পুরাণাগ্য। যে বা সহজ নিবহাস্তে তদন্ুগ 

অঙঃ সত্যাং জ্ঞাতং মুবহর ভবানেব শরণম্‌ ॥ 
তৃণাদপি জুনীচেন তরোরিৰ সহিষুন। । 
অমানিন! মাঁনদেন কীর্তনীয় সদ! হবি? ॥ 

চেতে। দর্পণ মার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণং 
শ্রেয়ং কৈরবচল্জ্রিকা বিভরণং বিস্যাঁবধুজীবনম্‌। 
আনন্দীমবধিবদ্ধনং প্রতিপদং পুরামুভাম্বাদনং 
সর্বাহ্বন্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীরুষ্ণ সঙ্গীর্ভনম্‌ ! 
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ে যৌগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মন্তক্ যত্র গাঁযুস্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 
মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মনি ৫বষ্চবে। 
স্বল্প পুণাবভাঁং রাঁজন্‌ বিশ্বাস ৫নব জায়তে ॥ 
কষ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যে! মাং স্মরতি নিত্যশঃ । 
জলং ভিত্বা যথ৷ পদ্মং নরকাছুগ্রাম্যহম্‌ ॥ 

সর্ব ধর্মান পরিতাজ্য মামেকং শরণ ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্]ো মোক্ষঘিষ্যামি মা শুচঃ ॥ 


কতিপয় ভক্তি-রসাত্মক শ্লোক উদ্ধৃত হইল। ্ট্রুমস্তাঁগরত ভক্তি- 
রসের অনন্ত প্রস্রবণ। উক্ত মহাগ্রন্থ ভীন্ম মুখে কুস্তী মুখে, দ্রৌপদী 
মুখে, বৃত্রান্থুর মুখে, কুল্লিণী মুখে গোপীগণ মুখে, খুব প্রহ্লাদি ভক্তমুখে 
এবং উদ্ধবাদি মুখে যে সমগ্ত শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে তৎসমুদয় উদ্ধৃত 
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করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে । ত্তক্ত পাঁঠকগণ স্বয়ং এ দকল 
অনুপম শ্লোক পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ড হইবেন। উপসংহারে আমি ভক্তি 
পথের প্রধান কন্টক গুলি উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব । 
শান্তর বলেন-__ 
জাতি বিগ্া মহত্ঞ্চ রূপং যৌবন মে ব্চ। 
যত্বেন পরিহর্তব্যাঃ পঞ্চেতে ভক্তি-কণ্টকাঠঃ ॥ 
অর্থাৎ জাত্যাভিমান, বিগ্ভাভিমান, মহত্বাভিমান, রূপাতিমান এৰং 
যৌবনাতিমান এই কর়টা ভক্তি-পথের প্রধান কণ্টক। এ সকলকে 
যত্বপূর্বক পরিবজ্জন করিতে হইবে। তারপর, 
ভৃক্তি মুক্তি ্পৃচ1 যাবৎ পিশাচী জদিবর্ততে। 
তাব্দ্‌ ভক্তি সুখস্তাত্র কথমভুর্দয়ে! ভবেৎ ॥ 
অর্থাৎ হৃদয়ে যতকাল ভোগলালসা বা মোক্ষ কামনা থাকে ভতকাঙ 
উহাতে ভক্তি দেবীর আবির্ভাব হয় না। এ পাঁপ হৃদয়ে ভক্ভি-কণ্টক 
সকলই বর্তমীন। ভোগলালসাও সমধিক বলবভী। জনিনা কবে 
কোন জন্মে ভক্তি দেবীর কৃপাকণা লাভে কৃতার্থ হইতে পারিব । 


কেলি কদন্ব। 


এই ত কাণ্ধ মূলে। 
আমার লাগদ্া পরাণ বিঁধুয়া 
দীড়াইত কুতুহলে ॥ 
(সই এই ত কদন্ব মূলে) 
চু 


দুটি কৃকে তুলি অধবে যুবলী 
ডাকিত শ্রুরাধা বলে । 
শুনি বাশী স্বর ব্যাকুল অন্তর 


পরান উঠিত জলে ॥ 
(মই পরাণ উঠিত জলে) 


৩২০ ভক্তি [২৬শবর্য ৯ম ও ০ম সংখ্যা 





৬, 
তাকঞ্জিয়া যাব্ট আমি সম্নিকট 
ভেটিতাম শ্তামরায় | 
সেও ক্রোড়” পরি ধরিত গে ধীরি 


হইয়া পাগল প্রীয় ॥ 
( সই হইয়া পাগল প্রায়) 
৫ 
তুলি নান! ফুলে চম্পক, বকুলে 
প্রেমঙ্গতে মালা গাথি ॥ 
পরা?ত উরসে মনের হরফে 
হেরিত নয়ন ভরি ॥ 


(সই হেরিত নয়ন ভরি) 
৫ 


ছ/বাছ পসারি হৃদয়েতে ধত্রি 
কহিভ মরম বাণী। 
পিয়াসী চকোর প্রেমেতে আগোর 


চুমিত বদনখাঁনি ॥ 
৬ 


(আবার) মুখখানি লইয়া বুকেতে ধরিয়া 
কহিত মধুর স্বরে। 
(রাই) আগি মে তোমার চরণের দাস 


বিকান্ন জন্ম তরে ॥ 
€( দেখে! চরণছাড়া করোনা গো) 
ণ 


এ হেন পিরীতি আরতি বাঢায়ে 
কোথায় লুকাল কান। 
(আসি) অন্তরে অন্তরে গুমরিয়। মরি 


না যায় নিলাজ প্রাণ। 
(সই নাযাঁয় নিলাজ প্রাণ) 
শ্রীনন্দকুমার মিত্র 


ভীতীব্ববহপল্ক্মন্পো জহত্তি। 








১১শ সংখ্য! ১৩৩? 


। ) নতি 1 আট 








ধর্্-সম্্ধীয় মাসিক পক্জিকঠ। 
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ভক্তিভ্ভগবতঃ সেবা! ভক্তিঃ প্রেম-ম্বরূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপ। চ ভক্তিতক্তম্ত জীবনম্‌ 1৯ 


পানা 

আনন্দলীলা-রসর্ত্িহ[় হেমাভদিব্চ্ছবিহন্দরায়। 

তশ্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্তচন্দ্রায় নমোনমন্ত্রে॥ 
হে চির অঁনগিত প্রেম-ধনবিতরণকারী গোরহর্রী ভোমাসু কোটী 
চন্দ্র স্থুশীতল রাঁতুলচরণযুগলে এ দীপুহীন আুান্ুনের কোটা কে 
প্রণাম। কলির সন্ধ্যায় খন জীবগণ কলির প্রবল শাসনে হিত ভাহিত 
জ্ঞান শূন্ত হইয়া অবসর্নপ্রায় হইয়াছিল, যখন ধন্মের নামে নানাসত্ীকট রে 
ব্যভিচার লোকদমাজে অবাধে চলিয়৷ আভ্রিতে ছিল, সেই সময়ে কৃর্মি্ 
জীবের ছুঃখে কাতর হইয়। রি কারুণ্যরসে বিভোর হইয়া ১) রঃ : 
ঠঃখ দূর করিতে. আসিয। উদয় হইক্াছিলে। কষা উদ হইযাই 
নিবুত্ত হওনাই, তুমি নিজে আচরণ করিয়া কি সবে কলু্িত জীবের 








৩২২ ভক্তি, [ ২৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্য। 





হৃদয়ের, কালেমা সকল দূর হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া কলিপীড়িত 
মুমূর্ষু জীবকে রক্ষা করিয়াছিলে। ছর্দশার কথ! চিত্ত! করিয়া, জীব- 
গণকে অসমর্থ দেখিয়া, ভোগপরাদণ জীবের উদ্ধারজন্য প্রেমেরহাট পত্তন 
করিয়াছিল যাহ]র! ভীগাবান ছিল, তাহারা সেই প্রেমেরভাঁটে প্রবেশ 
করিয়া ইচ্ছামত গ্রেমন্ত্রধা পান করিয়া ভবের বিকারজনিত দ:কুণ 
পিপাসার শাস্তি কঠিরাছিল। আর আমার মত যে মুগ্ধ মাঁয়ার দাস 
ছিল, সে ভখন৪ বঞ্চিত ছিল, এ্রখনও বঞ্চিত আছে। 

তোমার দয়ার সীম। গ্ররিসীমা নাই । তুমি অমন সাধের গোঁলক- 
ধামকেও পরিত্যাগ করিয়। সার গ্রন্থ সঙ্গে করিয়া আসিয়। প্রেমন্থধা বিতরণ 
করিলে। যে ছুরিনান বিরিঞ্চিবাঞ্চিত, তোমার কৃপায্স জীব নেই নাম 
তরঙ্গে হীবুড়বু খ|ইল--নাম গানে মাতোয়ারা ভইয়া মনের আনন্দে 
জ্াচিয়া। বেড়াইতে লাগিল। শুধু তোমারই দরয়াঙ্ছ বিরদ জীবকুলের 
নীরস জিহ্বা নাম্রসে সরস ভইল । আপামর স।ধারণ প্রেম-সুধারসের 
আত্বাদ পাইয়া সংসারের সকল গ্রাকার জ্বালা যঙ্করণার হাত হইতে 
নিস্তার পাইল। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, সাধু গুরুসুখে শুনিতে 
পারি তুমি ফুগে যুগে অবভীর্ণ হুইয়। নানাবূপে নাঁনালীলা প্রকাশ 
করিয়া ভক্তের যন্টেবাসন। পুর্ণ করিয়াছ, কিন্তু কলিযুগের কথ! 
আলোচনা করিয়া দেবি মি কলিকবলিত জীবগণকে সমান ভাবে 
প্রেমরম নম্বাদনের অধিকার দিয়াছ। পাপী তাপী, দীন দুঃখী, ব্রাহ্মণ 
উ্ডাল, উচ্চ নীচ কিছুই বিচার কর নাই, সকলকে সমান করিয়া! প্রেমা- 
্বাক্ননে ধন্ঠ করিয়াই, "তাইন্ত তোমার প্রেমগ্রচাবের ভঙ্গী দেখিয়। রসিক- 
কৰি প্রেমানন্দ জীদের ভাষায় বলিতে ইচ্ছী হয়-_ 

প্চগালে ্াক্ণে করে কোলাকুলি 
রি * .ক্ষবে বা ছিল এ রঙ্গ ।* 


অ'ষা়, ১৩৩৫ ] ভোঁগবিরাগের বিবাদ ৩২৩ 

তুমি প্রেমিকের গ্রাঁণ, পাষগ্ডের ত্রাণকর্তা, ভক্তের জীবনধন, অভক্তের | 
পাঁবন, সাধুর আনন্দ, পাপীতীপীর আশাত্তরসা স্থল, তোমার তুলন! 
জগতে নাই, একমান্ত্র তুমিই তোমার তুলনা %ঁ 

তুমি তখন আসিরাছ্িলে বলিয়া এখন যেনাই ভাহাত নয়, তুদি 
ভোমার অনন্ত শক্তিতে এখন বিরাঁজিত "আছ, এখনও লীলা করিতেছ, 
তবে তোমীর সেই সুর-ন্র-নুনিমৌহন লালা, "কোন কোন ভাগাবান 
দেখিবারে পায় ।* প্রভু ভে, দানের ভাগো কি সে ভাঁগাবানের কপালাত্ 
ঘটবেনা ? আমি ভাষণ অপেক্ষা ও ভীবণ ভবার্ণবে পড়িয়া, কাসি ক্রোধাদি 
জগজন্তদম/কুল ভীম তরঙ্গে সর্বদীই তরঙ্গায়িত। তাহার উপর 
আবার ছর্বার বাঁসনারূপ প্রবল পবনে উত্তেজিত হুদ দিবানিশি 
বুরিয়্া মরিতেছি, কৃপা করিমা আমাকে তোমার চঙতরণতরি দিয়া তোমার 
আচরিত পথে লইয়া চল, গ্রালোভনে পড়িয়া যেন ভোমার নিদিষ্ট পথ 
ভুলিয়া কুপথে না যাইয়া পড়ি। কুপা করিয়া দীনের আশা পূর্ণ কর, 
এবার তোমার গমভয়পদে আমার ইহাই প্রীর্থনা | 


দীন-_ শ্রী. 


ভোগ ব্রাগের বিবাদ । 


( শযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মাইতি ) 
জীব জগতে ছন্দ অতি ভোগবিরাগে, 
ভোগবিরাগে বিরাগে ভোগে ছন্বলাণে, 
ভোগ বিরাগে॥ 
ভোগ বলে এ সুংসার সুখের বাজার, 
বৈরাগ্য বলে মরুভূমি মরীচিকাসার, 
এদ্‌ব মায়ার বিকাু॥ 





৩২৪ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্য। 





ভোগ বলে আমার সব এই স্ত্রী কন্তা তনয়, 
ট*ব্রাগ্য বলে এর| সব পথের পরিচয়, 
রাঁকেউ কার নয়॥ 
ভোগ বলে লাঁবণ।ময় মধুর ঘৌবন, 
বৈরীগ্য বলে মেঘের কোলে চঞ্চল যেমন, 
থাকে কদিন তেখন ॥ 
ভোগ বলে কত স্রধা রমণী অধরে, 
বৈরাগা বলে বড়দি-পিঞ্ড যেন সরোবরে, 
মস্ত মারিবারে । 
ভোগ বলে দেহের শোভ1 করি পরিপাটি, 
ছুবরাগ্য বলে জীবের দেহ কেবল মঙ্গল মাঁটা, 
বুথা পাটা আটী 
ভোগ বলে কোমল শয্যায় শয়নকরি সুখে, 
বৈরাগ্য বলে শ্মশানশয্যা মনে যেন থাকে, 
দিৰে অগ্ি মুখে ॥ 
ভোগ বলে রাখে রথ গজ বাজি দ্বারে, 
বৈরীগা বলে মুদলে অ।পি সব ফ্কাকি যে পরে, 
মায়ায় ভুল”নারে । 
ভোগ বলে বহু দাসদাসীর প্রা তই, 
বৈরাগ্য বলে আর কে প্রভু জগত্প্রভু বই। 
জীবের গ্রহুত্ব কই ॥ 
ভোঁগ বলে সম্মান পাহ রাজার দরবারে, 
বৈরাগা বলে কি হবে ঘমরাজা? হুয়ারে, 
শাক ভাবনারে ॥ 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ] জঅমিঘনিতা ইচরিত ৩২৫ 








ভোগ বলে অতুল ধনের আমি অধিকারী, 
বৈরাগা বলে নিদানকাঁলে গুন্দড়ি বাঁশ ধারি 
ঘুচব জারি জুরি ॥ 
ভোঁগ বলে হনে কি সব কিছুই কিছু নর, 
বৈরাগায ঝাল সব দেখ এ ভ্োজেববাজি মধ, 
চিরদিন নাহি রয় ॥ 
বৈরাগ্যের নচনে ভোগ তৈল হতমান, 
দীন নচ্ত্র বলে কর মবে হরিগুণগান? 
হবে ভোগ অবসান ॥ * 





স্পা শীাপিপীতি পশদীিপপ শিপ ৮ 


* ভক্তির নূতন গ্রাহকগণের অনেকেই প্রথম হইতে পত্রিকা চাহেন 
কিন্তু আমাদের নিকট ১৪শ বর্ষ হইতে পতরকা আছে । তাহার পূর্বের 
পত্রিকায় অনেক মহাআ্সার স্থললিত প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছিল। তাঁহারা 
পত্রিকা না পাইয়া ষবেই সকল পত্রিকা হইতে ২।১টী ভাঁল ভাল প্রবন্ধ উদ্ধৃত 
করিতে বল্পিন,) বেশী! পাবি না তবে মধ্যে মধ্যে গগ্ঠ বাঁ পদ্য ২১টী অবিকল 
অথবা কিছু, ক্ছি পরিবর্তন করিয়া পুর্বলিখিত লেখকের নামেই প্রকাশ 
করিব । ভক্তির পুরাতন পাঠকগণ পুনরুক্তির জগ্ত ক্ষমা করিবেন । 
বলা বাভুলা এটা? পুর্ধপ্রকাশিত পুরাতন লেখা 17 ভঃ সঃ) 


শ্রীত্বীঅমিয়নিতাঁই চরিত 
| ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ দাস । 
(১৬) 
প্রত্যহ সহজ্র সহজ লৌক জ্রীগৌরীঙ্গকে দর্শন করিতে আঁসিডেছে, 


তাহারা দধি ছুগ্ধ প্রভৃতি উপহার লইঘ্া আসিতেছে । স্তীলোক গৌরাশ্গকে 
গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিতেছেন, আঁ তাহাকে শ্রাভগবান ভাবিয়া 


৩২৬ ভক্তি [২৬শ বর্ষ ১১শন'ৰ 


মনে মনে প্রণাম করিতেছেন তীহারা নীনাবিধ খাগ্যাদি প্রস্তুত 
করিয়া প্রভুর নিকট পাঠাইতেছেন, সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গকে 
“নদের টা কি “সোনার মানুষ” প্রভৃতি স্থমধুর নাম দিভেছেন।” 
( শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত ) 
অপরদিকে প্রভুর বৃহৎ একদল শক্র9ও হইয়াছে । তাহারা প্রভূর 
শ্রীবাঞ্তে বড়হ ঈধাপক্ধায়ণ হইল । চরিতামুতে আছে_- 
“তবে শ্রীবাসের গৃহে নিরস্তুর | 
রাত্রে সন্কীর্ভন কৈল এক সম্ধৎসর | 
কপাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে । 
পাচণ্তী হানিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥* 


তখন হোসেন সাহ ছিলেন গৌড়ের রাজা, আর দবির খান ও 
াকর মল্লিক (পরে মহাপ্রভুর ভক্ত হইয়া ইহাদের নাম হইয়াছিল 
শ্রীসনাতন ও শ্ররূপ) ছিলেন তাহার মন্ত্রী। গঙ্গার ধার ছত্রভোগ 
পর্যন্ত হোসেন সাঁহের অধিকার ছিল। তৎ পরপারে প্রথল প্রতাপ 
উড়িষ্যার রাজা, প্রতাপরুদ্রের রাজ্যসীমা ৷ সুতরাং হোসেন সাঁহই 
নবদ্ধীপের রাজ! আর এই রাজাঁর দৌহিত্র, চাদ কাঁজী নদীয়ার শাসন- 
কর্তা ছিলেন। বহু ৫সন্ত তাহার অধীনে ছিল। তিনি নবদ্বীপের এক গ্রান্তে, 
বেলপুখুরিয়। নামক স্থানে বাস করিতেন । শ্রীজগন্রাথ রায় ও শ্রীমাধব 
রায় নামক ছুইজন ব্রাঙ্গণ এই সময় নবন্বীপে কোটালের (সহর 
কোতোম্াল ব! 10105 019061) কার্য করিতেন। ইহাদের বিষয় 
পরে বিস্তারিতভাবে বলিব। এক প্রাচীন পদে বর্ণিত আছে-_- 

*হরি বোল বোঁলরব কেন শুনি নদীয়ায়? 
মাধা জেনে আয়, জেনে খায় মাধা জেনে আয় ॥ 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ] জ্বীঅমিয় নিতাইচরিত ৩২৭ 








শচীর গৃহে জন্ম নিলেন গৌর-গুণমণি | 
সেই অবধি নবদ্ীপে শুনি হরি ধ্বনি & 
আবাস বাম্ন! বেটার নিজে ভাতি নাই। 
জাতিনাসা অবধূত ঘরে দিল ঠাই ॥ 
শাস্তিপুরের বুড়া গোসাঞ্ি আগে ছিল ডাল । 
পাগলের সঙ্গ ধের! সেও পাগল হৈল ॥ 
নিতা পাগল, ঠৈতা পাগল, আর এক পাগল অদে। 
তিন পাগলে নৈদায় মিলি বাঁধ! বলি কাদে ॥ 
যারে মাধা কাজী পাড়া আনগে কাজীগণ। 
এক কালে ভাইঙগ! দিব সাধের সক্কীর্তন ॥ 
চল সকলে এককালে বাঁম্না পাঁড়া যাই । 
শ্রীবীসের ঘর ভাঙগিয়া গঙ্গাতে ভামনাই ৪৮ 
শ্াগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের গুহে কপাট দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত কীর্তন 
করিতেন। বাহিরের লোৌকের তাহ দেখিবার স্থঘৌগ ছিল না। তাহার! 
এই নবীন ধর স্প্রদায়ের বিরদ্ধে নালা অদ্ভূত জল্পনা কল্পনা ও আন্দোলন 
করিত । শ্রীচৈতগ্ত ভাগবতে ইহাদের সন্বন্ধে এইরূপ বণিত আছে-_ 
কেহ কহে এগুলা সকল নাকি খায়। 
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার ন! ঘুচায় ॥ 
কেহ বলে সত্য সত্য এই সে উত্তর । 
নহিলে কেমনে ডাকে এ অষ্ট প্রহর ॥ 
কেহ বলে আরে ভাই! মদিরা আনিয়া। 
সবে রাত্রি খার লোক লুকাইয়! ॥ 
কেহ বলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত। 
তার কেন নারায়ণ ঠকল হেন চিভ ॥ 


৩২ ভক্তি | ২৬শ ব্য ১-শ সংখ্যা 





কেহ বলে হেন বুদ্ধি পূর্ব সংস্কার | 

কেহ বূলে সঙ্গ দোষ হল শাহার ॥ 

নয়ামক বাঁপ নাই তাতে আছে বাই। 

এত পিনে সঙ্গ দোষে ঠে'কল নিমাই ॥ 

কেহ.বলে প্পাশরিল সব অধামন। 

খানেক শ চীহিলে হয় অবৈয়াকরণ ॥ 

কেহ বলে আরে ভাই ! সব হেতু পাঁইল। 

দ্বার দিয়! কীর্জনের সন্দঙ জাঁনিল ॥ 

রাত্রি কার ময় পড়ি পঞ্চ কন্তা আনে । 

নানা বিধ দুব্য আইসে তা সবার সনে ॥ 

ভক্ষ্য ভে'জ্য গন্ধ মালা বিবিধ বসন। 

থাহছা তা সবার সনে বিবিধ রমণ ॥ 

ভিন্ন লোক ন! দেখিলে হু তার সঙ্গ। 

এতেকে ছরার দিয়! করে নান! রঙ্গ |৮ 

জ্টগৌরাঙ্গ বছির্দগ লোকের এই সমস্ত আলোচনা শুনিলেন। তখন 

সেই কারুণ্য বারিধি প্রভুর চিত্ত জীবের ছুঃখে হাহাকার করিয়া! উঠিল । 
তাই ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বপিতেছেন-- 

“একদিন আচম্িতে হেল হেন মতি । 

আজ্ঞ। ৫কল নিত্য।নন্দ হরিদাস প্রতি ॥ 


শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরি দাস, 
সর্বত্র আমার আজ্ঞা! করহ প্রকাশ ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা । 
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কুষ্ণক শিক্ষা ॥ 
ইহ1 বি আর, না বসাবে, না! বলিব, 
দিবা অবদানে আমি আমাকে কহিবা ॥* 


আষাঢ়, ১৩৩৫1 শ্রীমমিন্ননিতাইচরিত ১২৯ 


শপ শীশপা শী শাপপটোতিশি ৫ ০৫৮০৩? 


ভোমরা ভিক্ষা করিলে যাহারা কৃষ্ণ নাম না বলিবে, আমি 
চক্র হস্তে তীহাদিগকে কাটিয়া ফেলিব। তোমরা এই নবদীপে, 
ঘরে ঘরে, কি মূর্খ. কি পণ্ডিত, সাধু অসাধু, ব্রাহ্মণ চগ্ডাল সকলকে 
রুষ নাম দান কর। তাহারা উভয়েই পরম করুণ, বিদেশী এবং 
শক্তি সঞ্চার সক্ষম | নবনীপে জীবের ঘারে দ্বারে ভরিনাম প্রচার 
কার্ধা এই প্রথম । এবং (প্রভু উপযুক্ত হস্তেই এই ভার স্তস্ত করিলেন । 
তক্তগণ, গ্রভূর অপূর্ব আদেশ বাণী শুনিয়া ভাঁসিভে লাগিলেন ! নিতাই 
ভরিদাসকে সঙ্গে লইয়া-_ভখনই প্রচার কার্যে বাহির" হইয়া পড়িলেন। 
প্রভুর আদেশ কে নজ্ঘন করিবে। পথে আসিয়া ছুই জনে পরমানন্দে 
ভাঁসিতেছেন, আর নদীঘ়ার প্রতি ঘরে ঘরে বলিজেছেন “তোমরা কুষ্ণ বল 
€ কৃষ্ণ ভঙ্গ_-এই আমদের ভিক্ষা, গৃহস্থ তাহাদের ছাঁরে এই ভেজঃ 
পুপ্তী কলেবর সন্ন্যাসী দেখিয়া তটস্থ ভইয়া-যাঁভীর যেমন শকতি চাউল 
গভৃতি লইয়! ভিক্ষা দিতে আঁসিতেছেন | কিন্ত তীভাঁরা ত চাউল ভিক্ষা 
লইতে আসেন নাই? ক্বাভারা নিতাইর সুধা মধুর ক্পুব্দ বাণী শুনিয় 
স্তম্তিত হইতেছেন। নিষাই বলিতেছেন, ভাই সব তোমরা 
“বলকুষ্, গাও কষ, ভজহ কৃষেরে ॥ 
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কুষ্ণ সে জীবন । 
হেন কৃষ্ণ বল ভাই! হই এক মন।॥৮ 
যাহারা ভাল লোক তাহারা এই সম্পযাসীদ্ধয়ের আকার ও আগ্ি 
দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তাহারা দেখিল ইহারা ত কোন অভাব জানায় না। 
ইহাদের প্রার্থনাও ত বড়ই বিচিত্র । পআহা কি দায়! ইহা বলিয়া 
তাহার! কৃঝ নাম গ্রহণ করিল । 
কেহ বলিল এ ছই জন পাগল । যাহারা শুবাঁস আঙিনায় নিশীথে 
প্রবেশ করিত না পাইয়৷ প্রভুষ্ঝ বিতেষী হইয়াছে তাঁহারা “মার মার করিতে 





৩৩৪ ভক্তি | ২৬শবর্ষ ১১শ সংখ্যা 





লাগিল এবং বলিভে লাগিল “ভোমর] ছুট সঙ্গ দোষে পাগল হইয়াছ-_ 
আমাদিগকে আবার পাগল করিত আঁপ কেন? নিমাই পণ্ডিত সকলকেই 
পাগল করিল, সভ্য ভব্য লোৌকও তাহার সঙ্গে পাগল হইল ।”কেহ বলিল 
ইহারা চোরের চর, ছল করিয়া লোকের বাড়ীর সংবাদ লইতে আসে। 
সংলোকে এমন কাঁজ করিবে কেন? এবার আদিলে, আমরা কাজীর 
নিকট ধরিয়া লইয়া যাইব। 

“ঠিক কথা ইহারা চোরেরই চর । নলীচোর-ব্রজ গোপীর বসন 
চোর, ভক্তজনের মন চোর বলিয়া যিনি প্রসিদ্ধ, সেই চোরেরই ইহীর। 
চর। সেচোর সত্যই সকার অবিগ্ঠা হরণ করিয়া থাকেন? চাই কি, 
ভোমাদেরও এ চোরের হাতে পড়িতে হইবে 1” €( অচ্যুত বাবু) 

এই সকল কথ। শুনিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস হাস্য করেন। পনৃষ্তবল” 
বাভীত কাঁহাঁকেও কিছু বলেন নাঁ। দিবাবসালে মহীপ্রভুর নিকট গিয়া 
প্রচার বস্তাত্ত অবগত করান । 


[ জগাইমাধাই উদ্ধারের সূচনা ) 


“প্রেমে মতোয়্ারা নিতাই নাগর। 
অতুলিত প্রেম দয়ার সাগর ॥ 
প্রেম ভরে অন্তর গরু গর । 

না জানেন পু কে আপন পর ॥ 
তেন দয়া কোঁথ। এ ধরণী পর' 

দেয় প্রেম বেদ বিধি অগোচর ॥ 
পাতকী উদ্ধার কাধ্য নিরস্তর। 
পতিতের দুঃখে নেত্র বাজ ঝর ॥ 


আষাঢ,১৩৩৫ | শ্রীমমিয় নিতাইচরিত ৩৩১ 





ঘাচি প্রেম দেয় সবে কাতর । 
অফুরস্ত যেন ভাঙার সুন্দর ॥ 

কানু দাস কহে জুড়ি দুই কর। 
পদে দিহ স্থান এ দীন কিন্কুর ॥” 

“ভরিদাস ধীর ও নিত্যানন্দ চঞ্চল। কৌতুক প্রিয় ও চঞ্চলের 
সহিত নাম বিতরণ করিছে গিয়। হরিদাসের বড়ই অন্থবিধ। হইতে লাগিল । 
প্রথমতঃ নগর ভ্রমণ করিত, গঙ্গ! তীরাঁভিমুখে গেলেই নিত্যানন্দের একটু 
সম্তরণ দিতে হইবে । আর নিত্যানন্দ যদি একবার গঙ্গায় অবতরণ 
করিলেন, তবে তিনি ষে কখন কোথায়, এ ঘাটে কি ও ঘাটে, এপারে 
কে ও পারে উঠিবেন,--তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই। নিত্যানন কুস্তীরের 
সায়, নদীত্তে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, আর হরিদাঁদ তীর হইতে *শ্রীপাদ 
উঠ” জ্শ্রীপাদ উঠ” বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু পাদ জ্যেষ্ঠ আষাঢ় 
নাসের গ্রীষ্মে পরম সুখে গঙ্গায় ভাঁসিতেছেন, তিনি উঠিবেন কেন? 
আনি্যানন্দের ক্ষুধার কথা পুর্বে বলিয়াছি, পথে যদি দুগ্ধবতী গাভী 
দেখিলেশ্। তবে কটির ডোর খুলিয়া তাহার ছুই পা ছাদিয়া, ছুগ্ধ পান 
করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহার গাভী সে কখন কখন নিতানন্দকে 
পারত, কিন্তু ধরিয়া পে নিত্যানন্দের কি করিবে? কেহবা হাসিয়া 
উঠিত, কেহ ঝ। ধমকও দিত, কিন্ত নিত্াযানন্দের কাছে হাঁসি ও ধমক হুইই 
সমান । চলিতে চলিতে নিত্যানন্দ পথে একটী শিশু সন্তান দেঁখিলেন, 
তখন চোথ পাকাইয়া মুখ ব্যা্দন করিয়া, ভাহার স্খু'থ দীড়াইয়া তাহাকে 
ভয় দেখাতে লাগিলেন; শিশু, মা কি বাবা, বলিয়। কাদিতে লাগিল। 
শিশুর আত্মীয় যে নিকটে ছিল দৌড়িয়া আদিল, তখন হরিদাস তাঞ্ছাকে 
বুঝাই পড়াইয়া নিরন্ত করিয়া দিলেন। কখনও বা নিত্যানন্ন ষাঁড় 
দেখিয়৷ এক লাফে তাছার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। যাঁড় লম্ক বন্ফ দিয়া 


সিন ভাক্ত [ ২৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্য 





কখন তাহাকে ফেলিয়! দিল, কখন বা ত্রাহাকে ঘাড়ে করিয়া দৌড়িল, 
যদি ঝাঁড়ের উপর স্থির হইয়! বঞ্জিতে পারিলেন, ভবে পক্সামি মহেশ, আমি 
মহেশ” এই বলিতে বুলিতে চলিলেন। পথের লোক দেখিয়! অবাক!" 
€ ৬,অমিয় নিমাইচরিভ 
উরনিত্যানন্দ এইবার এক নৃতন কাণ্ড করিয়া বসিলেন। সেই ঘটনাই 
আমর! এখন বিস্তার করিয়া বলিব। 

*গুভানন্দ রাঁয় নবদ্বীপের জমীদার, রাঁজা বলিয়াই কথিত ভইতেন। 
ইহার রথুনাথ ও জনাদ্দন নামে ছুই পুত্র। জগন্নাথ মাধব যথাক্রমে 
ইহার্দেরই শুত্রদ্ধরের নাম) এই জগন্নাথ ও মাঁধবই জগাই মাধাই নামে 
প্রসিদ্ধ ”--( অচাত বাবু ।) 

পূর্বেই বলিয়াছি, সহর কোতোয়ালের পদ তাহাদে্রই ছিল। 
ধনী সন্তান, কুলীন ব্রাহ্মণ, বড়লোকের ছেলে, নগরেরর কর্তা, এনূপ 
লোক কুপথে যাইলে যেরূপ হয়, তাহাদেরও সেইরূপই হইয়ছিল । ভাতার! 
নগরের রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইয়াছিল । ইহারা অর্থ দিয়া কাঁজীকে 
বশ করিয়া লোকের উপর যথেচ্ছাচার বাবহাঁর করিত । লোকের গৃহে চুকি, 
ডাকাতি, গৃহদাহ, জাতিনাশ, ঘর লুঠন এভৃতি সর্ধপ্রকারের গঠিত কণ্প 
করিয়া বেড়াইত। 

“মহাদন্থ্য প্রায় দুই মস্থপ বিশাল ॥ 

সে দুইজনের কথা কহিতে অপার। 

তার! নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥ 

ব্রাহ্মণ হুইয়া মগ্ত গোমাংস ভক্ষণ । 

ডাক! চুরি পরগৃহ দাহে সর্বক্ষণ ॥ 

দেয়ানে না দেয় দেখ। বোলয়ে কোটাল। 

মন্ত মাংস বিনে আর নাহি ঘায় কাল ॥ ( ঠঃ ভাঃ) 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ] গোর] চিতচোর! ৩৩৩, 


রানার যারা ারারররর018054রাররররাররাররররাররর 


“গোবধ, ব্রা্মণবধ যত পাপ হয়। 
পাঁপমধ্য কোন পাপ বাকি নাহি রয়॥* (প্রেম বিলাল) 
নিত্যানন্দ ও হরিদাস দেঁখিলেন, তাহারা পথে পড়িয়া গড়াগড়ি 
যাইতেছে এবং ধাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে তাহাকেই কিলাইতেছে । 
আপন] আপনি ম্দখাইয়। কোন্দল করিতেছে--আবার পরক্ষণেই * গলাগলি 
কারয়া ভাব। কখনও ব! কুৎথসিৎ ভাষায় গলাগালি দিয়া বলিতেছে, আজি 
নদীয়ার ব্রাঙ্মণদিগের জাতিনাশ করিব। তাহারা সমস্ত পাপই করিয়াছে 
কেবল €বঞ্চব নিন্দাবূপ মহাপাতক তাহাদের দেহে আশ্রম্ন করে নাই। 
সব্ধদ| মাতালের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে স্থতরাং বৈষ্ণব নিন্দা করিবার 
সুবধা ও সুযোগ ঘটেনাই ॥ বৈষ্ণবের নিন্দ। শ্রবণ করিলেও ইহকাল 
পরকাল নষ্ট হয়। পরচর্চ৷ করার তুল্য বড় পাপ আর নাই। 
( ক্রমশ১) 


“গোরা চিতচোর। 1” 


(শ্রীঅনন্ুপ্রসা্দ রায়। ) 


দেখিন্ম নিশিতে শ্বপনদীঝে। 
কেমনে নাঁচিছে মোহন সাধে ॥ ৃ 
গৌরবরণ সুন্দর যুধা 
যিনি কোটীকীম মনোলোভা । 
ঢুলু ঢুলু আখি প্রেমেতে ভোরা। 
নাচিছে গাহিছে আপন হারা ॥ 


৩৩৪ ভক্তি [ ২৬শ বব ১১শ সংখা। 
নিউ 
হরি হবি খোল বলিয়া সঘনে। 


এহাঁসিছে কাদিছে আপন মনে ॥ 
শুনি মে।হন কণ্চস্বর তীর । 
বাশরীর ধ্বনি মানিছে হার 1 
শুনিয়া! তাহার নামের ধ্বনি। 
দেখিয়া তাহার মুবাতখানি ॥ 
কুল মান প্রাণ গেল বিকাঁগয়ে। 
প্রাণহীন দেহ রয়েছে পণড়ে ॥ 
হুনার সুন্দর সুন্দর.সে যে। 
মধুর মধুর মধুর ভাঁসে॥ 
ভরপুর প্রেমে ইতিউতি ফ্কুয়। | 
প্রেম দিঠে পুনঃ ইতিটতি চায় ॥ 
সে থুমঘোর কেনগো ভাঙগিল। 
সেগোরাট।দ কোথা চলি গেল | 
মানন আমার করিয়া চুরি | 
কোথায় লুকাল গৌরহরি ॥ 
বলগেো। সজনি কি করি উপায়। 
| কোথা গেলে সে চিতচোরে পাই ॥ 
বলগো সর্জীমি কি উপায় করি। 
গোরাহীন প্রাণ রাখিতে নারি ॥ 
“অনন্ত” কহিছে হ'ওনা কাতর! । 
এখনি মিলাব তব চিতচোর!॥ 





শ্রীচৈতন্ভাগবতে গৌর -চরিত কথা ব৷ 
বিশ্বজনীনংবৈষ্ণব-ধন্ম । 


( শ্রীযুক্ত ষোগেন্দ্রমোহন ঘে'ষ ভক্তিবিনোদ ) 
যথার্থই সেই পরম উদ্ধত প্রভু, অপরিসীম বিগ্যাদপাঁ, অপরিসীম 
বলশা'লী, অতুলনীগন রূপবাঁন্‌, অতুলনীর জ্ঞানী, গুণবান, রহস্তপ্রিয় 
নবীন যুবকটী গগ্ায় পিতৃকাধ্য করিতে যাইয়া শীগদাধরের পাদপদ্স- 
দর্শনে অপর মুত ধ্লারণ করিলেন। কি যেন এক অভাবনীয় আকষণে 
দেহ মন তন্ময় হইল'। মুখখানি অরুণরাগে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ও৪্দবয় 
কম্পিত হইল। দেহ-যষ্ি কম্পিত হইল। শম্মনদ্বয় অশ্রুপরিপ্র$ত হইল। 
এ বারিধারার আর বিরাম নাই। ইভ যেমন গয়াক্ষেত্রকে তৎকালে 
আর করিল, তেমন নবদ্বীপ-ভূমিকে আরজ করিবে। জগৎকে পবিত্র 
করিবে। 
সেই প্রভু নবন্বীপে ফিরিলেন। নবদ্বীপবাসী এবার তাহার নৃতন যৃত্তি 
দেখিলেন। 
“যে প্রভু আছিল! ভোল! মহাব্দ্যারসে। 
এবে ক্ৃষ্ণবিনা আর কিছু নাহি বাসে? 
পরম শুন হই প্রভৃকথা| কয়। (মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ ) 
প্রভু নআ্রতার আধার হইলেন। ভগবদুক্তির অফুরন্ত প্রজ্রবন বুকের 
ভিতর লইয়া উহ্াই জগৎকে শিক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু আজ 
বিনয়ে দীনাতিদীন। আজ তিনি ভগবন্তক্কের সেবা-পরিচর্যযা ভিঙ্গণ 


৩৩৬ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ১১শ সংখ্য। 


করিতেছেন । দেখা ইতেছেন, ভক্তসেব৷ ব্যতীত ভক্তি সঞ্জাত হয় ন। 
তাই গঙ্গার ঘাটে করজোড়ে ভক্তগণ্ের প্রতি নিবেদন করিতেছেন, 

তোমা সভা সেবিলে সে কৃর্থুভক্তি পাট। 

এত বলি কাঁর পায়ে ধটৌ সেঁই ঠাই ॥ 

নিঙারয়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে। 


ধু চে না 


আপন দীসের হয় আপন কিস্কর |... 
আরও-_ | ূ 
| তক্ত-আঁশীর্বাদ গ্রভু শিরে করি লয়। 
ভক্ত আশীর্বাদে সে কৃষেতে ভক্তি হয় | (মধ্য ২য়) 
এই যে কি্কর-ত্রত মানুষের সেবায় মানুষের যোগার্তা, ইহাই মনুষ্যত্বের 
সর্বশ্রেঠ পর্রিচায়ক। তাহার জ্ঞান-গুণ-গরিমা যাহ! কিছু অর্জন, 
সমুদ্দঘই কি এই সেবাধন্মের অনুধাঁবনের নিমিত্ত নহে? এই মহাযজ্ঞ 


সম্পাদনের নিমিত্ত শিক্ষার্দাতা হ্বয্ং ভগবাঁনই জগতে মানুষ হইয়া 
মানুষের সেবা-কাধো আপনাকে নিয়োজিত করিয়া থাঁকেন। 


শ্চৈতন্ত ভাঁগবতের উক্তি, ষথা-_ 
যে তাহার দাস্যপদ ভাবে নিরস্তর । 
তাহার অবশ্ত দাস্ত করেন ঈশ্বর ॥ 
ইহা তাহার বিশেষ প্রতিজ্ঞ! । স্থলতঃ তিনি "সর্বজীবের সেব্য ও. 
প্রতিপালক, ধাঁতা, পোষ্টা ও ত্রাত।। কিন্তু এযুগে তিনি দয়া, প্রীতি 
ও সেবার পরিপূর্ণ সৃণ্তি ধরিয়া! অসিয়াছেন। মূর্খ, নীচ, নিগুন ও পতিতের 
প্রাত তীহার সমধিক কপ! ও সেবার আয়োজন। ইনাই শ্রাগৌরাঙ- 
অবতারের চিহ্িত বিশেষত্ব : 





আযাঢ় ১৩৩৫] বিশ্বজনীন কৈষ্ঃবধন্মম ৩৩৭ 





“সর্বভূত কৃপালুত। প্রভুর চরিত । 
সভার সম্মানে ভাগবত ধন্ম ভয় ॥” 
ইহাই ভাঁগবতধর্শদ বা বৈষধম্ম | গ্রস্থকারএই বিশ্বজনীন বৈষাবধর্মই 
তাঁহার আদর্শ হৃদয়দেবের পৃতচরিক্গ্রসঙ্গে পুণ্যমযী লেখনী-যুখে মনিবেশ 
করিয়া যাইতেছেন। 
উহ1 আরও সুস্প্টভাঁবে এইকপে বাক্ত করিয়াছেন, যথা (মধ্য ৫ম তি 
অভ্যর্চ্ষিতা প্রতিমাহ্থ বিষুং। 
নিন্দন্‌ জনে সর্বগতং ত্বমেব ॥ 
অভ্যর্চ্য পাঁদে হি ছিত্ত যুদ্ধ, 
পর্ত্যবাজ্ঞো নরকং প্রতি ॥ 
বৈষঃ্টব হিংসার কথা সে থাঁকুক দূরে । 
সহজ জীবেরে যে অধমে পীডাঁকরে ॥ 
বিষু, পুদ্ধিফাও যে গ্রাজাঁর পীড়া করে। 
পুজাও নিগ্লে যাঁয় আরো দুঃখে মরে ॥ 
সর্বভূতে গমীছেন শ্ীবিষুণ না জানিয়া | 
বিষুঃপুজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া 
এক হস্তে যেন বিগ চরণ পাখালে। 
আর হস্তে টেল! মাঁরে মাথায় কপাঁলে ॥ 
শ্রদ্ধাকরি মৃত্তি পুজে ভক্তে না আঁদরে। 
মুর্খে নীচে পরত়িতেরে দয়া নাহি করে। 
এক অবতার তভজে না ভজয়ে আর। 
কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবস্থার | 
বলরাম শিবপ্রতি প্রীতি নাহি করে। 
ভক্তাধম শাস্ত্রে কছে এসব জনারে ॥ 


৩৩৮ ভন্তিৎ [২৬শ বর্ষ ১১শ সংখয। 


“্দ্ধাকরি মুস্তি পুলে ভক্তে না আদরে । 
মুখে, নীচে পতিতেরে দয়] নাহি করে ।৮ 
্রস্থকারের এই ছুই করা হু ' প্রকট মুত্তিতে বঙ্গীয় সমাজে অবতীর্ণ । 
ইহাই যথার্থ নাস্তিকতা । ইহাই দূরীভূত করিবার নিমিত্ত প্রভুর অবতার । 
. গুস্ককার ভাগবতবর্ম্ে পরনিন্দ। কিরূপ বর্জনীয়, দেখা ইতেছেন,- 


কাঁভাঁরো না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে। 
অজয় টতন্ত সেই জিনিবেক হেলে ॥ 


নিন্দায় নাহিক লভ্য সর্ধশাস্ত্রে কয়। (মধ্য ১*ম) 
খঘং প্রভুর মুখে উহা! এইরূপে প্রকাশ- 


আমার দাসের যে সন্ত নিন্দা-কর্ঠর 
মোর নাম কলপতরু সংহাকে তাহারে) 
জন ব্ন্দাণ্ডে যত সব মোর দাস। 


এতেকে খে পরহ্িংসে সেই যায় নাশ ॥ (মধা ১৯) 
পরনিন্দা পরগীড়া বর্জন, জীরে' দয়া & সেবাধন্মই ভগবন্ুক্তি 
ধর্মের শ্রেষ্ঠতম প্রাথমিক -শিক্ষা ও সাধনা । 

“অনন্ত ল্রন্গাণ্ডে যত সব. মোর দাঁস” সবঞঙ্জার নিজ জন। আব্রঙ্গ 
সত্ব পর্য)স্ত কে আমার পর? কাহাকে ছাঁড়িব? সুতরাং জীবমাত্রের 
পীড়া আমার অসহনীয় ।”৮ এতেকে থে পুরহিংসে সেই যায় নাশ ।” 
পাঠক, বৈষ্ণবধন্মের সার্বজনীন উদারতা ও প্রেমভক্তি শ্রীচৈতন্ত ভাগবত 
হইছে পাঠ করুন। 

“সবার সম্মানে ভাগবতধন্ম হয়।” ইহ|স্জুপ্রসিদ্ধ কার ভাষ্য মহাঁপগ্িত 
বাস্থুৰেব সার্বভৌমের কণ্ঠ হইতে নিংস্যত হইতেছে- 


'্রন্মণাি কুকুর চগ্াল অস্তকরি। 
দগ্ডবৎ করিবেক বনু মান্তকবি ॥ 
এই সে বৈষ্ণব্ধন্ম সবারে প্রণতি 1” 








আঁযাঁঢ, ০৩৩৫] বিশ্বসনীন টবঃবধর্ধ্ম ৩৩৯ 


০০৯৬৯৬৬১০০১ 








“সম্মান দ্বিজতে লোকে। লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ1” শ্রীভগব্দগীতার 
এই সুমধুর বাক্য অনুসারে সমগ্র বিশ্বকে উদ্দবেগশূন্ত, ভীতিশৃন্ত, 
শান্তিময় করিতে, দয়া, ভক্তি, প্রেম জীতিদ্বার মধুমন্র করিতে একমাত্র 
বৈঞ্ঃব ধর্মুই সমর্থ । দেশ, কাল, সম্প্রদাপ্, মতে সীমাতে ইহ! আবদ্ধ 
নভে । “সভার সম্মান ভাগবতধশ্ম ভয় ।৮ একথা স্মরণ করিলে ক্ষুদভার 
লেশ লিঃসংশয়িতগ্মপে মানুষের হৃদয় হইতে দূরীভূত হয়। বিশ্কুনঙখের 
পরিপূর্ণ প্রেমধন্ম ববঞব ধন্ম। বাঙ্গালী এই পরিপূর্ণ প্রেমমূর্তি একদিন 
তাহার ঘরের ছেলের স্ব্ণনুন্দর কাঁন্তিতে পুর্ণ গরকটত দেখিতে পাইয়া" 
ছিল। হর টৈতন্তভাগবত তীহারই অকৃত্রিম উল কীর্ভিগাথা | (সেবা ৪-৩) 





পারের নাবিক 


(শ্রযুক্ত শ্বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ) 


সংসাররূপ পদ্ধিল প্ররাহবুক্ক, ক্ষুব্ধ তরগ্গাঘ্িত বিপদসন্কুল মহাণবের 
তীরে দণ্ডায়মান "ছলীম । ” ম্থার্ণবের সেই ভীষণ গর্জন আমার পরপার 
গমনের যাবতীয় আঁশ! নিশ্বল করিয়া দিতেছিল। কত পারের যাত্রী আসি- 
তেছে, চলিয়া! যাইতেছে কত মহাজনের পারের তরাঁ ভাহাদিগকে লইয়া 
যাইতেছে । কেহ কাহার$ সংবাদ রাখে না_সকলেই নিজের লইয়ঃ 
ব্স্ত। সম্মুখে অশ্রীস্ত প্রলয়গঞ্জন পবনে পবন বহিয়। আসতেছে। 
সকলেই আত্মহার!। ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত, পাপ ধুলিধুসরিত এই 
অধম আমি পারের যাত্রী । আশ। পরপারে যাইব। সেখানে পরম কাকু- 


৩৪৬ ভক্তি [ ২৬শবষ ১১শ সং 
০০০০০০০১০০৪ ১৪০ 
নিক মঙ্গলময়ের শ্নেহ আলোক দিবানিশি অবিশ্রান্ত ধারায় কিচ্ছুরিত 
হুইয়া সাধক জীবন মথিত করিয়া তুলিতেছে । আমি ক্ষুদ্র হইলেও-_ নীচ 
হইলেও, জগতের সকলের নিকট ঘৃণ্য হইলেও সেই আলোকের প্রাথী । 








সকলকে বলিতেছি আমি পরপারের ধাত্রী। কেহ কাঁহারগ কথায় 
কণপাত করে না-কেহ একবার ফিরিয়াও দেখে না। সকলেই বাস্ত। 
ভারপুর পরল উচ্ছাসিত ব্যাকুল জলধি মত করিয়া দিউ মণ্ডল চির- 


পালি গন্ধে বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, অকাশ ভুবন আলোকিত কারা 
এ গৈরিক বস্ত্রধারী মহাপুরুষের পারের তরী আসিঙ্গাছে ।--জটাজুট 
সমন্বিত কাষায় আলখাল্লা পরিহিত, মহ] জ্যোতি বিশিষ্ট দেহতার 


লইফ ম্হান1বিক দণ্ডায়মান তদ্দশনে মনপ্রীণ ব্যাকুল ইইল। মহ! 
পুরুষের হৃদ হইতে এক টবদূতিক জ্যোতি আমার মধ্যে প্রবেশ 
করিল। আম বালকের গায় কীাদিতে লাগিলাম। হগেো। পারের 


1! তুমি আসিয়াছ, আমাকে উদ্ধার কর-রক্ষা কর-__জন্বনয়ন 
চির উন্মিলিত কর--আমার চির প্রাথিত আশ! সফল কর। অগহ্য 
এই পাপের বোঝা নামাইয়া লগ । তুমি দয়াময় তবে দা নিশ্চয়ই 
লাভ করিব। তুমি শিবমর সুতরাং মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। তুমি 
রক্ষাকর উদ্ধার কর। পারের কর্ত। অধমের দিকে কূপ! দৃষ্টি করিলেন। 
সেই মুহুর্তে উন্মাদবৎ তাহার পদ্-প্রাস্তে পতিত হইলাম পরপারে 
যাইবার কড়ি চীহিলেন। আমি বজিলাম আমার যাহ! কিছু জীবনের 
সতবৃত্তি আপনার শরচরণে দিয়াছি। প্রসন্ন ব্রনে স্সেহ মধুর কথা প্রকাশ 
হইল। আমার আগমনের কাক্ণ জিজ্ঞাস! করিলেন, আমি কিছুই 
বলিতে পারিলাম না । কেবল অশ্রজল তাঁহার রাতুল চরণ যুগল পিক 
করিল । তারপর বলিলাম “গো । আমি যে তোমার কাছে চির বিক্রীত 


হইতে আসিয়াছি*। 





আষাঢ়, ১৩৩৫) বিধি ও মানুষ ৩৪১ 


তিনি কৃপা করিলেন-বলিলেন “তোমাকে গ্রহণ করিম্লাছি” । 

এইবার সমুদ্রের করাল টৈরব গজ্জন শান্ত হইছাছে। যাবতীয় 
পৈশাচিক অট্টহান্তের অবসান হইগ়া চির স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক বিকশিত 
হইয়াছে) গন্ধে বর্ণে শোভার শোভাষ পৃথিবী শোভাময় হইয়া 
উঠিরাছে। কাহাকে9 দেখিতে পাইতেছি না । কেবল দেখিতেছি দেই 
কাযায় আলগালা পরিহিত শ্রামচানীবিক এবং এই ক্ষুদ্ধ অভাজন । 
তরণী চলিয়াঁডে__বেশ বুঝিদাছি আমি চির মঙ্গলময়ের নিকট চির 
বিক্রীত হইয়াছি। তিনি নব নব রূপে আমার মানসনেত্রে উদ্দিত 
ঠইতেছেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । পরে জানিতে পারিলাম 
নি শ্রীনারায়ণ কিন্তু নাবিকের বেশ ধারণ কারয়া পতিত অভাজনকে 


ব্্ী 


রা 


দ্বার করিতে এই বেশে উদয় তইয়াছেন। 


পাপা এ ৮ 


বিধি ও মানুষ 
(পণ্ডত শযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগব্তরতু |) 
বর্তমান যুগে পৃথিবী জুড়িয়। ঘে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সংবাদ 
লএয়া আবশ্তক । এই সব আন্দোলনের একটী লক্ষণ বেশ সুস্পষ্ট । বর্তমান 
পুথিবীর তরুণ সম্প্রদায় ধর্ম্-শাস্ত্রের আদিষ্ট শাসন মানিতে প্রস্তুত নহে। 
তাহারা যুক্তি চায়। ভগবানের প্রেমে বা মরণের ভয়ে, স্বর্গের আশায় ঝ! 
নরকের আশঙ্কুয় তাহারা বর্তমানের তোগ, স্থখ ছাড়িতে চাহিতেছে না। 
তাহাদিগকে গালাগালি করিয়া! কোনই লাঁত নাই। এই মনোভাব পৃথিবী 
ব্যাপী। ইহ! বর্তমান যুগের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। পৃথিবীতে যে সব ধর্শ 








৩৪২ ভক্তি [ ২৬শ বর্ষ ১১শ সংখা 


রহিয়াছ, ইহার প্রত্যেকটি বাহিরের একজন কর্তার শাসনের উপর 
প্রতিষিত। ঈশ্বরের শাসন, কোন মহাপুক্ুষের শামন, কোন মণ্ডলীর 
শীসন ব কোন গ্রন্থের শাসন 3 কিন্তু সবই বাহিরের শাসন। বাহিরের 
শাসন অচল হইয়া! আসিতেছে । তাই বলিয়া কি ধর্ম থাঁকিবে না? ধন্ম 
থাঁকিবেই, ধর্ম কখনই নষ্ট হইতে পারে না। ধন্ম আমাদিগকে ধরিয়! 
রাখে, বীধিমা রাখে | আমর! শ্রীকষ্ের, এখন তাহাকে ভুলিয়া গঃখ 
পাইতেছি। ধশ্ম আমাদিগকে আবার শ্রীরষের সহিত যুক্ত করিয়া দিবে। 
শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, ভিনি বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বাশ্রয়। এই ধর্ম সত্য ধর্ম, ইহা 
নষ্ট হইবে না। বর্তমান. যুগে অনেক ভাললোক নাস্তিক বা অজ্ঞেয়তাঁবাঁদী। 
কিন্ত, তাহাদেরও একট! সিদ্ধান্ত বা নীতি আছে এবং তাহাঁরাও সেই নীতি- 
অনুসারে চলিতে চায়। সুতরাং, কে বলে তাহারা সকলেই ধন্মহীন? 
পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থা ব্লাইভেছে, আমরা এক নব-জগতে যাইতেছি। 
সে জগতে প্রতিযোগিত। থাকিবে না, সহযোগিতার প্রতিষ্টা হইবে । বহিসস্থ 
কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে চলার জন্তই প্রতিযোগিতার জন্ম হইয়াঁছে। 
প্রতিযোগিতার অর্থই দ্বন্দ, সংঘর্ষ, সংগ্রাম,_-কুরুক্ষেত্র। বাহিরের কর্তার 
হ্বকুম অন্ধভাবে জড় বস্থর মত মানিয়া। লওয়াতেই এই কুরক্ষেত্রের স্থষ্ি 
হইয়াছে । এক শ্রেণীর লোক বড় হইয়া, কর্তা! হইয়!, শাসক হইয়া, মালিক 
হইয়। থাকিতে চায়। ফলে স্বার্থ-সংঘর্ষ ও সংগ্রাম অব্্স্তাবী। একদল 
মালিক হইতে চাহিলেই আর একদল বিদ্রোহী হইবে । আমি নিজ 
জীবনে যে স্থথ, সুবিধা ও স্বচইন্দমতা চাই, অন্ত সকলেরও সেই সুখ সুবিধা ও 
চ্ছন্দতায় তুল্যরূপ অধিকার আছে, ইহা যদি হ্বীকাঁর করি, তাহা হইলে 
আর গোল থাকে না। ব্যক্তি মাত্রেই স্বাধীনতা না পাইলে পুর্ণাঙ্গ সহ" 
যৌগিত| হইতেই পাবে না। ইহাই যুগ লক্ষণ। নুতরাং বাহিরের ঈশর, 
বাহিরের বেদ, বাহিরের গুরু, ইহাদের শাসনের যুগ চলিয়৷ গিয়াছে। 
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ভয়ে বা লোভে ইহাদের নিকট আর কেহ ম|ুথা নোয়াইবে না। কিন্তু, 
তাই বলিয়, ঈশ্বর, বেদ বা গুরু কি থাকিবেন ন।? খুব থ|কিবেন, খুব 
ভাঁল করিয়া সত্য-রূপেই খাকিবেন। কিন্ত, এই ঈশ্বর, এই বেদ ও এই 
গুরু মূলে অস্তরের বস্ত, প্রেমের বস্থ। গদা চক্রের ভয়ে নহে, বাঁশির প্রেম 
রমে। ইহাই গীত! ও ভাঁগবতের ধর্ম, ইহাই নব বুন্দাবনের বার্তা, ইহাই 
শ্রগৌরাঙ্গন্রন্দরের শিক্ষা | ( বীরভূমি ৮-১২) 





বেরাগ্যের প্রবোধ। 


হর্গেশ ঠাকুর শাস্তিপুরের গঙ্গর ঘটে এক খড়ের কুঁড়ে ঘরে বাস 
করিতেন। হারাঁধন বণিক তাহার শিষ্য | হাঁরাধন সম্পত্তিশাশী, জ্্ী-পুত্রবস্ত 
ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। ধনের পিপাঁসা তার খুবই ছিল। ভগবানে ভক্তি থাঁকিলেও 
অর্থাশক্তি কম ছিল ন1। পয়সার হিসাব তার কোনদিন গোলমাল হইত 
না। সে বলিত, "আসলে ছু'টাক। ছাড়া যায়, কিন্তু সুদের এক পয়সাও 
ছাঁড়া যায় না। সুদহ কারবারের লগা |” 

হাঁরাধনের সংসার বেশই চলিতে ছিল। হঠাৎ একটা পুত্রের মৃত্যু 
হইল। হারাধনের স্ত্রী কান্দিয়া পাগল হইল। হারাধন পুত্র'শোকে 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল । দিনে ছুবেল! ছুগেশ ঠাকুরের কাছে যাইয়। 
কেবল শোকের কান কান্দিতে লাগিল । ঠাকুর মহ। উৎপাতে পড়িলেন 
কঙবার তাহাদিগকে ভীর্থ পর্যটনে যাইতে বলিলেন। তাহার! তাহাতে 
রাজী হইল না। পুত্র ত গিয়াছেই, আবার তীর্থগমনে কতকগুলি টাক! 
যাইবে। হারাধন হিসাবের ঘরে খুব টন্টনে ! 


৩৪৪ ভক্তি [১৬শবর্ষ ১১শ সংখ্যা 
রিকি তি হটিযোলিজরার টিন রেরিনিনি টি টিভি 

ঠাকুরকে তারা ছাড়ে না ঠাকুর একবার কামাধ্যায় যাইতে ইচ্ছা! 
করিলেন। হারাধন জিজ্জাসা করিল, হঠাৎ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া কাঁমাথ্যায় 
'্বাইীবন কেন? ঠাকুর তখন একখানি পত্র বাহির করিয়া দিলেন। পত্রে 
লেখ! ছিল-- 
*শ্রীশ্রচরণ কমলেষু নিবেদনধ্শগে 

বৃবা গভ বিশুদবার মার গিছেন। আপনকার টাকার কলস 
ও সোনার গহনা যা রাখিয়া গিথাছিলেন, তা নিয়া ঘাবেন। লোক সাথে 
আ!নিবেন। বাবার মরণ কালের আজ্ঞ, আপনকার ধন আপনাকে 
দিতে । গ্গীল্ঞ াঠ আসিতে জন্যথা করিবেন না। বাবা মরণকালে 
কলসের টাঁকা ঢালিয়। গণিয়! পাঁচ জনের সাক্ষাতে দেখিয়া ছিলেন, তাঁতে 
ষোল হাজার সাত শ বাইশ টাকা সওয়া সাত আন| আছে ।” 

সেবক শ্রীকুপ্তলাল মণ্ডল । 
গতি খালি। 

হারাধন পত্রপড়িয় অত্যন্ত আনন্দিত হইল । মনে ভাবিল ঠাকুরের 
এত টাকা সঙ্গে যাইলে অব্ঠ্য কিছু লাভ হইডে পারে। হারাধন সঙ্গে 
যাইতে প্রস্থত হইল। স্ত্রীও সঙ্গে চলিল। জগন তীর্থপর্যাটনে তাহার 
মন ব্যাকুল হইল। একদিন পরে কালীনগরে আসিল 1; সেখানে গণেশ 
বাবুর বাসায় অতিথি হইল। গণেশবাবু পরম ভাগবত, পরম ভক্ত, 
ধন্মুনি্ঠ ও সদ শয়। 

সন্ধ্যার পরে গণেশবাবু ঠাকুরের সম্ুখে বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাস! 
করিলেন কেমন আছ ?* গণেশবাবু ধীর ভাবে বলিতে লাগিলেন-_ 
“বড় ছেলেটাকে ত আপনি দেখিয়! গিয়াছিলেন। তার নাম ছিল সুকুমার, 
আজ আমার বয়ন বাহান্ন বদর, আমার বফধন যখন পঁচিশ, তথন সে জন্মে । 
আজ সাতাশ বৎসর পর্যন্ত যাহা কিছু রোজগার করিয়।ছি সমস্ত তাহার 
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পাছে ব্যয় করিঘা তাহাকে মানুষ করিয়া! ছিলাষ, পে এমএ, বি-এল 
»ইয়াছিল। গন বৈশাখ মাসে তাহার বিবাহ দিয় ছিলাম । তে-বাঁড়ীয়ার 
রায় বাহাদুর বিশনবাবুর কন্তার সঙ্গে। বিশনবাবুরও মাত্র এক কন্তা/। 
কন্তাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালীক, তিনিও কন্ঠাগত প্রাণ খুব আদরের 
কন্তার সঙ্গে আদরের ছেলের বিবাঁত পিশাছিলাম। এই গ্রামে যত 
ভদ্রলৌক সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, এমন বিবাঁহ অতি অল্পই হয়। 
যেমন ছেলে তেমন রূপগুণময়ী মেয়ে। সুকুমারের কপাল ভাল, তাই 
এমন লক্ষম'র মত সুন্দরী সরম্বতীর মত গুণবতী স্ত্রী লাভ করিল। তে- 
বাড়ীয়ার লোকেরাও বলিতে লাগিল, বিশন্বাঁবুর কন্তাল্ল খুবকপাল, তাই 
এমন সর্বগুণ সম্পন্ন পরম সুন্দর বরের হাতে পড়িল। এই রূপে ত বিবাহ 
হইল! আম সম্বীক আজ এক বৎসর পরমানন্দেই ছিলাম। স্কুমারের 
চাকুরি হইলে আর চাকুরি করিব না, ভগবচ্চিন্তায় কাঁলাতিপাঁত করিব 
এইরূপই মনস্থ করিয়াছিলাঁম। 

সে এম-এ, বি-এল হইলেও একাঁলতি করিল ন!। ভাঁরপরে সে ডেপুটা 
ইন্য্পক্টর হইল । দিই শত টাকা মাহিনা। আমি সহরের সমস্ত বন্ধু- 
বান্ধব লইয়া রাঁয় বাভাঁছবর বিশনবাঁবুকে আনিয়া খুব এক ভোঁজনাৎসব 
করিলাম। আুহাতেও প্রায় তিনশত টাকা খরচ হইল । ভাবিলাম 
ভগবানের আশীব্বাদ--এত দিনে সংসার-গারদে মুক্তি পাইলাম । এখন 
নিশ্চিন্ত হইয়া একবার শ্রীভগবানের স্মরণ মননে উপবেশন করিব। কিন্তু 
পনের দিন চাকুরি করিবার পরই সে তিন দিনের জ্বরে দেছত্যাগ 
করিয়ছে। আমার আশার স্বপ্ন ভাঙ্গিযা গিয়াছে । যে মায়ামোহে এত 
কাল নাচিয়া ছিলাম, তাহার কুম্বাটীকা। অপসারিত হইয়াছে। 
ংসারাভিনয়ের এক অঙ্কে যবনিক1 পতিত হইয়াছে 1” 

ঠাকুর বলিলেন_-তাইত হারাধনের মুর্খ অপদার্থ ছেলের মরণে স্বামী 
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সপন শত 








বিশ্ববিজয়ী গুণবান পুত্রের শোকে ত আত্মহার! হইবেই ! 

গণেশবাবু না প্রভু, আত্মহারা হইব কেন? ভুল বুঝি ছিলাম, 
তাহার সংশোধন হইল। পথ ছাড়িছা চলিয়া গি্লাছলাম, আবার পথে 
আসিলাম। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়া ছিলাম দে ভ্াস্তি দূরীভূত 
হইল। আমি আমার রব সব্বদা ছিল, তাঁর উৎপাত গেল। স্বপ্প 
দেখিডে ছিলাম ঘুম ভ।ঙ্গিল, এখন বেশ আছি। 

হারাঁধন ও তাহার প্তী বসিয়া সব শুনিল। তাহাদের মনের ক্ষোভ 
কতক মিটিয়া গেন্। আবার সকলে চজিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে 
তেলিহাটী উপস্থিত হইলেন, চন্দ্রবাবুর বাড়ী উিলেন। চক্ত্রবাবুও ঠাকুরের 
একজন শিষ্যু। 

সন্ধ্যার পরে চন্দ্রবাবু এবং অন্তান্ত সকলে ঠাকুরের সম্মুখে উপবেশন 
করিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন ক্আছ ?” চন্দ্রবাবু বলিলেন; 
প্প্রভো। তা আর কি বলিব। কোন সম্তানাঁদ ছিল না, ভালই 
ছিলাম। আপনার আশীর্বাদে এক কন্তা হইল। আপনিই তার 
নাম সতী রাখিয়া গেলেন। সতীর বয়ন ক্রমে তের বৎসর হইলে 
মোহনপুরের জমিদার কেদাঁরবাবু নিজে তাহাকে দেষ্তিতে আসিলেন। 
অাহ।র পুত্র জ্যোতি তখন বি এল পাশ করিয়াছে । * বয়স মাত্র একুশ 
বখসর। দেখিতে রাজপুত্রের মত। যেমন বড়মান্ুষের ছেলেঃ তেমন 
বর্ধমান শিক্ষায় শিক্ষিত, তেমন নগ্র। তাহার স্বভাবে বিলাসিতার 
লেশ মাত্র ছিল না। 

কেদ।র বাবু সতীকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। পাচথান মোহর 
আশীর্বাদ করিলেন। আমিও দেখিলীম «মন সংসারে, এমন ছেলের 
সলে সতীর বিবাহ ঈঈঈ।ঘশীয়। গত বৈশাখ মাসে খুব ধুমধাম করিয়া 
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শীট 


বিবাহ দিলাম। জজ্যষ্টমাসে জ্যোতির জ্বর হইল। কলিকাঁতার 
রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন চিকিৎসা করিলেন । পনের কুড়ি দিনের মধ্যে 
রোগ কঠিন হইল। শেষে সকলের পরামর্শে প্রথম গ্যাস সাহেব 
তারপরে বার্ড সাহেবকে দেখান হইল। রোগ আর হটিল না। 
গত আষাঢ় মাসে গ্যোতি আমাদের মায়ামমতান বন্ধন ছিন্ন করিয়া, 
তার নিত্য ধামে চলিয়। গেল। তার শোকে কেদার বাঁবুর স্ত্রী 
একেবারে উন্মাদিনী; কেদাঁর বাবু শোক সংবরণে অসমর্থ হইয়া দিন 
রাড মদ খাই! মাতাল। আর আমরা স্ত্রীপুরুষে জীবম্মত। সতী 
যখন সম্মুখে আসে তখনই এক ছবিসহ যাতনা মর্মে মে অনুভব করি। 
কিকরি একবার মনে করিলাম বালবিধবার বিবাহ দ্রেওয়া কর্তব্য । 
মুখেও ছু'চার কথা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বলিয়৷ ছিলাম, শুনিয়া সহী একদিন 
আমাকে বলিল, “হা বাব! তুমি শ্রেচ্ছ ন! যবন? ভাহার্দের মধ্যে 
বিবাহ কেবল ইন্জ্রিয় স্থখ-ভোগ লইয়-_ভাহাঁদ্দের মধ্যে বিবাহ হাটের 
গরু বেচা কেনার মত। একটা কিনল, পছন্দ না হইলে বেচিয়া আসিল। 
সীতা সাবিত্রীর জগতে বিবাহ ষে ইহ-পরকাঁল লইয়া সেখানে শ্ত্রীসাধনার 
সনিনী, স্হধর্দ্িনী। সেখানে স্বামী স্ত্রীর অদ্ধাঙ্গ। আমার এ অঙ্গের 
অদ্ধেক যে, সে আমার সঙ্গেই আছে । সুতরাং আমার আর অর্ধ অঙ্গের 
বিনিময় কিরূপে হইবে । তবে যদি এই দেহের অদ্ধেক কাটিয়া লইতে 
পার, এবং সেই অর্ধেকের বিবাহ দাও. দিতে পার) কিন্তু তার মধ্যেও 


আমার ইচ্ছ। অন্চ্ছার কথা আছে। কেবল ভোমাদ্দের ইচ্ছায় তাহ 
সম্ভব নহে ।” 


ডের বৎসরের মেয়ের মুখে এইরূপ কথ শুনিয়া আমরা আমাদের 
ইতর সংকল্প ত্যাগ করিলাম। 





সত্যদর্শণন 
( শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ) 
(৫) 

আমর! এই একজন গৃঠস্থের দৃ্গাস্ত হইতে আরও অনেক ভাবে 
সভাগ্রহণ করিতে পারি। বাহির হইতে দৃষ্টি ৪ই একজন গৃতস্থের 
অন্তঃপুরে চলুন । সেখানে ওই আকর্ষণের কতভাব ! মধুরভাবে তিনি 
তীাহ1র গৃহিণীকে লইঘাই গৃহস্থ; তাগাদের উভয়ের কেহই পুথকভ!বে 
গৃহস্থ নহেন, উভয়ে যুগলে এক হইয়াই গৃহস্থ । আবার দেখি, তাচাদের 
উদ্বেল ভাবপ্রবাহ যেন অবসাদে শান্ত হইফ্া উভদকে একটু একটু 
স্বতন্ত্র করিয়াছে এবং উভয়কে বিভিন্ন পিতৃত্ব ও মাতৃত্বভীব বিশিষ্ট 
করিয়াছে । সেখানে প্ররুতি গহণী আপন। হইতে কত বিভিন্ন বার্টি 
প্রনব করিয়াছেন, এবং মরধুর্ধাহীন কেবল বাৎসলো মগ্ডিত হইয়া সেই 
প্রস্ত বনু বাষ্টিকে পাজন করিতেছেন । কথন বাঁ সথ্যভাবে সন্তাঁনেরই 
সহ হাস্তপরিহীদ করিতেছেন, কখন সম্তভানেরই সেবিকারপে দান্তে 
তাহার মলমুত্র পরিস্কার করিতেছেন, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ম পানীয় 
যোগাইতেছেন, শ্রত্ত সষ্তানকে বীজনও করিতেছেন, আবার কখন৪ 
বাৎসলো সন্তানের আশ্রম ₹ইয়।_-তাহার সকল ভার লইয়াছেন, তাহার 
চোঁখের জল মুছাইয়। সামনা দিতভেছেন, কখনও বা ভাঁড়ন-ভর্খসনঃ 
করিতেছেন! এ সংসারে পুরুষ কর্ত! হইয়াও গৃহকন্দ্ে নিষ্কিদ, শুধু 
গৃহিশীদপ্ত কর্তৃত্ব লইয়াও গৃহমধ্যে মাত্র সাক্ষীন্ব্ূপ বর্তমান; তাহার 
কর্তৃত্ব গৃহিণীর ভিতর দিয়াই পরিক্ফুট! গৃহিণী তাহাকে কর্তা বলেন, 
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তাহার পরামর্শ ও সাহাযা লইয়া গৃহস্থিত পরিজনগণকে রক্ষা করেন, 
ভাই তিনি কর্তা ও রক্মক, নতুবা পরিজনবর্গ তাহার কোন কার্যে ই-- 
কর্তৃত্ব দেখিতে পার না, বরং দেখে তিনিও তাহাদেরই মত গৃহিণীর 
নিকট অন্প্রর্থী । যতকিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য গৃহিণীরই ভাগারে। আর 
গৃহিণী কি করিতেছেন? পুত্রকে ভা বপুষ্ট ঝা বুবক দেখিয়া তাঁহার বিবাহ 
দিছ। তাহাকে একটি ম্বতদ্্ গৃহস্থরূপে গডিতেছেন, কন্তাকেও বিবাহ 
দিনা অন্তত্র একটি স্বতন্ধ গৃহস্থ গড়িবার সহায়তা করিতেছেন । 
প্রতিই এ বিশ্বে গৃহিণী, এইরূপে তিনি এক গৃহস্থ হইতে বু গৃহস্থ 
গড়িতেছেন! পুরুষ কর্তা হইয়া কত্তীর অধীন-মহামায়ার অধীন,- 
তাহার কর্তীত্ব আর তাতে নাই! তাহার প্রয়োজনীয় অন্নের জন্ত ও 
তাহাকে কর্তৃর নিকট প্রার্থনা করিতে হম! ইাঁই মহামাার খেলা! 
ইহাই বহিমুখী কেন্দ্রের বিশ্বলীল! ! 

সকল অন্তঃপুরেই কিন্তু এই বহিমুখী বিশ্বলীলার বিকাশ নাত? 
সকল গাঁছেই ফল ও বীজ জন্মেনা, ফুল পর্যন্তই কোন কোন গাছের, 
বিকাশের সীমা দেখা যাঁয়। পাঠক, চলুন ওই আর একজন গৃহস্থের 
অন্তঃপুরে যাই । এখানেও গৃহস্থ যুগলে, কিন্তু পিতৃত্ব-মাতৃত্ব বৈশিষ্ট্য 
“বিভিন্ন হইয়া! নহে ! এখানেও মধুর ভাব, কিন্তু সে ভাবে অবসাদ নাই! 
এ মাধুর্যের ভিতর দীস্ত-সখ্য-বাৎসলোর অভাব নাই বলিয়া বুঝি এ 
যুগলের বু হইয়া ওই সকল আন্বাদনাকাজ্কও জাগেনাই ! এখানে 
শুধুই ভাবের প্রবাহ বহিতেছে ! এখাঁনে গৃহিণী কত ভাবে গৃহীকে 
সেবা করিয়া তৃপ্ডিলাভ করিতেছেন, তিনি কখনও দাঁসী, কখনও সখী, 
কখনও ব! বাঁৎসল্যময়ী ভর্তু বা পাঁলিকা, আবার কখনও উভয়ে কোনও 
পার্থক্য নাই--উভয়েই একভাবে মধুরে। গৃহীও কখন সেবকরূপে, 
কখন: সখারূপে, কখনও বা ভর্তা বা পালকরূপেঃ আবার কখনও বা' 
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পার্থকাবিগীন মধুর। যদি আঁকার সাদৃশ্যে বিচার না করিয়। শুধু 
ভীবসাদৃশ্যে বিচার কর! যায়, তবে এই যুগলের কে কর্তী কে কর্ত, 
কে পুরুষ কে প্রকৃতি, তাহা নির্ণয় করা স্কিন হইয়া পড়ে । উভয়েই: 
উভয়ের ভাবে বিভোর) যর্দ অপর কেহ তাহাদের ভাবে আকই হইয়া 
তাহাদের সহিত একবার পরিচিত হন, অমনি তিনি তাহাদের গৃহস্থালীরই 
একভান হইযী পড়েন । এমনি কত অপরজন, ধীহাঁদের বাহিরে পুথক 
পৃথক গৃহস্থালী থাকিলে, তাহারা এ অস্তঃপুরেরও পরিজন ; যেন এ 
অন্তঃপুরে বহুকে আনিয়! একত্র কর! হইতেছে, কিন্ধ এখান ভইতে 
আর বন্ত গড়া হইতেছে না) এ গৃহস্থালীর কার্যযভার সকলেরই, আবার 
প্রত্যেকেই নিপিপ্ত । তাই কখন এ গৃহের ভাঁগ্ডার কোন ব্যক্তিবিশেষের 
বর্তৃত্বাধীন নহে । পাঠক, আমি এমন ভাষা জানিনা যদ্বারা এই, 
অন্তঃপুরের সমাক্‌ বর্ণনা করিতে পারি। আপনার আশেপাশে যদি এমন 
কোন গৃহস্থ দেখিতে পান, তাহাদের সহিত পরিচিত হইয়া তীভাদের 
অন্তঃপুর দর্শন করিবেন । দেখিবেন সে গৃহস্থালীর শোভা শুধু ভাব 
বিকীর্ণ করিয়াই কালে শুক!ইয়া ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্ত সে ভাব 
চিরকাল বিশ্বে বর্তমান থাকে; ভবিষ্যতে কত গৃহস্থ সেই ভাব পাইয়া 
ধন্ধ হয়। ফে গাছের পুষ্পশোভা পর্যযস্তই বিকাঁশের সীমা তাঁহার 
ফুলের গন্ধ বড় মুছ ও মধুর; তাঁহার গন্ধ বাঁভাসে মিশাইয়া থাকে । 
এইপ্রকার গৃহস্থের জীবন ভাবরূপে, এইপ্রকার গাছের জীবনও গন্ধ- 
রূপে পরিণত হইয়া! অনস্ত সত্যের অনস্তভাবে সেবার নিযুক্ত হইয়া থাকে । 

গৃহস্থের পৃর্বোক্ত ছুই অস্তঃপুরে এক সত্য ছুই ভাবে বিকশিত; 
বহিমুখীভাঁব ও অন্তঃমুখীভাব ; বিকার ও পরিণাম। সত্যের এই -ছই 
তাঁবই* বিশ্বে নিয়ত বর্তমান । বহিমু্খীভাবে পুরুষ কখন মহামায়া 
প্রকৃতির পারে কখন বা! পদতলে তদধীন হুইয়। বর্তমান! অন্তরঃমুধী- 
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ভাবে যুগলে নিত্যানন্দমঘ, সচ্চিদানন্দমময় ;--উভয়েই উভগ্মের অধীন 
এবং উভয়ে ঘালয়া স্বাধীন! এই হু দল,_-বীজমধাস্থ দল বা দাইল, 
যাহা অস্কুরোদ্‌? গনকালে উহার প্রকৃত ছুই পত্রক্গপে প্রকাশ পাইয়! 
থাঁকে, বিষয়, ও আশ্র্, স্ব! ও তাহার প্রকাশ বা মুক্তি, পুরুষ ও প্ররুতি 
মিলিয়াই এক দডোর বর্তমানতা। সম্ভব করে, এক বৃক্ষের প্রকীশ সম্ভব 
করে। ইহারা এক ধ্রিসনদীর ছুই কুল রূপে বর্তমান হইয়। উহার 
প্রবাহ বহিতেছে! মুল যুগল হুইভে এই রদসপ্রবাঁভে উৎস উঠিতেছে, 
বৈচিত্ররয় বিশ্বে বন্ধ বিচিত্র গ্রবাঁহের মধা দিয়া বহিমুখে বিশ্বমর ছড়াইয়া 
পড়িতেছে, আঁবাঁর একই সঙ্গে কত যুগলের মধাদিঘা অন্তমুথে প্রবাহিত 
হইয়া! মূল যুগলে বাইঘ্স। উপনীত হইতেছে । সেই রসম্বূপ--প্রসো বৈ সঃ” 
_সচ্চিদানন্দের র"লীলার প্রকাশই বিশ্ব! এ রপলীলাঁর বিরাঁম নাই! 
ভজন ক্রিছা দ্বারা বিশেষ স্থন্ধে নিষ্টালাভ ঘটলে বিক্ষিপ্ত মানবমন 
ওঁকনিষ্ট হইয়া বিশেষপত্বন্ধে। কুচিসম্পন্ন বা তদভিমুখী বা অন্তংঘুর্থী হর, 
*এবং আপনাতে আসক্তি ব আকর্ষণ অনুভব করিয়। থাকে । এই 
আকর্ষণে পড়িলেই মানবের ভাবনেত্র বা অন্তঃ টি খুলিয়! যায়, তখন 
সে এই বিশাল বিশ্বময় ভাবের খেল[ই দেখিঙে থাকে, এবং ভাবনিধির 
অনস্তভাবে প্রভাবিত এই বিশ্বলীলায় লীলার সহ্ঠায়ক্ক বা সাথীরূপে 
আপনাকে বোঁধ করিয়। লীঙ্গাতেই লীল্ময়কে এবং বিশ্বকেও পাইয়! 
স্বীকেন। এই পাওয়াই সম্পূর্ণ হওয়া, অভীবমুক্ত হওয়া। পূর্ববর্তী 
সাধকের! ভাবনেন্র-বা অন্তঃদ্রিতে এই রসলীলা দর্শন করিয়া! উহার 
প্রচ্াশের যে চিত্রাঙ্কন করিয়। গিয়াছেন, আঙ্ন পাঠক, 'আমরা একবার 
দেই চিত্রথানি দেখি। আমাদের অবশ্যই কামনাঁকলুষিত চিত দন 
হ্ইবে কিন্তু রসতে। কামনা! কলুধিত নছে, উহ চিরপবিজ্র, এই বৌধন্বরূপ 
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শ্রদ্ধা থাকিলে, একটু আভাস__একটু পরিপ্ক্ট পরোক্ষঙ্ঞান ত হইবে, 
উহীই লাভ। 

ইতঃপূর্েই আমরা রসের ছুইটি প্রধাহ দেখিলাম, বহিঃমুথ প্রবাহ, 
ও অন্তঃমুথ প্রবাহ, বা বিপ্রলন্ত ও মিলন। এ প্রবান্জেঃ ছুই কুলের 
মধ্য দিঘাই,_-প্রকৃতি ও পুরুষের মধাদিয়াই,__আশ্রয় ও বিষয়ের মধ্য 
দিয়াই,--শ্রিয়া ও প্রিয়ের মধ্যদিয়াই প্রবাহির্ত হইতেছে! প্রিক্ত্বই 
রস, যাহা ছুইকুলের সংযোগ সাধন করিয়। বহিয়াছে। জগতে আমর! 
প্রি ও প্রিগ্কা দেখি, কিন্তু উহা যেন অসম্পূর্ণ । জগতে যত অভাব আছে 
সকলগুলিকে একত্র করিয়া তদ্বার1 ষদি কোন মুপ্তি প্রস্তুত ক যায় 
জথব1 যে মু্তি আশ্রয় করিয়া! মানবের সকল প্রার্ঘনীঞ বা কাম্যবস্ত বর্তমান 
হয়, তাহাই সম্পূর্ণ প্রিয়, এবং প্রিয়ের সকল আকর্ষণ যাহাতে বর্তমান 
হয়, তাহাই প্রিয়ের সম্পূর্ণ প্রিয়! । প্রিয়া না হইলে প্রিয়কে প্রিযবোধ 
করা যায় না তাহার সকল আকর্ষণকে আশ্রিত করিতে না পারি 
_- প্রকুতিস্থ হইতে না পারিলে--রসোপলব্ধি করা অসম্ভব। অপ্রফৃতিস্থৎ 
জনের রসোপলন্ধি হয় না। সুতরাং আমাদিগকে ও প্রকৃতির মধ্য 
দিয়াই রসচিত্র দর্শন কম্িতে হইবে। 

বিপ্লব [রবের চূতুর্কিধ প্রকাশ দু হয়, যথা__পুর্বরাগ, মান, 
৫৫মবৈতিত্তা ও প্রবাস। মিলনরসের ও বিরহের প্রকাশের পরম্পরা রুম 


চতুর্বিধ প্রকাশ হইয়। থাকে, যথ।,__সংক্ষিণ্ড মিলন, সংকীর্ণমিলন,- সম্প মূ 
বা সম্পূর্ণ মিলন এবং সমুদ্ধিমীন মিলন। | 
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মাপিল। “ভক্তি-নিকেতন” 
পোঃ--আন্দুল-মৌড়ী, জেল! হাওড়া। 
1 হইতে 
২ সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত । 
৮০ ) বাঁষিক মুল ডাকমাশুল সহ সর্বত্র ২।০ দেড় টাক! 
/ নমুনা প্রতি খণ্ড ১০ তিন আম!, ভিঃ পপিতে ১%/* আন। 


1৮ 
৮০০ 


টু 
জজ 
২ 







9 স ॥ মে 271 
৬৭ ক পস্লেনঞ্প্প্র, 0 নিসা ০০ ৃ 
৮ ৩ %1 


মি ওর | 
কার্ঠন-গীতি-সংগ্রহ 
ঙ ৩” 
দ্বিতীর সংস্করণ 
পরিধর্তিত ও পরিবদ্ধিত আকারে বাহির হইয়াছে। 
প্রায় এক বৎসর যাবৎ প্রথম সংস্করণের পুস্তক ফুরাইয়া যাওয়া 
অনেকে পৃস্তক চাহিয়া হতাশ হইয়াছেন। সত্বর গ্রহণ না করিলে 
এবারেও সকলকে দিতে পারিব না!) প্রথম বার অপেক্ষা গানে ও 
পদাবলীতে প্রার ৬১।৭১ খানা পদ বাড়িযাছে। ছাঁপা ও কাগজ পুর্ববাপেক্ষা 
উত্তম হইয়াছে, তথাপি মূল্য বাঁড়ান ভদ্ধ নাই, সেই ১॥* দেড় টাকাই 
আছে, কেবল কলেবর বৃদ্ধির জন্ত ডাক মাশুল বেশী হইয়াছে। ভিঃ 
পিভে লইঙে ডাক খরচাদি সহ ২২ দুই টাঁক। পড়িবে । 
প্রাপ্তিস্থান+_ ম্যানেজার “ভক্তি-কার্ধা লয়” মাসিল ভক্তিন্নিক্েতন্ন 
পো£ আন্বুল-মৌড়ী, ভাঁওড়া 


স্ীগোরলীনা গীতিকাব। 


ভদ্ভিপাঠকগণের চিরপরিচিত স্বন্াবকবি শরীয়ত 
বিশ্বরূপ গোহ্বামী ব্রিচিত; এতদিনে শ্রীগ্রন্থ প্রকাশিত 
হইল । অ:টপ্রেসে উত্তম এ ণ্টক কাগজে সন্দর ছাপা 
হরৃহৎ গ্রস্থ । মুল্য ২।* টাকা বাঁধাই ৩২ টাক। 
ভক্তি কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে । 
১৬খএ বিন স্াট দ্মানসী প্রেস হইে গ্রকাশক কর্তৃক যুদ্রিত। 


জীব াজহমন্পো জন্ুতি। 





৯ 
৬শ বধ দ্র শ্রাবণ 
২ চশ শু 
১২শ সংখ ১৩৩৫ 





ধন্দম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিক' 
টির দেরীতে 
“ভক্তির্ভগবতঃ সেব। ভক্তিঃ প্রেম-ম্বরূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপ1 চ ভক্তিভক্তহ্য জীবনম্‌ ॥” 


নিবেদন 


মুক্তি চাহিনা আমি »_- 

ভা্ত থাকুক্‌ চরণে তোমার, 
হে মোর জীবনস্বািম ! 

দীন-দরিদ্র অনাথ-আতুর, 
কাদে যার] নিশিদিন,-- 

দ্বণ্য যাহারা, পতিত ধাহারা, 
সমাজে যাহার! হীন ;-- 

৩।”র! পড়ে রবে কাদিবে নিত, 

পাইবে না তব নাম্‌; 

আমি কি শুধুই তব নাম গেয়ে, 

পুরাব মনঞ্কাম? 


ভক্তি [ ২৬শবর্ধ ১২শ সংখ্যা 





তা"রা৷ পড়ে রবে, কেমনে আমি গো, 
লইব নিজের মুক্তি? 

সে মুক্তি চাহিনা ; থাকুক আমার, 
তোঁমার চরণে ভক্তি | 


ভাই লয়ে আমি, তব নাম গাহি, 
গাহিতে শিখাই সবে; 


ছুঃখীর সনে কীদি আমি ওগো! 
চিরদিন এই ভবে । 

মোর যত 'ভাঁল+,-_ তোমারি সে দেওয়া, 
ভোঁমারেই ফিরে দিব; 

“মন আছে যত, আমারি সেগুলি, 
সেগুলি আমি-ই নিব। 

ছুঃখীর ছুংখ, আর্তের বাথা, 
সেগুলি আমারে দাও ; 

তার বিনিময়ে, তাদের হৃদয়ে, 
শাস্তি ঢালিয়া দাও । 

বাথিতের বাথ দাও মোরে,আর 
বহিবারে দাও শক্তি; 

আর যেন মোর হৃদয়েতে থাকে, -- 
ভোমাতে অচল! ভক্তি । 

আমারে হুঃখ দিয়ে যেন ওগো, 

৬. জুড়ায় দুঃঘীজন 

নখ নিয়ে মৌর, দাও মোরে দুঃখ, 

এই মোর নিবেদন ॥ 
শ্রীনৃদিংহদ্েব বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বৈষ্ণব-ধন্মের অবস্থা 


( ভবঘুরের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত । ) 


আজকাল এই যে নানাদিক হইতে, নানাপ্রকারে, নানাজনের দ্বার! 
ভুবন-মঙ্গল হরিনাষের পুণ্য-প্রবাহ তরঙ্গের উপর ভরঙ্গ তুলিয়। জন সমাজে 
প্রবাহিত হইতেছে, এই যে টৈষ্ণব-ধর্ম পূর্বাপেক্ষা যেন অনেকটা বিদ্বেষিতার 
রা গ্রাস হইতে মুক্ত হইগ্রা নানা সমাজে সমাদূভ ও পরিগৃহীত হইতেছে, 
ইহার কারণ কি?নিদাঁন কি? এই বিষন্ন তেমন করিম! কেছ অনুসন্ধান 
করিয়াছেন কিন! জানি না । আমার মনে হয় ইহার কারণ, ইহার নিদান 
যদি জানিতে হগু তবে মূল খুজিভে হইবে। যথন ভারতের আপামর 
সাধারণে বড সুদিন সমুর্দিভ হইতে দেখিয়াঁছিল, সেদিনের নবোদ্িত দিনমণি 
আমাদের ছ্বিজমণি শ্গৌরাঙগ সুন্দর । গুণমণি গোরাশশীর বিমল 
কিরণজালে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, ভাঁরতের নানাস্থ।(নে নানীপ্রকার 
ভক্ত-কমল ফুটিয়া উঠিরাঁছিল, মধুগন্ধে দশদিক পরিপুর্ণ হইম্াছিল, 
ঝাঁকে ঝাকে মধুকর মিলিত হইয়! মধুর বঙ্ক।রে কর্ণ রসায়ন করিয়া! ছিল। 
একথ! সত্য কি না, বৈষ্ণব পুরাঁতত্ববিদ পাঠক মান্ধেই ভাহ1 বলিতে পারেন। 

কেহ হরত ইহা মুক্তকণে স্বীকার করিবেন, আবার কেহ হয়ত 
বলিবেন, বৈষ্ব ধন্্দ কি এতই অপ্রাঁচীন যে, সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে 
ইহাঁর অস্তিত্ব ছিল না?” উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, ছিল, জগতে নুতন 
কিছুই হয় না । এককালে যাহ! নষ্ট হইয়! যায়/ কালে তাহাই পুনঃ স্থাপিভ 
হয় মাত্র। ভক্তিযোগ ছিল কিন্তু সে এক প্রকারের আর এ এক প্রকারের । 
এ ভক্তি শাস্ত্রে ছিল কিন্তু আচরণে ছিল্‌ না, যাহাও আচরণে ছিল তাহাঁও 





৩৫৬ ভক্তি [ ২৬শবর্ষ ১২শ সংখা 








জ্ঞান কন্মের আবরণে এমন আবুত ছিল যে, সহজে তাহা কেহ ধরিতে 
পারিত না। এক্ষণে যেন সে আবরণ পরিমুক্ত হইল। 

সেকালের বৈষ্ণব ধন্ম যেন এ কালের বৈষ্ব-ধন্মের কলিকা বলিয়া 
মনে হয়। কালক্রমে এখন সেই কলিক। প্রশ্ফুটি, মধুভরে ঢল ঢলাইত, 
সেল শমুকুল অনিল প্রবাহে উদ্দাম হৃত/মান! সে কালের বৈষ্ঃব-ধশ্ 
যেন বালিকা, পিতামাতার শাসনাধীনা, আর এ কাঁলে যেন সেই বালিকা 
নবযৌবনীরন্তে নবপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়া উদ্দাম প্রেমতরঙ্গে নাচিয়া না চয়। 
নিজ প্রাণকান্তের কমনীয় কণ্ে কাণস্তিময়ী রাঁগমালা পরাইতে ছুটয়াছে। 
সে কালের বৈষ্ণব-ধন্দর যেন নিভৃতে নীরবে লুকাইয়া লুকাইয়া কাত্যাম্ণীর 
বত করিতেছিল, একালে যেন সেই মনচোরার মুরলীরবের মোহন 
আকর্ষণে জ্ঞান ছাঁড়িঘা, কর্মফেলিয়া, দেহ গেহ কুল ধম্ম লঙ্জ! ধৈর্য আত্মীয় 
স্বজন্‌ ভুলিয়৷ নিজ প্রাণকাস্তকে দেখিতে পাঁগলিনীরন্তায় যমুনা পুলীনে 
ছুটিয়াছে | তাহা হইলেই পাঠকগণ, বুঝিযা দেখুন সে কালে আর এ কালে 
কত পার্থক্য। 

এন্ত পার্থক্য কেন জানেন? সেকালের বৈষ্ব-ধন্ম কেবল শাস্ত্রের 
উপদেশে চলিত আর এ কালের বৈষ্ণব-ধন্ম স্বমপং তিনি প্রচার করিঘ্াছেন। 
শুধু প্রচার নয়, স্বশ্ং আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই জন্তই ইহার 
এত গরিমা। সুতরাং নিতী্ত শ্রদ্ধাহীন, আমার ্ঠায় কঠিন হৃদয় বিশিষ্ট 
পাঠক ভিন্ন কে অস্বীকার করিবেন যে, যেদিন এই শুভদিনের প্রথম উন্মেষ, 
সে দিনের উজ্জ্বল দিনমণি অশেষ গুণমণি আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নহে । 

ঘোর কলির অন্ধকারে জীব স্থপথ ভুলিয়া কুপথে চলিয়াছিল, সেই 
নুর্ধ্ের বিমল কিরণে নিজপথ দেখিতে পাইল, আপনার অমূল্যধন হারাইয়া 
কাঙ্গালী হইয়াছিল এই আলোকে সে সেই হারা'নধি কুড়াইয়া পাইয়া! 
ধন্ত হইল, অপাঁর আনন্দে আ্মহার! হইয়া উদ নৃত্য আরম্ত করিয়! দিল । 


শ্রাবণ, ১৩৩৫ ] বৈষ্বধন্ম্ের অবস্থ। ৩৫৭ 
বলিতে গেলে এক কথায় বলিতে হয় যে, ভারতে সেই একটা দ্রিনের মত 
দিন হইয়াছিল । আর হয় নাই-হবে না। 

লীলাময়ের ইচ্ছায় আবার ষেদিন সেই দ্রিনমণি অন্তগমন করিগাছেন 
ভারতে9 সেই ক্ষণে কুহু রজনীর সমাগম হইয়াছে । তবে ঘতক্গণ সেই 
দিনমণির সন্ধা।কুণরাগ বিভাষিত ছিল ততদিন সেই কমল বনের শোভা, 
নষ্ট ভয় নাই, তাঁর পর যখন তাঠাও গেল তখন কমল বনের শোভা 
কমিল, স্ুগন্ধের আকর্ষণে আগত অলিকল কোথায় লুকাইঈল, ভ্রমর ঝন্কত 
কমল বনে ভেককুলের “মক্‌ মক্‌” রব উঠিল। ভারতে ঘোর নিশীথিনীর 
মপীনিন্দিড তমোরাশী আসিয়৷ সকল শোঁভা ডুবাইয়া দিল । 

তাহ। হইলে একথা বেশ বুঝাযায় যে, যাহাঁর প্রভাবে ও অভাবে 
এ পরিবর্তন সেই ছ্দিনদিনমণি শ্রীগৌরচন্দ্রই এই বর্তমান পরিবর্তনের 
নিদন। জীবের ছুর্ভাগ্য বসেই হউক বাঁযষে কোন কারণেই হউক এত 
দিন তাহাকে ভুলিয়া ছিল, এখন সমাজের প্রায় সব্বত্রই আবার তাহার 
পবিত্র আলোচনা আরস্ত হইমীছে | বর্তমানে যে চারিদিকে সুপবিত্র 
বৈগ্ঃব-ধর্মের বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহাঁও যে সেই কলি- 
কলুষহারী__দিনমণি শ্রাগৌরাঙ্গ সুন্দরের শুন্বীলোৌচনার ফল এ বিষয়ে 
কোনই সন্দেহ নাই--থাঁকিতেও পারে না। 

সমালোচক তুমি হয় ত এ কথা শুনিয়া নাসিক! কুঞ্চিত করিবে, কিন্তু 
বিচলিত না হইয়! স্থিরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি ১৪০৭ শকের পর- 
বন্তী সামাজিক অবস্থা! যথার্থই জগতের এক ন্মরণীয় কিনা? এমন বিশ্ব 
প্রেমিকতা যে ভারতে আর কখনও উদ্দিত হইয়াছিল ভাঁহ! বোধ হয় কেহ 
বলিতে পারিবে না। শুধু ভারত নয়, তোমার অভিজ্ঞতা দ্বারা সমগ্র 
পৃথিবীর যতটুকু স্থানের বিবরণ জানতে পারিয়াছ, তাহার মধো কোন 
স্থানে, কোন কালে এক্প হইয়াছিল বলিয়া কোন নিদর্শন দিতে পারিবে 





৩৫৮ তক্তি, [ ২৬শ বর্ষ ১২শ সংখা! 





কি? গোরাঙ্গ সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে যেভাব হইয়াছে তাহা আর কখন হয় 
নাই, হইতেছে না, হইবে বলিয়াও মনে হয় না। 

সমগ্র গৌড়মণ্ডলের রাজ! মহারাজা, বায় রাওল প্রভৃতি সন্ত্াস্তবর্ 
রাজ-মন্ত্রী, রাজ-প্রতিনিধি এবং যাবতীয় উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী ; যতি, 
রঙ্মচাী, সন্ন্যাসী, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অন্প্রদায়িগণ ; 
বৈদিক, দার্শনিক, শৌরাঁণিক, তান্ত্রিক এবং স্মার্ত ভট্রাচাধ্য প্রভৃতি পণ্ডিত" 
মণ্ডলী, স্ত্রীলোক, বালক, জড় অন্ধ, খঞ্জ এমন কি নীচমুর্খ যবন, চণ্ডাল, 
চেরি, মগ্প, লম্পট, নরঘাতক প্রভৃতি । সমাজের উচ্চতম উচ্চ হইতে 
নীচতম নীচ পর্ধাস্ত একত্রে গাথা,এক অপুর্ব বস্তর প্রতাঁয় প্রতিভাত, আহা! 
সে কি অপুর্ব! কি অলৌকিক 1! কি পবিত্র দৃশ্ত 11! সকল হৃদয়েই বিশ্ব 
প্রেমিকতান্ু উজ্জ্বল প্রবাহ সমভাবে প্রবা হিত,সকল হৃদয়েই সমান ঈপ-প্রেম 
সকল দেহেই সমান বেষ্ণবীয় লক্ষণ, সমান সাত্বিক বিকার, সকলেই যেন 
কি এক অপূর্ব গ্রেম্ভক্তির পুততরঙ্গে নৃত্যমান। সত্য করিয়৷ অকপটে 
বল দেখি ভাই, এই গৌড়মণ্ডলে এমন সুখের দিন কি আর কখনও 
হইয়াছে? 

বৈষ্ণব পুরাতত্বব্দিগণ ধাহার! বৈষ্ণব জগতের পরিচয় সমধিক অবগত 
আছেন তাহার! তো জানেনই, ধাহার] জানেন ন! তাহারা বৈষ্ণব ইতিহাস 
অনুশীলন করিয়া বৈষ্ণব মহাঁআগণের পরিচয় অবগত হইলেই বুঝিতে 
পারিবেন যে, গৌরাঙ্গ সমাজ কত বড় উন্লত সমাজ , কতবড় একভার উচ্চ 
নিদর্শন, কেমন বিশ্ব প্রেমিকভাঁর উজ্জ্বল আদর্শ। শ্রীগৌর'ঙগ মহা প্রভুর 
গ্রকট কালে এই ওঁজ্জল্য সমধিক প্রকাশ পাইয়াছিল; তৎপরে গৌর 
সূর্য্য অন্তমিত হইলেও তথ্প্রভা-গ্রদীন্ত সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত গৌর-সমাজ 
নিতান্ত মলিন হয় নাই। আচার্য রাধামোহন, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব 
বিস্তাভূষণ, নরহরি চক্রবর্তী প্রদ্ৃতি কয়েকটা উজ্জল নক্ষত্র দগৌরকে 
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গৌড়মণ্ডল আলো করিতেছিলেন। এই সকল নক্ষত্রের অস্তগমন হইলে 
পরই গৌড়মগ্ডলের শুভ লগ্নের অবসান ঘটে। ক্রমে ছঈ গ্রহ নিজ 
অধিকার বিস্তার করিতে আরস্ত করে। 

ক্রমশ: 


উপদেশ মাল। 
[ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া | ) 


১) পৃথিবীর নশ্বর শোভাম় আকুষ্ট হইও না, এ দৃশ্তমান শোভা 
অপেক্ষা অনস্তগুণ শোভাঁময় অবিনশ্বর শোঁভার স্থান কাঁছে। সময়কে 
অপব্যয় করিও না। বকুল ফুল সুগন্ধময়, মুক্তা গন্ধহীন ; তাই বলিয়া মুক্তা 
দিয়া বকুল ফু ক্রয় করিও না, মুক্তার সৌন্দর্য স্থামী কিন্তু এঁ বকুলের 
সৌরভ ও সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী । 

২। চাঁটু বাক্যে ভুলিও না, চাটুকারের মুখ ও মন সমান নছে। 
তৌমার যাহ! আছে ন। আছে নিজ অন্তঃকরণ অনুসন্ধান কর। 

৩। যাহ! পাওয়া যায় না তাহার প্রয়াস করিও ন!। সাধ্য বিষয়ের 
সাধন কর, শক্তির যাহা অসাধ্য তাহ! কল্পনাঁয় আনিয়া কেবল ক্লান্ত 
হইবে, প্রাপ্তব্য বস্তও হারাইবে। 

৪ | যশঃ অক্ষুন্ন হয় না, চন্ত্রেও কলঙ্ক আছে) যশঃ গুনিয়। গব্বি 
হইও ন!, অনেকে তোমার নিন্দাবাদও অব্ত্ু করে। নিনা। শুনিয়া 
ক্রুদ্ধ হইও না, অনেকে তোমার প্রশংসাঁবাদও অবশ্ত করে। যশে উৎসাহ 
কর, নিন্দায় সংযত হও, সমাজে উচ্চাসন পাইবে । 
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৫। চিরদিন সমান যায় না, যখন যেমন অবস্থা! আসিবে তখন 
সেই অবস্থার মনত চলিবে তুমি এক সময় বড় ছিলে এখন ছোট হইয়াছ, 
ইহ ভ্রান্তি। দেখ, বড় অবস্থাতেও তুমি যে সাঁড়ে তিন হাত ছিলে, ছোট 
অবস্থাতেও সেই ৩1 হাঁতই আঁছ। অতএব মানুষ ছোট বা বড় হয 
না, অবস্থার পরিবর্তন হয় মাত্র ; যে মানুষ সেই মানুষই থাকে । মান সন্ত্রম, 
গৌরব, সম্পত্তি ভোমার নহে। অতএব তোমার যাহা ছিল সমস্তই 
আছে , মনকে অতীত স্মৃতির পথ হইতে ফিরাও, দেখিবে তুমি সখা, 
দুঃখী নহ। 

৬। সুখ ডুঃখস্থায়ী নহে উহাতে সুগ্ধ হই9 না। শশাঙ্ক শোতিত 
শারদাকাঁশ বা ঘন-ঘটাচ্ছন্্ প্রাবিড়াকাঁশ ছই-ই ক্ষণস্থায়ী, শতবার দেবিয়া9 
কেন ভ্রান্ত হও? 

৭। স্ত্-সময়ের বন্ধুকে বিশ্বাস করিও না, ভোজের বাটিতে কখনও 
লোকের অভাব নাই। 

৮ বিদ্ভাহীন দেশে বাদ করিও ন|, ধে দেশে বি্ভালয় নাই বালক 
লইয়া সেথাঁনে বাস করিলে নিশ্চয়ই তোমার ভাবী আশা! শূন্ হইবে । 

৯ যে কুকার্ধ্ে যায় সে-ই গুপ্তপথে চলে, সু সাধু কেন অপথে 
যাইবে? দেখ লম্পট বাক্তির! বারাজনা লইয়া অন্ধকারে গুপ্ত পথে গ'! 
ঢাকিয়া চলিতেছে । আর এ দেখ নব-পরিণীত বর.কন] বাগ্ভ বাজা ইয়া 
আলে! জালিয়! এক দোলায় আরোহণ করিয়! প্রকাশ্য রাঁজপথে বাইজেছে। 

১০। নির্বোধ মনুষ্যই অহঙ্কারের দাস, বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহ! হইতে 
পৃথক থাকে । অহঙ্কার প্রচণ্ড নৈদাঘ মধ্যান্ক, আর বিনয় ষেন বাঁসন্ি 
বৈকাল। 

১১ আপনাকে নিুষ্ট ভাবিও না, আপনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানও করিও 
না, নীরবে কর্তবোর পথে চল। উৎকৃষ্ট হইতে অনেক প্রয়োজন । 


শ্রাবণ, ১৩৩৫ 7 উপদেশ মাল! ৩৬১ 








১২। যদি ভাল হইডে টাও, নিজের ম্লী গুণের নিত্য বিচার করিও । 
আম খাইয়া আটা ফেলিতে জান! আঠা বাছিয়! বেল খাইতে জান! 
চরিত্রের আঠা ও আটী ফেলিতে এত উদাসীন কেন? খাস বেলে আঠ। 
কম, সু আত্রের আটা ছোট। 

১৩। তোমাকে সকলেই যখন ভাঁলবাসিবে, কেছ তোমার নিন্দা 
ঝা দ্বেষ করিবে না, তখন জানিবে তুমি কিছু তাল্‌ হইতে পারিয়াছ। 

১৪। উপকার করিয়া শ্বমুখে তাহ! বারগ্ার বলিও না, ভগ্মে ঘ্বৃত 
ঢাল। হইবে। 

১৫। প্রশংস! শুনিবার জন্য উন্মন্ত হইও না, তোষামোদ প্রিয় হইয়া 
পড়িবে । তোষামোদ প্রিয় ব্যক্তি শীঘ্রই পৌভাগ্যে বঞ্চিত হয়; মস্ত- 
পায়ীর ন্যায় তাহার মন্তিক্ষ বিঘুনীত। 

১৬। সরলচিত্ত হও, বাক্যে ও কাঁধ্যে সদিচ্ছায় উৎসাহ দাও, 
সন্তোষ বাক্য বল, কিন্তু তোঁষামোদ কাহারও করিও না, মান হারাইবে। 
অলীক গুণারোপে পুনঃ পুনঃ প্রশংসার নাম তোঁষাঁমোদ | 

১৭। চাটুকাঁর বড়ই ছোট। স্পষ্টবাদীর প্রতি কেহ সন্থষ্ট নহে, 
কিন্তু ন্যায় রাজ্যে তাহার আসন অতি উচ্চে। 

১৮। কর্কশ বাক্য বলিও না। সত্য কথাও প্রিয় করিয়া কহিবে, সকল 
ব্যক্তিই কোমলতার পক্ষপাতী । 

১৯। তোমার যাহা আছে তাহা লইয়াই স্থখে থাক, প্রা বৃদ্ধি 
ভাল নয়। 

২*। লোকে যাঁহ। বলে তাহাই ঠিক, তুমি আঁপনীকে বাঁহা৷ ভাব 
তাহ! ঠিক নহে। 

২১। যাহার প্রতি কেহ অসন্তোষ না হয়, তাহার শীত্বহই যশঃ 
বিস্তার হর। 
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২২। বিনগ্ী, প্রিয্নবাদী হও, সকলেই বন্ধু হইবে, আঁর উদ্ধত হও, 
জগৎ বিপক্ষ হইবে। 

২৩। যদি সুখের ইচ্ছা থাকে, হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ কর? যদি 
স্থখের সাধ থাকে আপন অবস্থায় সন্তোষ থাক। যদি সুখের প্রয়াসী 
হও সকলের স্ভিত বন্ধু ব্যবহার কর। 

২৪। ধনবান হইতে চাও, উপার্জনশীল ও মিতব্যয়ী হও, ফট। 
হাড়িতে যতই জল ঢাল দীড়াইবে না 

২৫। সুখের সাধ স্ৃখে মেটে না, আশ! ক্রমেই বদ্ধিত হয়। 

২৬। যাহ! করিবে অগ্রে বলিও না, কার্ধো পরিণত কর সকলেই 
দেখিতে পাইবে। 

২৭। যাহ! করিয়াঁছ তাহা সকলেই দেখিয়াছে, তবে আর স্ব-মুখে তাহ! 
বলিয়া লাভ কি? 

২৮1 জগতে কান্তি রাখ, মবিলেও তাহা মরিবে ন। 

২৯। কাতিদ্বারা পরিচিত হও, অকীন্তি সহজেই হয়। 

৩০। সুন্দর দেহেও ব্রণ হয়, স্ুষশ রক্ষায় বহু যত্ব করিবে। 

৩১। হুক ব্যক্তি নিতীস্ত নির্বোধ । হর্বাক্য, র্ববযবহাব, ছ্ুরভি- 
সন্ধি হইতে নর্বদা দূরে থাকিবে। 

৩২। যাহার কাধ্যে হরি সস্তোষ হন, তাঁন্ার প্রতিই যথার্থ জগৎ 
তুষ্ট হয়। নিন্দাবাদ ও প্রশংসীবাদ, জশ-মন্তব্য লোক মুখে প্রকীশ 
পায় মাত্র। 

৩৩। আপন ধর্ম আপনি নষ্ট করিও ন্না, জগতে কেহ চিরদিন 
থাকিবে ন। 

৩৪। কাহারও মনে কষ্ট দিও না, সর্ধদ| মূনে রাঁখিও ছুর্বলের নীরব 
বেদন। ভগবানের হৃদয় স্পর্শ করে। 
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৩৫ । শত্ররও মনে কষ্ট দিও না, দে যদি অগ্রিতে প্রবেশ করে, 
তুমিও কি তাহাঁই করিবে? শত্রুকে যদি দণ্ড দিবার ইচ্ছা থাকে, ক্ষম! 
কর। তুমি যাহার অপকাঁর নীরবে সহিবে, বজ্রনির্ধোষে তাহার মস্তকে 
শড অপকার পতিত হইবে। 

৩৬। সছুপদেশের মর্শ গ্রহণ করিও ফল পাইবে। সছপদেশের 
মাল! গাথিয়। গলায় পর। 


ব্ব-শেবষে আমার কথা 


সহৃদয় ভক্তির পাঠকগণ! অনন্ত লীলামম্ব শ্রভগবানের অপার 
করুণা-ভঙ্গীতে এক ছুই করিয়া ভক্তি পত্রিক] আজ ছাব্বিশ বৎসর 
পূর্ণ করিয়া নিজের মহাঁমহীয়সী শক্তিরই পরিচয় দিতে চলিয়াছেন। 
কন বিদ্ব4 কত ঝড় ঝাপট। যে এই স্ুদীর্ঘকাঁল দেবীর উপর দিয়! 
গিয়াছে ডাহা অন্তরঙ্গ সেবকগণই আজানেন। আমরা ছূর্বল অর্থহীন 
সেবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও আপনাদের পাঁচজনের সহানুভূতি ও 
সাহায্য পাইয়া সাধ্যমত দেবীর সেবঝ। করিয়া ধন্য হইয়াছি। তজ্জন্ত 
আমরাও যেমন কৃভার্থ হইয়াছি আপনারাঁও দেবীর আশীর্ব।দ ল[ভে 
ধন্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। 

ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে ভাদ্র মাসের শ্রীজন্মাষ্টমী দিনে যে মহাপুরুষের 
হৃদয় নিহিত ভাব-রাঁশী লইয়া এই পত্রিকা জনসমাজে প্রকাশ হইয়ী- 
ছিল, যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত মহাপুরুষের মহান্ভাঁব কল ভিল তিল 
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করিয়া প্রবন্ধীকাঁরে সর্ব সাধারণের" মধ্যে প্রকাশ হইতেছিল এই 
সুদীর্ঘকাল সে উদ্দেশ্য সাধনে আমরা কতটুকু সাকলা লাভ করিতে 
পাঁরিয়াছি তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য । আমরা মহাঁপুরুষের আদেশ পালন 
করিয়৷ চলিতে সমর্থ হইঘাছি বলিয়াই নিজেকে কৃভার্থ মনে করি। 

ভক্তি-তত্ব আলোচনা করাই ষে এই ভক্তি পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য 
তাহা বোধহয় আর কাহাঁকেও বলিতে হইবে না। কিন্তু এই তত্বা- 
লোচন! একমাত্র ভগবৎ কৃপা ব্যতিরেকে হইবার উপায় নাই। শুধু 
পাণ্ডিতোর দ্বার সুদ পঞ্চভৃভাদি প্রপঞ্চের ভিতরে দণ্ডায়মান জীব 
কি করিয়া ভক্তিতন্ব আলোচনার অধিকারী হইবে? 

তীহাঁর লীলা-গুণ শ্রবণ কীর্ভনে প্রাণে শক্তি জাগিয়া উঠে, ভক্তের 
হৃদয় পরিখা ভক্তিরসে প্লাবিত হয়, আমরাও সেই আশার তাহার কপার 
উপর নির্ভর করিঘা আনন্দ লাভের অন্নুকুল হইব বলিয়া ঘেন ভেন 
প্রকাঁরে ভক্তের প্রাণের উচ্ছবীস প্রকাশ করিয়া আঁপিতেছি ) শুভ কারো 
বনু বাধা বিদ্ব থাঁকিলেও যতটুকু কাঁধ্যে পরিণত করা যায় তাহাই থে 
মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হয় ইহাতে বিন্দুমাত্জ সন্দেহ নাই । 

এইবার ভক্তির প্রবন্ধের কথা কিছু বলিব। কেহ কেহ আমাদিগকে 
বলিয়া থাকেন যে, ভক্তির লেখা আরও গাস্ভীষ্য পূর্ণ হওয়া দরকার। 
একথার উত্তরে এইমাত্র বলিব যে, বড় বড় কথা, বড় বড় ভাব, বড় 
বড় ছন্দ সম্পন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ অনেক পত্রিকায় হইতেছে--আমাদের 
ভক্তি সে জন্ত নয়; পবিত্র মনে প্রেমময়কে ডাকিতে প্রাণের যে ভাব, 
যে উচ্ছান আইসে তাহ! সরল ভাবে লিখিয়! তাহার উদ্দেশে প্রকাশ 
করাই ভক্তির ব্রত। তাহাতে যদি কবিত্ব হয় হউক, তাহাতে যদি 
গাস্তী্্য থাকে থাকুক, নতুবা অপরের চব্বিত চর্বণ করিয়া, লাভ পুজ 
প্রতিষ্ঠার জন্তঠ বড় বড় কঠিন সমাস বুক্ত কথা দিয়া কবিত্বের পরিচয় 
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দিয়া গ্রবন্ধ লিখিয়া ভক্তির কলেবর বদ্ধিত করিতে চাই না । সরল 
প্রঃণের উচ্ছাস পাঠে যেমন প্রাণে শাস্তি হয়, তেমনটা বুঝি আর 
কিছুতেই হয় না। ধাহার সকলই অনস্ত, তাহার মহিমা প্রকাশ করিতে 
আমাদের কি ভাষা, কি জ্ঞান, কি বিচার শক্তি আছে? ভাবগ্রাহী 
প্রেমম্কে প্রাণের ভাব জানানই যথেষ্ট এবং উহাই তাহাকে বশীভূত 
করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাই আমর 
তক্কগণের প্রাণের উচ্ছবুস যেমন তেমনই হউক ন। কেন প্রকাঁশ করি। 
ভক্তির লেখকগণের নিকটও তাই আমাদের প্রার্থনা, সরল প্রাণে প্রাণের 
কথ! সরলভ্াকে আলোচনা করুন, যাহাতে ভাবের মাতা দেশ দেশাস্তরে 
জন সাধারণের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া নিজেরও আনন্দ লাভ হউক সঙ্গে 
সঙ্গে অপরকেও সুখী করিতে সমর্থ হউক । 

বাহার অপার কুপাঁয় আজ ভক্তির ছাঁব্বিখ বৎসর পুর্ণ হইল, তাহাঁরই 
কপ! স্মরণ করিয়।৷ আগাষী ভাদ্র মাস হইতে সাতাইশ বৎসর আরম্ত হইবে। 
আশাকরি যেমন স্নেহের দৃষ্টিতে তক্তিকে এতদিন দেখিয়া আসিতেছেন, 
আমাদের শত ক্রটা বিচ্যুতি থাকিলেও তাহা ভুলিয়া ভক্তির প্রতি 
সহানুভূতি দেখাইতে কেহ কৃপণ হইবেন না। ইহাই ভক্তির বধশেষে 
আমার বিশীভ নিব্দেন। 


দীন- সম্পাদক 





৯ স্পা 


ভক্তির প্রথম বর্ষ হইতে অনেকে চাহিভেছেন কিন্তু আমাদের 
; নিকট ১৪শ বর্ষ হইতে আছে। মুল্য প্রতি বর্ষ ডাক মাশুল 
| সহ ১০০ এক টাক তিন আনা মাত্র । একত্রে সক্ষলগুলি লইলে 
ৰ ১২ এক টাক] হিসাবে দেওয়া হয়' ( ভক্ভি-কা্ধ্যাধ্যক্ষ ) 


সটান 











গীতি-ন!ট্যে ভাক্তর উপকরণ 

“ভক্তি* পত্রিকার বিগত পবৈশাখ ও ট্জাষ্ঠ” সংখ্যায় প্রকাশিত মলি- 
'খিভ “ম্ময়ণ-মঙ্গল শ্রীহরিনাম” শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে আমি লিখিয়াছিলাম 
“অন্মদেশে কথকতা ও হরিসঙ্ীর্তনাদি শ্রবণ ভক্তি সাধনের একটি 
প্রঞষ্ট উপায়।” আমি জানি স্ুগ্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 
রচিত “ঠৈতগ্তলীলা”্র অভিনয় দর্শন করিয়া কোন এক মহাত্ার 
হৃদয়ে প্রকৃত ঠবরাঁগ্যের উদয় হইয়াছিল এবং তিনি সংসারের মায়া 
বিসর্জন দিয়! সন্র্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এ মহাআ্ার শিজ মুখেই 
আমি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমাদের দেশে “যাত্রা-গাঁন” 
'াজ কাল অনেক পরিমাণে বিকৃত ভইয়া পড়িয়াছে। সেকালে 
“পাঁচালী” ও “যাত্রীর” গান শুনিয়া অনেকের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত 
হইভ। অধুনাও কোঁন কোন গীতিনাঁট্যে ভক্তির উপকরণ অন্বেষণ 
করিলে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবদিচ্ছাম অধুনা বহু গীতিনাট্য 
রচিত হইয়াছে ও হইতেছে । সকলগুলি অবশ্তঠ চিত্তাকর্ষক বা সুখ 
পাঠ্য নহে। তথাপি সেগুলি পাঠ করিলে অথবা! তাহাদের অভিনয় 
দর্শন করিলে, হৃদয় ভক্তিরসে আর্র হইয়। উঠে সন্দেহ নাই। আমি 
অগ্ধ ছুই খানি গীতিনাট্য হইতে নিয়ে ভক্তিরসাত্মক ছুইটী স্থল উদ্ধৃত 
করিয়া পাঠিক মহোদয়গণের চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করিতেছি । ভবি- 
ধ্যতে “পাচালী* এবং অন্তান্ত গ্রন্থ হইতেও ভক্তি-রসের উপকরণ সমূহ সংগ্রহ 
করিবার ইচ্ছা রছিল। 

এক্ষণে শ্রীভগবানকে দেখিবার জন্ত কোনও ভক্তের একটা আকুল 
প্রার্থনা শ্রবণ করুন £-- 
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“দেখা দাও ।--পুরিমার সান্ধ্াগগনে ধীরে ধীরে পুর্চচন্্রবিকাশের 
মত, মৃদ্রমন্দসঞ্চারী টনশপবনবক্ষে দুরাগত মুরলীধবনির ধীর আন্দোলনের 
মত, দিনমনিদর্শনাকাজ্ফিনী কমলিনীর উষাকালীন অবগ্ুঞ্ঠন উন্মোচনের 
মত, পুর্ণভাবময়, পুর্ণপ্রেমময় সচ্চিদানন্দ! এই সংসার তাপ তাঁপিভ 
দীনাজ্মার হ্বগয় খানিতে আসিয়। দেখা দাও। তৃমি যে এ দাঁসকে 
উন্মাদগ্রস্ত করেছ হরি; একদিন তন্মরচিত্তে তোমার নবনীরদ বিনি- 
ন্দিত শঙ্ঘাচক্র গদ| পদ্ম ধারী মনোমোছন মৃত্তির ধ্যান করিতে করিতে 
নিদ্রিত হয়ে ছিলাম, তাই স্বপ্নযোগে সেই ধ্যানের ছবি, সেই ঢল ঢল 
স্বগীয় লাবগ্যমাখা প্রেমময় রূপ আমার মনশ্চক্ষুর সন্ুখে ধারণ করে” 
ছিলে | সেই অবধি আমাকে যে পাগল ক/রেছ হরি | তোমায় দেখবো 
বড় বাপনা--বড় বলবতী ইচ্ছা আবার সেই হ্বপ্রের ছবি একবার 
জাঁগ্রৎ অবস্থায় দেখবো । দেখছি বটে, বিশ্ব ভোমার দ্বরূপ বিকাশ, 
কিন্তু ক্ষপ্র বুদ্ধি আমি, ভোমীর এ বিরাট মৃত্তি ধারণ করিতে পারি 
না। হে হরি! তাই কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন, সত্য সনাতন ব্ুহ্গণ্যদেব ! 
আমার ক্ষুদ্র হ্বদয়ে যতটুকু ধরে, ঠিক ততটুকু হয়ে সেই স্বপ্নের মোহন 
মুষ্তিখানির মত একবার এসে দেখ! দাও দয়াময় ! 

নাথ! জ্ঞানীরা বলেন তুমি নিরাকার, কিন্তু অজ্ঞান আমি, 
আমি ত তোমাঁকে নিরাকার দেখি ন1। 

প্রবাহিনীর তরঙ্গ-উচ্ছুস ধার করুণার অনস্ত প্রবাহ, বিজলী 
বিকাশে বার অনজ্যোতি প্রকটিভ, নীলাকাঁশে পূর্ণ সমুদিত সুধাংস্ত, 
সরসিবক্ষে নববিকশিত পসৌরভ-পুরিভ শতদল, দিগন্ত-প্রসারী 
নীলান্মুরাশির অনস্ত বিস্তৃতি, গগনমণ্ডল স্পর্শোন্ুখ তুঙ্গ ভূধর-শঙ্গ 
ধার এক একটী অঙ্গ শোভামাত্র, বাঁসস্তী প্রভীতে কোকিলের কলকণ, 
গুণ গুণ রবকারী অলির মৃদুল বঙ্কার, পাঁপিয়ার সুমধুর তান, ভক্তের 
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ভক্তিপুণ গান যাঁর মহিমা কীর্তন মাত্র, বৃক্ষ লতা গুল।দির হরিদর্ণ 
যাঁর অনন্ত রূপের ক্ষুদ্র প্রতিবিষ্ব মাত্র, বারুযার নিশ্বাস, চন্র্র-হ্র্ধ্য যার 
চক্ষু, কে তারে নিরাকার বলে? নানা তুমি নিরাকার নও, তুমি 
সাক, ভুমি অনস্ত_ সামান্য মানব বুদ্ধির অতীত, নিত্য ৫চতনাময় । 
তুমি বিরাট, তুমি মহান্‌, তুমি জমেয়, তুমি আচন্ত্য, তুমি অবাডমনসো- 
গোর |” 

বালককূপী ছন্পবেশী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্মিলনে আর একটী ভক্তের 
ভাবোচ্ডাস শ্রবণ করন-_ 

“কে এ বালক । বালকের করস্পশে আমীর সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে 
গেপ! মুহুর্তের মধ্যে আমার দগ্ধহৃদয়ে যেন শাস্তির অমিম-ত্রো তন্বিনা 
প্রবাহিত হয়ে গেল! সব শান্তিময়! সব শান্তিময়!! সব শীতল। 
সব শীতল 1! শা মরি মরি! এ কোন্‌ দেশ রে! ব্রহ্মাগ্ডের যত 
স্থখ, ঘত শাস্তি, যত যত পবিত্রতা, যত সরস্তা সবহ এইস্থানে সমা- 
বিষ্ট হয়েছে । এ আঁকাঁশে, শত শত শরতের ন্ত্, ্সিগ্ধ_-অতি্রিগ্ধ 
রশ্বিধার! বর্ষণ কচ্ছে। ওরে সবশুত্র! ছুগ্ধফেন নিভ শুভ্র? সব 
শুভ্রমৃত্তি' আহা আহা; মন, প্রাণ, নয়ন, সব জুড়িয়ে গেল রে! 
সব' শাত্ত, স্থির, নিশ্মল, নিক্কলঙ্ক__কবিত্বমর্। দেবত্বময়,। সম সুধাময়। 
তরুপত্র, কুসুম শুবক, নবদুর্বাদল, প্রত্যেক বস্ত হইতে স্ুধাধারা বিগ- 
লিভ হ'চ্চে। এ কোন্‌ বালক! কার হৃদয় জুড়ান ধন রে! বাল- 
কের ম্পশ অতি শীভল, অতি কোমল, অতি মধুর। বালকের হাসিতে 
অমুত, বালকের কণ্ঠম্বরে অমুত, বালকের কথ! অশুতময়ী। কিন্তু বালক 
বড় চতুর! এমন কৌতুকপ্রিয়, এমন ছলনাপটু, অথচ এমন প্রেমময় 
বালক কে কবে দেখিয়াছ ভাই? বুঝি এই বালকের ছলনায় মুগ্ধ হইয়াই 
অন্ধ বি্বমঙ্গল একদিন বলিয়াছিলেন-- 
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হস্তো নিক্ষিপ্য যাঁতোৎসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমভভুতং | 
হৃদয়াৎ ঘণ্দ শির্্যাসি পৌরুষং গণখামিতে | ূ 
কৃষ্ণ! বল পুর্বক হাত ছুখানি ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে 
আর আশ্যধ্য কি? যাঁদ এইভ্দয় হইতে, যাইতে পার, তদ্ছইে বুঝব 
তোঁমার পৌরুষ বটে 1” 
শ্রবিশ্বেশ্বর দান, বি এ। 


সি পি পাপ পাপ পাপী পিল পিপি পি 
্‌ বর্তমান শ্রাবণ ম।সে ভক্তির ২৬শ বর্ষ শেষ হইল, ভাদ্র হইতে | 
২৭ বর্ষ আঁরস্ত ভইবে। অনেকের নিকট ভক্তির বধষিক ঢ5গ্গ! 
; বাকী আছে, পুরাতন গ্রাহক সকলেই জানেন, আমরা সামর্থহীন। 
দেবী নিজের ব্যয়ভরি পিজেই বহন করিয়া থাকেন। বর্ষ শেষ হইল, 
7) দঘ। কগিযা পুর্ের বাকী ভিক্ষার সহিত আগামী বর্ষের ১0 টাকা 
। পাঠাই বাধিত করিবেন । ৫ই ভাদ্রের মধ্যে টাক বাঁ কোঁন সংবাদ 
$ না পাইলে ৬ই ভাব হইতে আমরা ভাত্রমাসের পত্রিকা ভিংপি 
! 

; 


ভাগ সেস্পা 


করিতে আরম্ভ করিব। কাহারও আপত্তি গাঁকিলে সত্ব 
জানাহবেন। পুবের না জানাইয়া শেষে তিঃ পি ফেঃৎ দিয়া ভক্তি 
ভাওগারের ক্ষতি করিবেন না ইহাই আমাদিগের বিশীত নিবেদন। 
বাবুল মনি অর্ডারে টাক] পাঠাইলে গ্রাহকগণের-বিশেব 


% 


বি হা এসি এরি আসি আস 


খিস্তি 


স্থবিধা হয়। 


ভক্তি-কাধ্যাধ্যক্ষ 


৮ 


শ্রীঅমিয় নিতাই চরিত 


(১৭) 
নিজ্আনন্দ 9 হরিদাস, দূরে থাকিয়। দেখিলেন দেই ছুইজন মাতাল 
মারামারি, গালাগালি করিতেছে আর লোকে দূরে দীড়াইয়৷ তামাস! 
দেখিতেছে । নিত্যানন্দ লোৌকের নিকট ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি- 
লেন? তাঁহারা বলিল ণগোসাঞ্ি। এই ছুই জন ব্রাহ্মণ, ইহাদের 
পিতা মাতা ভাল লোক ছিলেন এবং পুকুষানুক্রমে এই নদীয়াতেই 
ইহাদের বাঁস। উচ্চ বংশে ইহাদের জন্ম হইয়াছে। ইহার্দের বংশে 
কোনও দৌষ নাই, ইহারাই কুলাগার। চিরদিন এইরূপ পাঁপকন্মে 
লিপু, কোন পাপই ইছাদের বাকি নাই। নদীয়াবাসী ইহাদের দেখিয়া 
ভয়ে সশঙ্কিত। 
সমস্ত শুনিয়া, নিতাইর কোমল চিত্ত করুণায় বিগলিত হইল । তিনি 
মনে মনে তাহাদের উদ্ধার কামন করিলেন । ভাঁবিলেন-- 
“এখনে যে মদে মত্ত আপনা ন| জানে। 
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥ 
মোর প্রভু বলি য্দি কান্দে হুইজন । 
ভবে সে সার্থক মোর ঘত পর্যটন ॥ ঠৈঃ ভাঃ 
নিভাই ভাবিভেছেন, গ্রতু 'পাঁতকী তাঁরণ করিতে অবভীণ হইয়া- 
%ঢন। তিনি এমন পাতকী আঃ কোথায় পাইবেন? তিনি লুকাইয়া 
আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। লোকে 'তীহার মনোভাব না বুঝিয়া উপ- 
হাস্‌.করে, যদি প্রভু অনুগ্রহ করিয়। এই ছুই জনকে উদ্ধার করেন 
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তবেই জগতের লোক তাহার মহিম| বুঝিবে। এই দুষ্ট জনকে যর্ি 
প্রভুর বাণী শুনাইহ আবিষ্ট করিতে পারি তবেই আমি প্রকৃত প্রভুর, 
দাস। মদের পরিবর্তে যদি ইহারা! প্রকুষ্ণপ্রেমে মাতাল হয়, একবার 
প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রভু বলিয়৷ স্বীকার করে তবেই আমার জীবের 
দ্বারে দ্বারে ঘোর! সার্থক হয়। লোকে এখন ইহাদের ছাদ! মাঁড়া- 
ইলেও গঙ্গান্নান করিয়া পবিপ্র হয়, যদি ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়। লোকে 
গঙ্গান্নানের শ্তায় পবিত্র জ্ঞান করে ভবেই আমার চৈতন্ভদাস হওয়া 
সার্থক হয়। ধন্য দয়াল নিতাই ! পতিত জীবের হূর্গতি দূর করিবার জন্তই 
তোমার অবভার। তিনি.মনে মনে এইবপ চিন্ত। করিঘ! হরিদালকে 
বলিলেন, হরিদাস ! ইহাদের ছুর্গতি দেব, ব্রাহ্মণ হইয়| ইহাদের কি আসদা- 
চরণ । পরঙ্গালে ইহাদ্দিগকে কি যন্্রণাই না ভোগ কারতে হকঈবে? যখন 
যবনগণ তোমাকে প্রহার করিয়া তোমার জীবন নাশ করিতে উন্ভত 
হইন্াছিল তখনও তুমি তাহাদের উদ্ধীর কামনা! করিয়াছিলে, এখন 
যদি তুমি মনে মনে ইহাদের শুভ কামনা ক্র তবেই ইহার! উদ্ধার 
পাইব। তোমার সঙ্কল্ল প্রভু অন্যথা করেন না, হহা আমি ভানীরপই 
জাঁনি। জগতের লোক প্রাুর প্রভাব দেখুক যে, তিনি এই ছুই জনকে 
উদ্ধার করিলেন। পুরাণে বণ্তি অঙামিল উদ্ধারের স্কায়, প্রভু-কর্তৃক 
এই ছুই পাপীর উদ্ধার জগতে ঘেধিভ হউক । হরিদাস নিত্যা নন্দ- 
তন্ব ভালরূপই জানেন। তিনি নিতাইর কথা গুনিণ স্থির বুঝলেন 
এইবার ছুই পাপী উদ্ধার হইল। হরিদাস তখন পপষ্ট করিয়াই বলিলেন, 
পাদ, তোমার যাঁছ। ইচ্ছা প্রভুরও তাছাই ইচ্ছা, আমীকে তোমার 
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ কর! বৃথা । ক্সামাকে ভাড়ানও যা আর একটা 
পশ্তকে ভাড়ান ও তা। নিতাই হাদিয়া হরিদাদকে আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন, হরিদাস । আমরা প্রভুর "আজ্ঞা! বহন করিয়। বেড়াইতছি। 
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প্রভুর আদেশ সকলেই যেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে। বিশেষ্ঃ যাহার! 
গ্মধিক পাপী তাহাদের প্রতি এই আদেশ বিশেষ করিয়াই নেওয়া 
ভইঘাঁছে। আমাদের ছুই জনের প্রতি বলিবার মাত্র ভার দেওয়া 
আছে । আমরা বলিব, যদি তাহার! নাম না লয় ৬খন যাহা করিবার 
তিনিই তাহা করিকেন। তখন নিতাই ৪ হরিদাস প্রভূর আজ্ঞা জানাই- 
৭র জন্ত জগাহ মাধাইয়ের নিকট গমন করিলেন । তাহা দেখিয়! 
সাধু লোকেরা নিষেধ করিল যে, ইহারা নাগাল পালে গ্রাশে হানি করি: 
তেও পারে।, আমরা ঘন ইাদের ভয়ে দূরে দূরে থাকি তখন তোমর| 
কোন সাহ'স নিকটে যাও? ইহারা সঙ্্যাসী বলিয়া মানিবে না। 

প্রভু নিত্যানন' ও হরিদাস লোকের নিষেধ শুনিলেন না। তীহারা 
মহাকুতুহলে “ক্লু” “কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে তাহাদের নিকট গ্মন করি- 
লেন। নিতাই বলিলেন “হরিদাস* চল আজ ছুই ভাইকে প্রভুর আজ্ঞা 
শুনাইয়া আসি । তাহারা শুনে ভাল, 2 শুনে আমাদের কি! আমা- 
দের আজ্ঞা পালন করিবার কথ! তাহাহ করিব। 

উভয়ে ছুই ভাইয়ের নিকট আগাইয়া গেলেন। জগাই মাধাই মদ 
খাইয়া উন্মন্তের' মত বপিয়া আছে, নিজ্খুতই বলিলেন “তোমরা কৃষঃ 
বল, কুষ্চকে ভজ্জনাকর এবং ভুবন মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ নাম লও এহ আমাদের 
ভিক্ষা। ভই সব তোমরা কি জান না, তোমাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ 
নিমাই পণ্ডিতরূপে নদী শচীদেবীর গর্ভে জন্ম নিম্াছেন? ভোমরা সব 
আনাচার ছাঁড়িয়। তাহাকে ভজন! কর।” ছুই তাই মদে চুর ইয়া 
আপন মনে হেট হইফ্া বসিয়াছিল। সন্নাসীর কথ! শুনিয়া চোঁক 
পাকাহয়া বলিল__কি এতবড় স্পর্ধা, তোমাদের প্রাণে ভয় নাই? 
আমাদিগকে এত বড় কথ। বলা, ধুর ত তও রেট্রাদের? এই বলিমা ছুই 
ভাই স্তাহাঁদের ধরিতে ছুটিলেন, আরু অমনি নিতাই ও হরিদাস ধর্মনাশ 
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আশঙ্কার ছুটিলেন। জগাই মাধাই ছুই জনেই স্ুুলকাঁয়। থপ্‌ থপ. 
করিহা ছুটিতেছে। চঞ্চলের শিরোমণি নিতাই, হরিদাসের হাত 
ধরিয়া হড়, হড় করিয়া টানিয়া লঙ্য়া চলিয়াছেন। পাছে থাকিয়া! 
জগাই মাধাই তঙ্জন গর্জন করিতেছে--“থাঁম থাম বেটারা” আবার 
পিছন হইতে টেঁচাইঘ। বলিতেহে--প্ধরলুম ধরলুম” কিন্তু মদের ঝৌঁকে 
তাহারা তেমন ছুটিতেও পারিতেছে না, এবং নাগালও সপাইতেছে না। 
এই অবস্থা! দেখিয়া নিতাই বাঁলতেছে “খুব ত বৈষ্ণব করিলাম, এখন 
নিজেদের প্রাণ বীঁচিলে হয়|” 

ভরিদীস বলিলেন_ ঠাকুর তোমার পাল্লায় পড়িয়া বুঝি অপমৃত্যুই হয়, 
এত লোক থাকিতে কিনা! গেলে এই মাতাল বেটাদের কৃষ্ণ ভজা করিতে? 
শাস্তি খুব হ'ল। এখন যে প্রাণ কণ্ঠাগত। 

দুই প্রভূ এই বলিয়া ছুটিতেছেন। আর পিছু হইতে জগাই মাঁধাই 
তর্জন গর্জন করিয়া বলিতেছে,_প্থাক্‌ থাক্‌ ক্টোরা-জানিস্‌ না এখানে 
জগ! মাধা আছে? এখন যে বড় ছুটে পালাচ্ছিস? একবার ড়া, পিছু 
ফিরে চেয়ে দেখ ।” তাঁহাঁতে-_ 

“ত্রাসে ধায় ছুই প্রভু বচন শুনিয়া । 
রক্ষ কৃষ্ণ ! রক্ষ কৃষ্ণ! গোবিন্দ বলিয়া ॥৯ 

হরিদাঁন আর,চলিতে পারিতেছেন না।  বলিতেছেন--চঞ্চলের সহিত 
আসিয়৷ কি অন্তাম কাজই করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ সাক্গীৎ কালসরৃশ যমনের 
ভাতে রক্ষা করিলেন এবার বুঝি চঞ্চলের বুদ্ধিতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়। 

নিতাই বলিতেছেন_-€বশ, যত দোষ বুঝি আমার । আর আমাদের 
প্রভুটার কথা বুঝি ভূলিয়৷ যাইতেছ ? তিনি যে একেবারে রাজার মনত 
আজ্ঞা করিয়৷ বসিলেন। তাঁর আজ্ঞা পালন ন! করিলেও নয়, কিন্তু ফল ভ 
খুবই হইতেছে, লোকে আমাদিগকে *ভগ্ত* “চোর” বাতীত ভাল কথা 
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কিছুই কলিতেছে না । তুমিত নিজের প্রভুর দোষ দেখিতে পাওন! ! আমর৷ 
ছুইজনে গিয়াইত বলিলাম, এখন দোষের ভাগী হইলাম আমি একাকী ।” 

এদিকে জগাই মাঁধাঁই খানিক ছুন্টয়। মদের ঝৌকে পড়িচা গিয়া ছ! 
কি ঘঠনা হইমাছে তাহাদের আর জ্ঞান নাই । 

ছই প্রভূ পিছু ফিরিয়। তাহাদের অবস্থ। দরেখিলেন। তখন তাহারা 
হাসিতে হাসতে মহী প্রভুর নিকট চলিয়া আসিলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন মদনমোহন বেশে ভঙগণের মধো বসিয়া আছেন, 
এমন সময় নিতাই ও হরিদাস আসিলেন। ' নিতাই বলিলেন “প্রভু ! আর 
আমরা তোমার আদেশ পালন করিতে যাইব না। সাধুকে ৩ কৃষ্ণনাম 
লওয়াইতে সকলেই পারে! কিন্তু বাহাদের পাঁতকের সীম! নাই এমন ষে 
ছুই দন্যু জগাই ও মাঁধাই, তাহাদিগকে যদি নাম লগয়াইতে পার তবেই 
তোমার বড়াই বুঝি । প্রভু, এই দুই ভাইকে কৃঞ্ণনাম দিয়া তোমার 
পাততপাবন নামের পরিচয় দাও ।” 

দয়াল নিতাইর হৃদয় আজ এহ ছুই পাপীর তুর্গতি দেখিয়া করুণায় পুর্ণ 
হইয়াছে | তিনি বলিতেছেন “প্রভু, তোমার কথায় আমরা লোকের দ্বারে 
দ্বারে যাই, আর তাহারা দুর দূর করিয়া খেদাইয়! আসে । তোমার ভত্ত- 
গণ তোমাকে চিনে, কিন্ত তাহাতে বাহিরের লোকের কি? মহাপ্রভু তখন 
ুক্রাধভরে বলিলেন_- 

-_-“জানে। জানে। ছুই বেটা । 
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা! ॥* 

নিতাই বলিলেন, “ঠাকুর, তুমি খণ্ড খণ্ডই কর আর যাই কর, সে ছুই- 
জন উদ্ধারে বাকী থাকিতে আমি আর প্রচার করিতে বাহির হইতেছি না। 

নিতাইর আত দেখিয়া! প্রভু কাসিলেন, বলিলেন *শ্রুপাদ ! তুম যাহার 
মঙ্গল চিন্তা কারতেছ, শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই স্াহীকে উদ্ধার করিবেন । 
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মহাঞ্ভুর বাকা শুনিয়া ভক্তগণ ভরি হরি ধরন করিয়া 
উঠিলেন। সকলেহ বুঝলেন এই ছুই পাতকীপ এশুধিনে উদ্ধার 
হইল। 

তখন হরিদাস, অদ্বৈত প্রভুর নিকট নিতাইর নামে নালিশ করি- 
তেছেন। ভরিদাস বলঙেছেন_ঠাঁকুর, প্রভূ কিনা এমন চঞ্চলের সহিত 
আম!কে পাঠান? আমি একদিকে থাকি, তিনি একদিকে চলিয়া যান। 
এই বর্ষ।য় গঙ্গার জলে কুস্তীর ভাসিতেছে, তিনি একবার জলে নামিলে 
আর উঠিতে চাঁন না। সীতার দিয়া কুস্তীর ধরিতে যান॥ অনেক খোসা- 
মোদ করিয়া যদ ডাঙ্গায় তুলি তবে ছোট ছোট ছেলে দেখিলে তাঁহাকে 
চোখ রাঙাইয়া ভয় দেখান। অবিবাহিত মেয়ে দেখিলে বলে বিবাহ 
করিব । আমি যদি ভাল কথা বলি তাহা হইলে আমাকে গালি দিয়া তাড়া 
করিয়। আসে । বলে তোর অদ্বৈত আমার কি করিতে পারে? আর 
ডোর সেই চৈতন্ত-_যাঁকে ঠাকুর ঠাকুর করিন্‌ সেই বা আমার কি করিতে 
পারে? এসব কথ আমি প্রভুর নিকট আর কি বলিব তোমাকেই বলি- 
তেছি। আর আজ ছুই মাতালের হাতে দ্রেবক্রমে এবং তোমার প্রলাদদেই 
প্রাণ রক্ষ। পাইয়াছ ।” 

শ্অদ্বৈত সমস্ত শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন_-ণ্ইহ। আর 
বিচিত্র কি? যোগ্ের সহিতই যোগ্যের মিলন হয়। মাতালের সহিত 
মাতালের মিলন উপযুক্ত । তিন মাতালের একত্র হওয়াই উচিত। তুগি 
নিষ্ঠাবান লৌক, তুমি ইহার ভিতর যাইও না । নিত্যানন্দ সকলকে 
মাতাল করিবে । আমি উহার চরিত্র ভালরূপই জাঁনি। তুমি ঠিক জানিও 
শীঘ্বই সেই ছুই মাতাল এই টৈষ্ণবগোরষ্ঠির ভিতর আঁপিবে।” বলিতে 
বলিতে শ্রীতদ্বৈতের ক্রোধাবেশ হইল । তিনি দিগম্বর হইয়া নানাকথ। 
ঝলিতে লাগিলেন ।. তিনি বগিলেন-_দচৈভন্যের সকল কৃষ্ণভক্তির কথ 
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শুনিব, চৈতন্য কেমন নাচে গায় তাহার শক্তিও দেখিব | দেঞ্লিও কাল ই 
মাতীল আবে নিমাই ও নিতাই ভাহাদের সঠ্ত মিলিয়া। নাঠিবে। সেই 
ছুইজন সকলকে একাকার করিবে, চল অমর। ছুইঞনে জাত লইমা এখান 
হইতে পলাইয়া যাই ।” শ্রীমদ্বৈতৈর ক্রোধ দেখিয়া হরিদাস হাপিতে 
লাগিলেন এবং বুঝিলেন জগাই মাধ।ই উদ্ধার হইল শ্রীমদৈতের কথা 
বুঝিতে পারে এমন সাধা কাহার আছে? কেবল অন্বৈতের শক্তিতে 
হরিদাস তাহার কথা বুঝিলেন্‌। 

জগাই মাঁধাই নগরের স্থানে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া বাম করিত । 
এইরূপে দৈংযোগে তাহারা এই ঘটন।র পর গঙ্গার ঘাটের নিকট শিবির 
স্থাপন করিল। পাড়ার লোক ভয়ে অভিভূত হইয়া! পর়িল। 

সন্ধ্যা হইলে জগাই মাধাই দু'জনের ভয়ে একাকী কেহই বাঁটীর বাঁঠির 
হইতে পারে না । রাত্রে শ্রীবাসের বাড়ীতে কীর্তন হইতেছে, বাগ্য শুপিয়া 
জগাই মাধাই দেখিতে আপিল। ছুইভাই মদে একেবারে চুর হইয়! 
আপিম্লাছে। দ্বারে কপাট দেওয়া আছে, ভাহার1 ঢুকতে পারিল ন!। 
 বাঠিরে খাকিয়! কীর্ভনের ধ্বনি শুনিয়া তালে তালে নাচিঘা তাহারা সারা 
নিশি যাপন করিল। ক্রমে প্রভাত হইল । ন্ভক্তগণ কীর্তন শেষ করিয়! 
গঙ্গান্ন।ন করিতে বাঞির হইলেন। দ্বার থুশিয়া দেখেন সম্মথধে জগাই 
মাঁধাই। সাক্ষাৎ বিভীষিকা দেখিয়া তাহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। 
নিমাই উদ এক পাশ দিহ! যাইভেছিলেন। ছুই ভাই তাহাকে ডাকিয়। 
বলিলেন, নিমাই পণ্ডিত ! এ তোমার কিসের সম্প্রদায়? একি মঙ্গলচণ্ীর 
গান? ক্লামাদের বড় ভাল লাখিয়াছে ! আমাদের বাড়ীতে যাইয়া তোমাকে 
একরংত্রি গান গাছহিতে হইবে। নিমাই বা তাহার তক্তগণ একথার কোন 
উত্তর দ্বিলেন না, তীছার। ণ্ধরিল” “্ধরিল” এই কথ। বপিয়! পাঁশ কাটাইয়! 
ভাড়াতাঁড়ি গঙ্গায় নাইতে চলিয়।! গেলেন । 
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ভক্তের ভগবান। নিমাই পণ্ডিতকে জগাই মাধাই তাহাদের 
বাড়ীতে আহ্বান করিলেন। ইহাতেই তাহাদের উদ্ধারের সুচনা হইল। 
সে কিরূপ পরে বলিেছি। 
ক্রমশঃ 
ডাঃ__শ্রীভোলানাথ ঘোষ দাস। 


সত্যদর্শন 
( শ্রীযুক্ত উম্েশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ) 
(৬) | 
পূর্বব হইডেই আছে এমন রতি মিলনাভাবে প্রিয়াকে থে অসম্পুণ 
বৰ! অভাবময় অবস্থায় লইয়। ফেলে তাহাই পূর্বরাগ। পূর্বস্থিত অনুরাগ- 
জাত বলিয়াই উহার নাম পূর্বরাগ। অন্তরে প্রিয়ত 
মূর্ত, বাহিরে প্রত্যক্ষে প্রি নাই; চিত্তে প্রির়ের 
আকর্ষণ রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যক্ষবিশ্থে প্রিয় অপ্রকাঁশিভ, ইহাই পুর্বব- 
ব্লাগের অবন্থ(। প্রিয়শুন্ত বিশ্বের ভীব চিত্তে প্রবেশ করিঘা তত্র 
প্রতিষ্ঠিত প্রিয়ভাবের সহিত ঘন্দে মাতিয়া চিত্তে ক্ষোভ উৎপন্ন করে। 
ইহ] যেন প্রিয় ও অপ্রিয়ের ছন্দ, ছুইটি পরম্পর বিরোধী ভাবের একত্র!" 
বন্থান।; ভিভরে প্রিয় বাহিরে প্রিয়শৃন্ত বিশ্ব ভিতরে আলোক বাহিরে 
অন্ধকার, এ যেন আলোক ও অন্ধকারের ছন্দ। ভিতরে অমুতের 


পূর্বরাগ। 
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অনুভব, বাহিরে উহার অন্বেষণ, এবং তজ্জনিত ব্যাকুলতা। এই 
বাকুলতাই অস্তরস্থ মাঁধুষ্যের মূর্ত পরিমাণ । প্পরেমমদ্জের প্রেম বা 
আকর্ষণ ব্যাকুলতার আকারে এই রসে মৃর্তিনস্ত হইয়। উঠে। কৌশলে 
মনোভাব প্রকাশ, স্বৃতি উন্ঘাটন, চিন্তা, প্রবল আসক্তি, নান! সংকল্প, 
বশ্রামহীনতা, কুশতা, বিষদ্বনিবুর্তি বা অপর বিষয়ে নিশ্চেষ্টতা, লজ্জা- 
ছীনত1, ছুনিবার অভিলাষ, উদ্বেগ, বিল।প, কম্প, টব, অশ্রু, দীর্ষশ্বাষ, 
ব্যাধি, মোহ বা! মুচ্ছা, £বং সময়ে সমগে মৃত্যু পর্য্যস্ত এই রসের প্রকাশের 

সীমা 
পূর্বরাঁগের পরই সংক্ষিপ্ত মিলন। এ মিলনে সন্দেহ বর্তমান 
থাকে, লঙ্জারূপে বাধা উৎপাদন করতঃ মিলনকে 


ক্ষিপ্ত মিলন । | 
রা রা রিতা 


প্রিয় ও প্রিয়া এক অথগ্ড তত্ব । কিন্ত যখন প্রিয়ের সহ প্র্িয়াকে 
মির করিয়। ফেলে, তখন স্বতঃই, প্রিয়ত্বের সেই সঙ্গে 
সমভাবে প্রসারণ ঘটে না বলিয়া, প্রিয়াতে ঈধা 
উৎপন্ন হইয়া উভয়কে খণ্ডিত করিয়! ফেলে। 
তখন প্রি প্রিঘার প্রতাক্ষ ইইলেও পরম্পর অমিসনে 
ব। বিয়োগে অবস্থান করেন। এ যেন বাহিরে আলোক ভিতরে 


মান ঝ। 
খণ্ডিত রস। 


অন্ধকাঁর। প্রিয়া আপন প্রণফকে প্রিয়ের স্নেহ অপেক্ষা বিস্তৃত দেখিয়া 
মানিনী হয়েন। সম্মুখে প্রিয় উপস্থিত, কিন্তু সন্দিপ্ধ অনুভবে তাহার 
প্রিয্ত্ব মলিন, অথচ দ্বিতীয় প্রিয় নাই বলিয়া মিলনের জন্ত ব্যাকুলতাও 
সেই সঙ্গে বিদ্যমান। যাহার জন্ত তৃষ্ণা তাহা অপেক্ষা তৃষ্ণারই বাহুল্য 
বা আধিক), এ বুঝি সন্কুচিত প্রিয়কে বিস্তৃতরূপে দেখিবার জন্ত অভিমান! 
এই মানের কম্পনে সম্কচিত প্রিয়ের এবং ততথিত রসের প্রসারণ সাধিত 
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তপন । যতক্ষণ পর্যান্ত সমাকৃ প্রসারণ না হয় ততক্ষণ মিলন হয় ন1। 
মানে যে চত্তক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহ। উদ্দাসীনতা-শঙ্কা-চাপল্য ক্রোধ- 
গব্ব-াবকল্পনা-আত্মগোপন-গ্লানি-দুশ্চি্ত। প্রভৃতি স্থুপবিকাঁরে প্রকাশিত 
হহয্া থাকে । আবার এই মানোপশমের জন্ত প্রিয় যেমন প্রসারিত 
হইতে থাকেন, তেমনি তাহার প্রসারণ কম্পনে প্রয়াও সন্কুচিত। হইতে 
থাকেন। বিনয় প্রকাশ, নিজ মহিমাখাপন, কৌশলে সম্তোষদাধন চেষ্টা, 
শরণ গ্রহণ, উপেক্ষা প্রকাশ এবং আকম্মিক ভয় উৎপাদন প্রভৃতি ভাবে 
মানোপশম সাধিত হয়। 


মানোপশমের পর কঙ্কীর্ণমিলন ঘটয়া থাকে । সন্কুচিত প্রিয়ের 
প্রসারণ এবং প্রসারিত প্রহার সষ্কোচন, উজয়ের 
এই উত্তয় প্রকার গতির মধ্যপথে যে মিলন, উভয়েই 
পথিমধা থাকায় অত্যন্ত অল্পক।লের জন্ত সন্কীর্ণ ভাবেই হইয়! 
থাকে । 


সঙ্কীর্ণ মিলন । 


মানোপশমে স্কুচিতা প্রিয় ক্রম প্রসারণশীল প্রিয়ের প্রিয়ত্বকে আর 
আপনার সঙ্কুচিত আশ্রয়ে যখন ধরিয়া রাখিতে পারে না, উঠা কেবলই 
বাড়িয়া চলে, তখন প্রেমবৈচিত্তের অবস্থা । এই রসে প্রিয়ের অঙ্কে স্থাপিত 
প্রিয়া বিরহে মুহাম।ন হইয়া পড়েন। ইভা অন্ুরাগের 
পরমোতৎকর্ষ ভাব! প্রিয় প্রতিক্ষণে প্রিয়ার দৃষ্টিতে 
কেবলই নৃতন হইতে থাকেন। প্রিষ্লার সঞ্কুচিত আধারে অনন্ত নৃতনত্বের 
ক্রমবর্ধনগীল বিকাশ যেন আর ধরে না, প্রিষ্ব। তখন আপন আয়ত্বের 


প্রেমবৈচিত্ত্য । 


অতীত প্রিয়কে ক্ষণে হণে হাঁরাইয়। ফেলেন! প্রিয় যতই প্রসারিত. 
হন, প্রিয়াও ততই হারায়। প্রিয় অস্কে প্রিয়া তাই কেবলই বিরহ 
অনুভব করেন! রসশাস্ত্র প্রেমবৈচিত্ত্য রসৌদুভ যে সকল মহভাব 
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বিকারের কথা বলিমছেন এ জগতে তাহা অতুলনীয়, আ ম আজ আপনাদের 
অবগতির জন্ঠ উহার উল্লেখমাত্র করিব, বুঝাইবার দৃশ্প্রঘ্াস আমার নাই; 
আমারই যাহ] হদ্গত হয় নাঁই, কেমন করিম! আমি তাঁহ। আপনাদের 
হৃদ্গত করাইব? 

প্রেমবৈচিত্য রদ হইতে পরম অযুতোপম মহাভাঁবের উদয় হইয়! 
থাকে । রূঢ় এবং অধিজূঢ এই ঢই ধারায় উহার গতির প্রকাশ ভইয়া 
থাক্ে। উদ্দীপ্ত সাত্বিক প্রকাশই রূঢ় আধ্যায় অভিহিত হয়। তখন 
মধুরতম গ্িরত্ব মণ্ডিত প্রিঘ্ুকে অনিম্ষনয়নে দেখিবার আকাঙ্খ। হয়; 
যদি দর্শনকালে অক্ষিপক্ষ উহার স্বাভাবিক পতনের ছারা দর্শনে বাধ। 
পেয়, তাহাও তখন অসহ্য হইয়া পড়ে। দেখিছু দেখিয়াও আশা! 
মেটে না, কল্পকাঁল ধরিয়। দেখিলেও, অধিকক্ষণ দেখিতেছি মনে ভয় 
না। প্রিয়ের স্থখেতেও প্রিয়ার মনে ছঃখের আশঙ্ক!। উপস্থিত হয়, 
সেই আশঙ্কায় দেহ ক্গীণ এবং চিত্ত অধীর হইয়া পড়ে, নিমেষের ক্ষণমাত্র 
অন্র্শন যেন কতদ্দিনের অদর্শন বলিয়া বোধ হয়। এই রসাশ্রিত। 
প্রিয়ার নিজ চিত্তক্ষোভের কথ! দুরে থাকুক, অপর কেহ তাহার নিকটে 
থাকিলে তাহারও চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হইয়া থাকে । এই বুট মহাভাব 
পুনঃ পুনঃ আবির্ভীবের দ্বারা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অধিরঢ 
মহাত্ভীব বলা হয়। তদাশ্রিতা প্রিয়ার স্থথ ও দুঃখের সহিত যদি সমগ্র 
বিশ্বের সকল প্রাণীর সমবেত সুখ ও ছুঃখের তুলনা করা হয়, তবে উহ 
সাগরের জলরাশীর সহিত জলবিশ্টুর তুলনার মত হইবে । 

মোদন,এবং মাদন এই ছুই ভাবে অধিরূঢ মহা ভাবের গ্রকাশ। 
শুখানে পূর্বোক্ত সাত্বিক প্রকাশ সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইয়। থাকে । সে কেমন? 
চিত্ত সত্বগুণাবলম্বন করতঃ চঞ্চল মনকে প্রাণে সমর্পণ করিলে প্রাণ 
দেহস্থিত পঞ্চভূতের এক বা একাধিক ছূতাশ্র় করিয়।৷ দেহক্ষোভ উৎপন্ন 
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করে। যথা, ।ক্ষতি অবলষষনে শুস্ত ব! জড়তা, অপ বা রস অবলম্বনে অশ্রু- 
প্রবাহ, তেজ অবলখনে স্বেদ বা ঘ্ম এবং ঠববণ্য, বাধু অবলম্বনে রোমীঞ্চ 
কম্প ও স্বরতেদ, এবং আকাশ অবলম্ধনে মুচ্ছণ ব! সমাধী অথবা প্রলয় । 
এই অষ্টবিধ চিত্ত এবং দ্রেহ ক্ষেটভক লক্ষণগুলিকে সাত্বিক বিকার বলে। 
অতান্ত প্রকাশিত অথচ গোপনযোগ্য ছুই একটি লক্ষণের সমাবেশের 
নাম ধুমীরিত সান্বিক ভাব। কষ্টে গোপন করা যায় এমন ছুই তিনটি 
লক্ষণের সমাবেশকে জ্লিত স্বান্িক ভাব, গোপন করা যাদব না এমন 
চারি পাঁচটি লক্ষণের যুগপৎ উদয় ও বুদ্ধি প্রাপ্তির নাম দীপ্ত সাত্তবিক 
ভাব। ত্র উদ্দীপ্ত সান্তিকভাবে ছয় সাত কিম্বা আঠটা লক্ষণই 
যুগপৎ উদ্দিত, ক্রমশঃ বদ্ধিত এবং উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদ্দীপ্ত 
সাত্বিকভাবের লক্ষণগ্ুলি উত্তরোত্তর বাড়িয়া অধিকতর উৎকর্ষলাঁভ 
করিলে উহাকে হ্ষদ্বীপ্ত প্রকাশ বলা ভয়। প্রিয়ার সাত্বিকতাঁবের এই 
সদ্দীপ্ত অবস্থ। দর্শনে প্রিয়ের চিত্তে আপন্দোন্সীদ বা দিব্যোন্মাদ আলিয়। 
দেয়। যদি প্ররিয়দুরে থাকিয়া লোকমুখে প্রিয়ার এই অবস্থার কথা 
শুনেন, তখনই তাহাতে মোহ অথবা মুচ্ছ| উপস্থিত হইয়! থাকে। 
প্রিলর এই ভাব সাক্ষ।দর্শনে প্রিয়ে মোদন এবং লোকমুখে শ্রবণান্তর 
এহ মোদন (ই) মোহনরূপে প্রতিভাত হয়। শ্রিয়ের স্খবিধানের ওস্ত 
প্রিয়ার স্বৃচ্ছন্দে 'স্হা হুঃখ স্বীকার এই যহাভাবের একটি অঙ্গ । সম্পূর্ণা 
প্রিগতে এই ষে প্রকার চেষ্টা উপস্থিত হর, তখন বিশ্বন্থিত সমগ্র প্রাণী- 
জগৎ. ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, এবং সর্বত্রই ক্ষে(ভ বিকার পরিরৃষ্ট হইয়া থাকে ! 
ইহাঁরই নাম মাদন। এই অবস্থায় প্রিয়া সর্ধভূতে এমন কি জড়েও 
প্রিয়কে দর্শন করেন, এবং কেবল আপনার মধ্ো তাহাকে দেখিতে না 
পাইয়া আপনার পাঞ্চভৌতিক দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়! প্রিয়ের প্রকাশময় 
সর্ধভূতে মিলিভ হইতে চাহেন, যদি তাহীতেও প্রিয়কে গ্করিক্তে পারেন! 
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ইহার পত্র যে মিলন তাহাতে এক প্রিঘ্া অনন্ত হইয়া পড়েন, 
এবং অনন্ত প্রসারিত প্রিয়ের সহিত অনস্তভাবে মিলিতা হইয়া, 
প্রতিঙ্গণে নুতনত্ব গ্রাপ্ত প্রিমের সহিত প্রতিক্ষণ 
নৃতন ভইয়া মিলিয়া ও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া 
যে সম্পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করেন, ভাঁহারই নাম 
সম্পন স্স্ভাগ । এ জগতে ইহার তুলনা না৷ থাঁকিলেও অবশ্তই কেভ 
এ রস উপলব্ধি করিয়াছেন । নতৃব! এ রদের নামই বা কে আনিল? 
বর্ণনীই বা কে করিল? আমরা না জানিলেও, নিশ্চয়ই সেরূপ কেহ 
আছেন, এবং তীহার রুপা ভইলেই আমরাও এ ব্রসে্গ সন্ধান এবং 

পরিচয় পাইব' প্রেমময়ের প্রেমলীলা কখনই অসম্পূর্ণ রহিত না! 
প্রিয় ও প্রিয়ার মধাবত্তী গ্রতাক্গ দেশ বাবধান বা স্থানের দূরত্ব হেতু 
যখন প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর মিলিত হইতে পারে না, 


সম্পন্ন ব 
সম্পূণ মিলন 


প্রবাস। 
আপনাপন প্রেমোহিত অনুভব সকল প্রেরণ করনঃ 


পরস্পর বিচ্ছেদ দুঃখ অপসারণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহারই নাম 
প্রবাস। এ অবস্থায় উভয়েই সঙ্কুচিত, কিন্তু কেহই এ সঙ্কোচন রাখিতে 
ইচ্ছা করেন না, উভয়েরই মধ্যে একটি তীব্র প্রসারণ চেষ্টা থাকে । 
প্রি, এই খবস্থায় যে স্বতগ্্ দেহ এই বিচ্ছেদের কারণ হয় মধ্যে মধ্যে 
তত্প্রতি একান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া ভাবদেহ সহাঁয়ে প্রিয় অভিমুখে ধাবিতা 
হয়েন, এবং প্রত্যক্ষ দেহটিকে সমাধিতে রক্ষা করেনঃ; এই অবস্থার 
পর যে মিলন উচ্থা প্রাণহীন দেহে প্রাণের নব 
সধগারের মত অভ্যধিক শক্তিময়, অপরিমেয়, উচ্ছ্বাসময় 
হইয়া! জাগতিক বিধি নিষেধের সীমা অতিক্রম করিয়! প্রবাহিত হয়, এবং 
সমগ্র বিশ্ব উহার প্রবাহে ডুবিয়! গিয়। বৈচিত্র্যহীন বহুত্বরহিভ স্বাঁতন্ধয শুন্ত 
এক হইয়াঁ যায়? তখন সকলই অন্তমুখ- সকলই মহাঁকারণ নিমগ্র!, 


সমুদ্ধিমান মিলন। 


আাবণ ১৩৩৫ ] সতাদর্শন 


“হের এ নিকুঞ্জে মুধুর যুগল মিলন 4র ! 
রাধান্তাম! রাধাশ্তাম! বল আনন্দ বনে রে! 
ন্ৌৌহাঁর ভাবে দৌহে' ভোর হসিত আনন রে | 
নয়ন ভাসিছে যেন অমিয়! সাগরে রে !। 
দেহভাঁব নাতি মনে, জ্ঞানের অতীত রে! 
কোঁথ। ছার এ সংসার ডুবিয়া গিচাছে রে! 
অভাব নাভিক হেথা, প্রেমানন্দ পূর্ণ রে! 
আধার ঘুচাঁয়ে উঠে তুরীঘ আলোক রে! 
জ্ঞানযোগ-ধানানন্দ প্রেমেতে মিশাল রে ! 
চরণসরোজে হের জুঠিল সকলি রে ! 
মহাকাঁরণ আনন্দে ভাঁসিছে সংসার রে। 
দীনের দীনত] গেল হারাঁয়ে আপন! বে 1” 

এ মিলন লবিশেষে নির্বিশেষ্ষ+সাকারে নিঝাকারে,- বাধায় শ্তামে ! 
একদিন এই বিশ্ব গই মিলনে ছিল, তখন ভাবরূপে ছিল। সেই 
ভাবজগৎ বাঁ ভীবযনপী বিশ্বে এখনও আছে,. তবে বহিমুখতা প্রযুক্ত সেই 
সেই ভাবজগতের উপর মায়ার একটি কঠিন আবরণ পড়িয়াছে। বর্তমান 
বিশ্ব ঙাহাই। কিন্ক আপন স্বভাব বিশ্বের অন্তরে নিয়ত বর্তমান, তাই 
মায়ার আবরণরূপ দেশব্যবপান ইহাকে স্থির থাকিতে দিতেছে না! 
সমগ্র বিশ্ব তাই চঞ্চল হইয়া খুঁজিতেছে,_-বাহিরেই খুঁজিতেছে, 
_-সে যে বহিষু্খ, তাই বাহিরেই খু-জিতভেছে । কোন্‌ প্রবাসে ভাহার 
প্রিয় অবস্থিত ! সে প্রিয়কে ভুলিন্েও পারিতেছে না! পাইতেছেও না !! 
প্রতাক্ষ সমগ্র বিশ্ব এই বিপ্রলস্তরসে নিমজ্জিত ! 

ওই মিলনই বিশ্বকে পাইতে হইবে। ওই মিলনই-_বিশ্বব/সী 
জ্লান্থক আর নাই জানুক--তাঁহাদের করেই একমান্র লক্ষ্য। মিলনই 
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১১১১১ 


যে তাহার লক্ষ্য, তাহা মানবের »ম্বভাবেই প্রকাশিত। : প্রত্যেক 
মাল মিলন চাচে, কিন্তু মিলনকেল্স কোথায় তাহ! না জানাতে, 
হাহ মনব কেহ কাহারও সহিষ্ভ মিলত হইতে পারে না; বরং 
পরস্পরের স্বতন্ত্রভীবে মিলিত হইবার চেষ্টায় একে অপরকে আঘাত 
করে ও গ্রতিঘাত লাভ করে, এবং এইপ্রকাঁর ঘাত-প্রতিঘাতে মিলনের 
পবিবর্ডে নিত্য দৃতন বিরোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে । বিশ্বে বহিমুখ 
মানবের সকল মিলন চেষ্টারই এইরূপ পরিণতি । তথাপি মানবের মিলন- 
চেষ্টার৪ বিরাম নাই ! 





আমাদের কি মিঙনের কোন সম্ভাবনা নাই ? আছে, আমরা মিলনকে 
সতা করিয়া বুঝতে পাঁরিজেই আমরা মিলিত হইতেও পারিব। আমর! 
গুত্যেবেহ সঙ্য করিয়া আকর্ষণপথে সেভ আকর্ষণসত্বা কষ্ের সহিত 
- সচ্চদানন্দের সতিত মিলিত হইতে পারি । যখন সকলেই তীহাঁর সহিত 
মিগিত হইবে, তখন পরম্পরের পৃথক-মিলনের আর প্রয়োজন থাকিবে 
কি ? এক মিলন-কেন্ত্রে-যাহাতে সকলেই আকৃষ্ট, সুতরাং পরোক্ষভীবে 
মিলিত আছেই,-সকলে উপস্থিত হইলেঃ কোন পৃথক চেষ্ট] না করিয়াও 
সকলেই আপনাআপনি মিজিত হইয়ী যাইবে । ইহাই সত্য মিলন! এ 
মিলনে বিরোপ নাই ! 
সেই মিলনকেন্দ্র কোথায়? এবিশ্ে তাহার প্রকাশ কোন্‌ স্থানে? 
নামজূপে বিচিত্র এই বিশ্বে নামরূপেই তাহাকে প্রথমে ধরিতে পারা 
যাইবে । প্রণবই সেই নাম'রূপ। 
“সূর্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ ॥*  (জ্ীচৈঃ চঃ) 
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সব্ব বিশ্বধীম 1৮ (শ্রুচৈঃ চঃ), 
সেই বিষয়ও আশ্রয়রূপী যুগলের সম্মিলিত রূপই প্রণবস্থরূপ, এবং 
উহার উচ্চারণই সেই নাম! যদি উহাকে আরও পরিস্ফুট দেখিতে চাও, 
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তবে দ্বেখ সেই সচ্ছিদানন্দ সমগ্র বিশ্বের অন্তর আকর্ষণ করিয়া, “হরণ 
করিয়। সমগ্র বিশ্বকে চঞ্চল' করিয়া রাখিয়াই আজ বিশ্বে বর্তমান 
রহিয়াছেন; সুতরাং বিশ্বমক্ষে তাহার এই রূপই “হরি বূপ। 
ইহাই প্রণবের পরিস্ফুট রূপ । “হ” শব্দে তাহার নিব্বিশেষ ভাব, এবং 
*র” শর্জে তাঁহার সবিশেষ ভাব) এতছবভয় ভাবের একজ্রে বর্তমানত! 
এই “হরি” শকেই প্রকাশিত অন্তি অর্থেই উহাতে “ই, সংযুক্ত 
গু হরি ও 1! * 





৮. পাপ শাক 
শপপদীপী পলা 


ক স্তাদর্শন প্রথম ভাগ শেষ হইল, বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে লেখাটা 
থকটু কঠিন ভাবের হওয়ায় কোন কোন পাঠক আমাদিগকে অনুযোগ 
করিয়াছেন । রসতত্ব আলোচনা কঠিন ব্যাপার, লেখক সাধ্যমত সরল 
করিবার চেষ্টা করিলেও বুঝিতেছি ধু পঠিক বেশ সন্তুষ্ট হন নাই। 
যাহ! হউক ইহার পরে প্রেমধর্দ নামক ছিভীয় খণ্ড উপস্থিত প্রুঞাশ 
বন্ধ রাখিণাম। পাঁঠকগণের আগ্রহ বুঝলে পরে প্রকাশ আরম্ত করিব। 
লেখক মহাঁশক্কু আশা করি ভজ্জন্ত ছঃখিত হইবেন না। (ভঃসঃ) 
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ষড়রিপু।* 
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ইন্দ্রিযগণ সংযত কর গে। তোমার । 

রিপু ছ"য়ে বলি দেও হয়ে তৎপর ॥ 

যদ্দি বল রিপুচয় বড়ই প্রচণ্ড । 

কিরূপে তাদের আমি করি লগুভণ্ড ॥ 
তাহার বিশেষ কথা শুনহ এখন। 

যেই রূপে ষড়রিপু হইবে দমন ॥ 

বিকার রহিত গৃহে পাঠাও কামেরে । 
শান্তি হবে না, হইবে বুদ্ধি পুনর্বারে ॥ 
ক্রোধেরে দিবেক লয়ে ক্ষমার আবাধে। 
তাহ'লে পাইবে তুমি সুখ অনায়াসে ॥ 
লৌভ, মোহ বীধিবে যে বিবেক প্রন্তরে | 
ঘুচিবেক অপযশঃ যশ হবে পরে ॥ 

মদ, মাৎসর্ধ্যে ধের্ধ্য ত্যাগ কুগ্ডে কেল। 
ভরিতে ভবের মাঝে না রহিবে জংল ॥ 
নারায়ণ সদ। স্মর যদি চাও মুক্তি। 
অভয় দ্বানিয়া কোলে লবে আগ্ভাশক্তি ॥ 


* বিগ ফাঁন্তন মাসে ড়রিপু প্রকাশ হয়, নকলকারীর ভ্রমবশতঃ 
এই অংশটুকু প্রকাশ হয় নাই। পাঁঠকগ্ণ ফাল্গুন মাসের প্রকাশিত ষড়- 
রিপুর পরে এইটুকু মিলাইয়া লইবেন। (ভঃ সঃ) 


( ২৬শ বধ সম্পূর্ণ ) 





